॥ বিশ্বূপিণী মা সারদা ॥ 


| অন্যান্য-বাংলা-পকা শন ॥ 
স্বামী অভেদানন্দ-প্রণীত 


আমার জীবনকথা (৯ম ও ২য়) ভালবাসা ও ভগবংপ্রেম 
স্বামী অভেদানন্দ €( কালীতপস্থী ) কাশ্শীর ও তিন্বতে 
মরণের পারে স্বামী বিবেকানন্দ 
যোগশিক্ষা হন্দুনারী 

পুনজয্মবাদ স্তো্র-রতাকর 

শিক্ষা, সমাজ ও ধরন আত্মাজ্জান 

মনের বচিন্ত রূপ আত্মাবকাশ 

ভারত ও তাহার সংস্কৃতি কর্মীবিজ্ঞান 


যোগদর্শন ও যোগসাধন৷ 


স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ-প্রণীত 


মন ও মানুষ তীর্থরেণু 
বাণী ও বিচার ( পাচ খও ) ভারতীয়-সংগীতের ইীতাহাস 
মন্ত্রসাধনা ও সঙ্গীত পদাবলীকীর্তনের হীতিহাস 
রাগ ও রুপ (১ম ও হয়) সঙ্গীতে রবীন্দ্রপ্রতিভার দান 
শীদুর্গা ্‌ অভেদানন্দদর্শন 
রবীন্দ্রসাহিত্যে ধর্মচেতনা নাটাসঙ্গীতের রূপায়ণ 

॥ বিবিধ ॥ 


রী ,. ব্রহ্মচারী প্রাণেশকুমার অনুদিত এবং স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ-সম্পাদিত 


গীতা- শ্রীপ্রাণেশকুমার-অনুদিত হী 
শ্রীধর-স্থার্মীর টীকা-মুখে অন্বয় ও সরল অনুবাদ ও ব্যাখা, তৎসহ স্বামী 
প্রজ্ঞানানন্দের একাট তন্বপূর্ণ ভাঁমকা । নূতন সংস্করণ। 
॥ কঠোপনিষদে পরমার্থতন্ব ॥ | 
স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ-কর্তৃক কঠোপাঁনষদের ধারাবাহক ভাষণের অর্মুলখন ॥ 
অধ্যাঁপক। শ্রীমতী চামেলী বসু-দ্বারা অনুলাখিত। 


শ্রীরামকষ্ণ বেদান্ত মঠ 
প্রকাশনা-ীবন্ভাগ (ফোন £ ৫৬-১৮০০ ) 
১৯-াব, রাজা রাজকৃষ স্ত্রী, কাঁলফাত-৭০০০০৬ 


. হ-স্থজুদপ্থ 
ব্য হজ্ব 
গৌতীশত--থো 





শত, 


প্রথম-সংস্করণ $ অগ্রহায়ণ ১৩৬৫ 
€ ইংল্সাজী ১৯৬৮ ) 





কাঁলকাত।, শ্রীরামকুফ বেদাস্ত মত-কর্ঠক 
সবসম্তব-সংবাক্ষিত 


প্রকাশক হ ব্রহ্মচারী সত্যকামচৈতনয, শ্রীরামকৃফ বেদাস্ত ম্, 
১৯1ব, রাজা রামকুফ হ্ীট, কল কাতা-৭০০০০৬ 


সুদ্রক $ শ্রীঅসপীমকুমার সাহা, গদ প্যারট প্রেস, 
৭৬/২ ধীবধান সরণী, €ব্রক কফে-৬ ) কালিকাতা-৭০০০০০ 


|| ভউত্স্নর্্দঁ ! 


আমার প্র ভি শ্বাস _ 
আমতশ্ণাকি বান ত্কি, 


ন্বালন অমৃতত্লোকবাত্পী ও যাহ্াল, 
কভলযাশ-প্রোরপায় 
এই অস্বভ ম্রন্ছের বুপায়লি, 
আম ০হই অমব্রাত্মার উদ্দেশে 
““বিশ্বরুধলপিশী মা সারক্কা্পগ্ান্ছ 
শ্দ্ষায় উত্সশ্া কখললাম ॥ 


স্তর, ব্ুুজ্দর, 
শসহান ববি”, 
তান এাচগিত্ে লেন ॥ 
হয পে বিআ লে পখেেই পাতেষ 
যে পরে ব্যজ্না তে খেই ক্রম্দ্ল- 
সৃতুযর পরাভ্ভব-__ তুম অজ্জেন়্ 
স্তন সহ্কষালে তুম তঃ জাল ॥ 
সআতানত। দুলে বায় 
খসআাল অহাকাজ 
০টানো নেক যাকে পাস 
কত বরং কত হত 
তু তুম ভুল লা, 
তাস পুল আনম ,_ 
তশজম বাধা তেল নয 
কল লোহ আত্মানে । 
হসন্দীম যে শ্রহ্যাত 
তম তাল অধশ, 
কততব্ প্রকে, 
যেমন পরমহরজদ £ 
হংসলালধামে তোমারে আন্না মহন পীম্্ষা 
তোহ্যারে বন্ক্চান্ম কাধের চাই োষরহ্দ 
হেন ভাল তোমাল উত্তব্র--াধক 
সব ভক্তেব্র, 

ভাই বখীল "শুতে বীল্র” ব্রাীতি হব্ও 

ও ই অস্থতেল ॥ 


-আআতশ্পাক তম্বাষ্ব 


॥ দ্বিতীয়-নৃতন-সংক্করণে বক্তব্য ॥ 


শবশ্বরুপিণী মা সারদা”-র প্রথম সংস্করণ নিহশেষিত হওয়ায় দ্বিতীয়-নৃতন- 
সংস্করণ প্রকাশিত হইল কছুট। সংশোধিত আকারে | গ্রন্থটির বিষয়বস্তু সাজানো 
সম্পূর্ণ নূতন রকমের এই যে, ইহাতে শ্রীশ্রীম। সারদাদেবী-সন্বন্ধে এবং তাহার অন্তরঙ্গ- 
সম্ধ্যার্সী-সম্তান, গৃহস্থ-ভন্ত এবং পরম-অনুরাগীদের শ্রীশ্রীমার সাহত কি সম্পর্ক ও 
আবচ্ছেদ্য ভালবাসা 'ছিল--তাহার কথা-কাহনীই বিশেষভাবে সাজানো হইয়াছে । 
ভূমিকার 'বষয়বন্তুও শ্রীমৎ স্থামী প্রজ্ঞানানন্দ মহারাজ বেশ-কিছু সংশোধিত ও বার্ধত 
আকারে সংযোজন। করিয়াছেন । 

শ্রীরামকৃষণতন্তজন ও সবসাধারণ পাঠক-পাঠিকাগণ এই নৃতনভাবে সাজানো 
্লন্ধাটকে সাদরে গ্রহণ করিয়াছেন দোঁখয়া আমরা বিশেষ আনান্দত । আশা করি যে, 
কমান সংশোধিত-দ্বিতীয়-নৃতন-স্-স্করণটিও সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে । ইতি 

“অনুকূল-ভবন” 

১৬১/২/১, রাসাঁবহারী এভীনয়ু 


ক'লকাতা-৭০০০১৯ শ্রীমতী শুক্লা ঘোষ 


॥ প্রথম-সংস্করণে বক্তব্য ॥ 


“বশ্বরুপিণী মা সারদা” ভগ্ববান শ্রীরামকৃফদেবের লীলাসাঙ্গনী মহাশীন্তরুপিণী 
ভগবতী শ্রীসারদাদেবীর দিব্যজীবনের মাহমা ও ঘটনাবলী স্মাত্চারণার আকারে 
[লাখত হইয়াছে । শ্রীসারদাদেবীর জীবনালেখ্য রচনা! করা অতীব কান, কেনন। 
তাহার জীবনঘটনা৷ ও লীলাকাহনী ওত£প্রোতভাবে জাঁড়ত তাহার আরাধ্য জীবন- 
দেবত৷ ভগবান শ্রীরামকৃফদেবের এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার প্রাণীপ্রয়তম সম্ভান ও 
ভস্তগণের জীবনচারিত্রের সাহত। 1করণমালাকে বাদ দিলে যেমন করণমালী 
সূর্দেবতার সমগ্র রূপ কোনদিনই প্রকাশ পায় না ; এশ্বর্ষ, গুণ, মাহমা ও মাধুর্যকে 
বাদ দিলে যেমন শ্রীভগবানাবগ্রহের পূর্ণরূপের পরিচয় লাভ কর। কঠিন, তেমান 
শ্রীরামকুফদেবের সন্তান ও ভন্তগণের লীলামধূর্কে বাদ 'দলে শ্রীরামকষ্জদেব ও 
1বশ্বরূপিণী শ্রীসারদাদেবীর জীবন ও লীলাকাহনীর সামাগ্রক রূপ ফুঁটিয়। উঠে না। 
সেইঙ্জন্য বিশ্বজননী শ্রীসারদাদেবীর লীলামাধূর্ষের সঙ্গে তাহার সন্তান ও ভন্তগণের 
[দব্যসম্বন্ধকে সম্পার্কত কাঁরয়াছ শ্রীমার সত্যকারের মাঁহমার ও জীবনের মাধুর্ষকে 
যতদূর সম্ভব রূপ দিবার জন্য। কিন্তু এইকথাও সঙ্গে সঙ্গে জানি যে, একটি 
দীপালোক কখনই প্রদীপ্ত সূ্যালোকের প্রকাশ ও প্রথরতার পরিচয় দিতে সক্ষম 
নয়। আমার রচনাও তাই বিন্দুর অঞ্জাল দয়া 'সন্ধুর মহিমাকে বরণ ও পৃজা 
করার প্রচেষ্টামাত । তাই আমার অসমর্থ ও অপারিপরু লেখনীর প্রকাশে দেন্য ও 
তুটি থাকবে যথেষ্ট একথা জাঁন। তবে সকল দোষকে যান গুণ কাঁরয়াছেন-_ 
সেই ক্ষমাসুন্দরী করুণাময়ী শ্রীসারদাদেবী 'নিজগুণে ষে এই সামান্য শ্রদ্ধার অপ্তালকে 
গ্রহণ করিয়া তাহা পূর্ণ করিয়া লইবেন এই মানত ভরসা ও সান্ত্বনা । 

পাঁরশেষে সম্রদ্ধ প্রণাম জানাই আমার পাঁতিদেবতাকে যাহার 'দিবাপ্লেরণা ও 
আশাবাদ-ব্যতীত এই দুঃসাহাসক প্রচেক্টায় ও কমে ব্রতী হওয়া আমার পক্ষে সপ্ভব 
[ছিল না। [ও 

শরদ্ধাপ্রণতি জানাই শ্রীমৎ স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ মহারাজকে,_যাঁন এই গ্রন্থের 
পাগ্াঁলাঁপ দেখিয়া, 'বাভন্নভাবে সংশোধন কাঁরয়া ও তাহার তথ্যবহুল ভূমিকা 
1লাখয়াম্পার্মায় কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ কারিয়াছেন । 


| ৯ ] 


শরদ্ধাপ্রণাত জানাই কাঁলকাতা শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের এবং শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও 
মিশনের পরমপ্জনীয় সকল সন্বযাসী ও ব্রহ্মচারী মহারাজগণকে এবং আমার 
শ্রদ্ধেয় গুরুজনাঁদগকে”_যাঁহারা পরোক্ষ ও অপরোক্ষভাবে প্রেরণা দান কাঁরয়াছেন 
এই গ্রন্ছ-রচনার কার্ষে । 

কলকাত শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের কর্তৃপক্ষ গ্রন্থটি প্রকাশ করার জন্য আঙ 
ঠাহাদগের নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ । 

উল্লেখযোগ্য যে, এই গ্রন্থে বিশ্বর্পিণী শ্রীসারদাদেবীর স্মাতিতর্পণে স্বামী 
[ববেকানন্দ, স্বামী ব্রক্মানন্দ, স্বামী অভেদানন্দ, স্বামী সারদানন্দ প্রত্ীতি শ্রীরামকুর্ণ- 
পার্ধদ এবং ভন্ত-কাঁব গগারশচন্দ্র ঘোষ, দুর্গাচরণ নাগ মহাশয়, ভূগিনী নিবোদতা 
ও অন্যান্য শ্্ীরামকৃ্ণ-ভন্ত ও সাধিকাগণের জীবনস্থাতিকে সম্পার্কত করিয়া যে 
ভাবদীপ্ত আলোচনার অবতারণা কাঁরয়াঁহু, তাহাতে সকলের জীবনের বহু এীতহাসক 
্টনাকেই গ্রন্থে উপস্থাপন করি নাই এইজন্য যে, শ্রীসারদাদেবীর অপার্থিব জীবন- 
লীলার সাঁহত নাবিড়ভাবে তাহাদগের স্মাতি যতটুকু জাঁড়ত সেইটুকুমান্রকেই 
1নবেদন করবার চেষ্টা কাঁরয়াছি। নচেৎ শ্রীরামকৃষ্ণের সন্তান ও ভন্তগণের জীবনের 
অসংখ্য এ্ীতিহাঁসক ঘটনা শ্রীমা সারদার জীবনঘটনা ও জীবনকর্মের সাঁহত 
আঁবাঁচ্ছন্নভাবে জাঁড়ত আছে জান, 'কন্তু তথাঁপ সেইগুীলর সমাবেশ কাঁিয়। শ্রীমার 
দবাভাবদীপ্ত ও ধ্যানগমা জীবনালোচনাকে আর ভারাক্রান্ত কার নাই। তাহা ছাড়া 
শ্লীমা ও তাহার সন্তানগণের জীবনঘটনাপঞ্জীর যথাযথ সন, তাঁরখ প্রতৃাঁতির 
সান্নবেশকেও এই গ্রন্থে গৌণ-প্রসঙ্গরূপে গ্রহণ কাঁরয়াছি। 

পারশেষে নিবেদন কার যে, এই গ্রন্থের সবসত্ত্ব কাঁলকাত৷ শ্রীরামকুফণ বেদান্ত 
মঠের পৃস্তক-প্রচার-বভাগে (27001152010 [02081 0006100) আর্পত হইল । 

'অনুকূল-ভবন, 
১৬১/২/১, রাসাঁবহারী ইভানয়ু হীত 
কাঁলকাতা-৭০০০১৯ শ্রীমতী শুক্লা ঘোষ 


॥ তত্বে ও দর্শনে শ্রীরামরুঞ্চ ও আীসারদাদেবী ॥ 
(ভুমিকা) 


এই গ্রন্থ যাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া রচিত, তাহার 'দিব্যরূপকে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ এবং 
কাহার অন্তরঙ্গপাধদ ও ভন্তগণ যেভাবে চিন্তা ও উপলাব্ধ কারিয়াছেন তাহারই 
পারপ্রোক্ষিতে তন্ত্র প্রকাশ করা, শুধুই সাহত্য ও কাব্য-রচনার জন্য নহে, গভীর 
ধ্যানের জন্য ও জীবনপ্রদীপ্তর জন্/। এই গ্রন্থ প্রকাশের উদ্দেশ্য যে, গ্রন্থের যিনি 
উৎস ও প্রাণকেন্দ্র তাহার লীলাবৌচন্ত্পূর্ণ লৌকক ও অলোৌকক উভয় 
'ল্গীবনঘটনার অনুশীলনে মানুষের জীবনযান্রাকে প্রেরণময়, প্রদীপ্ত ও আনন্দময় 
কারবে। 

. শজীসারদাদেবী ছিলেন সাধারণের চক্ষে লোকনায়ক শ্রীরামকুফদেবের সহধার্সনী 
ও 'দব্লীলাকম্মের সহচারিণী, 'কন্তু শ্রীসারদাদেবীর 'বশ্বগত ও 'বিশ্বোতীর্ণ উভয় 
সন্তার মধ্যে 'বিশ্বোস্তীর্ণ-শাশ্বত-সম্তাই বিশেষভাবে ধ্যান ও উপলান্ধর বষয়। এই 
[বশ্বোত্তীর্ণ-শাশ্বত-সত্তা লীলাশ্রয়ী ভগবান শ্রীরামকুষ পরমহংসদেবের সাঁহত 
আঁবনাভাবসম্বন্ধে এক ও আঁভল্ল। ভান্তুর আকুলতায় মানবীকে স্বগাঁয় দেবীর 
আসনে প্রার্তীষ্ঠত কারবার জন্য নহে, বরং সত্যদৃঁষ্টর দক হইতে 'বচার-বিশ্লেষণ ও 
পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়া অসামান্য-চারন্র শ্রীরামকষ্লীলাসাঙ্গনী শ্রীসারদাদেবীর 
1চরপাবিত্র জীবনালেক্ষ্য অনুধ্যান কারবার জন্য এই গ্রন্থ রচনা ৷ 


॥ শ্রীসারদদাছেবীর বিবাহ টদবনিপ্দিষ্ট || 

শাস্ত্রে বলে, ঈশ্বর যখন অবতারের বুপ পরিগ্রহ কারয় মনুষ্যলোকে অবতীর্ণ 
হন, তখন তাহার 'দব্য ও অলৌকিক স্বভাব-চারন্র ও জীবনকম সকল-কছুই হয় 
মানুষের মতে, যাঁদও সেই মানবদ্বভাবের মধ্যেই [বকাঁশিত হয় আতমানব- 
দেবচরিত্রের বহু গুণ ও বহু কর্ম। শ্রীসারদাদেবী ও শ্রীরামকৃফদেবের মিলনর্প 
1ববাহসম্পর্কের যতটুকু ঘটন! ও প্রমাণপঞ্জী আমর পাই, তাহার মধ্যে দোথি মানবীয়- 
লীলাকর্মের সংঘটন ও সঙ্গে সঙ্গে প্রাকৃত, ও অপার্থিব ঘটনার সমাবেশ । 

প্জ্যপাদ স্বামী সারদানন্দ মহারাজ 'শ্ীশ্রীরামকৃফলীলাপ্রসঙ্গ' ( গুরুভাব--প্রাধ্‌)- 
গ্রন্থে লিখিয়াছেন 2 "্পান্তীর অন্বেষণে যখন কোনাঁটই আত্মীয়াদগের মনোমত 
হইতোঁছল না, তখন ঠাকুর (শ্রীরামকৃষ্ণ ) স্বয়ং বাঁলয়া দেন-_'অমুক্‌ গীয়ে (গ্রামে ) 


[ ১৯২ ] 


অসুকের 'মেয়োটি কুটো বেধে রাখা আছে-দেখ্‌গে যা"? অতএব বুঝাই যাইতেছে, 
শ্রীশ্রীঠাকুর জানতে পারন্লাছিলেন তাহার বিবাহ হইবে এবং কোথায় কাহার 
কনার সাঁহত হইবে । * * অবশ্য এর্প জানতে পারা তাহার ভাবসমাধি কালেই 
হইয়াছিল” । পুনরায় 'তাঁন 'লীখয়াহ্ছেন $ “কারণ, [ববাহেক্ পাব্রী-অনুসন্ধানকালে 
1নজ্জের ভাঁগিনেয় হৃদয় ও বাটীর অন্যান্য সকলকে বাঁলয়াছিলেন যে, তাহার বিবাহ 
জন্মরামবাটীনবাসী শ্রীবুত রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কন্যার সাঁহত হইবে- ইহা পৃৰ 
হইতো স্থির আছে” । 
এই সম্পর্কে আরও একটি গ্রন্থ হইতে উল্লেখ করা সমীচীন মনে কার! গ্রন্থটি 
1লাখয়াছেন শ্রাগুরুদাস বর্মণ ১৩৭৬ বঙ্গাব্দে। গ্রন্থ-পরিচয়ে তিনি 'লাখিয়াছেন £ 
“স্বামী অভেদানন্দ, স্বামী রামকুফ্ণানন্দ প্রভৃতি এ সমস্ত গপ্পের (শ্রীরামকৃফদেবের 
ভাগিনেয় হৃদয়ানন্দ মুখোপাধ্যায়-কাথত শ্রীরামকৃষ্ণসম্পর্কে 'বাভল্ন গশ্পের ) 
কতকগুলি একখানি খাতায় লাঁখয়৷ রাখিতেন এবং আপনারা যে সকল ঘটনা 
তাহাদের গুরুদেবের শ্রীমুখে শুনয়াছলেন তাহারও কতক কতক 'লাঁখয়া রাখেন। 
এঁ খাতাখাঁনি এই গ্রন্থের প্রধান অবলম্বন” (গ্রন্থ-_শ্রীন্রীরামকৃফচারত' )। গ্রীঞ্জীমা ও 
শ্রীশ্রীঠাকুরের ওই 'বিবাহসম্বন্ধে গুরুদাসবাবু ?লাখয়াছেন £ “এইরূপ শ্রীরামকফদেব 
ভাবোন্মস্তাবস্থায় [তন চার বংসর আতবাহত কাঁরলে পর তাহার আত্মীয়গ্াণ তাহার 
বিবাহের সম্বন্ধ কাঁরতে লাগিলেন। ইতিপ্বে এক সময়ে তিনি তাঁহার ভাগিনেয় 
হৃদয়ের বসতব্মচীতে বাঁসয়া আছেন, এমন সময়ে একজন আঁতাঁথ খঞ্জনী বাজাইয়। 
গান কারতোছিল এবং পল্লী-নিকটস্ছ অনেকেই সই গান শুঁনবার জন্য উপাস্ৃত 
হইরাছিলেন। ইহাঁদগের সঙ্গে এক বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী আপনার [তন বংসরের 
দোঁহিন্রীকে ক্রোড়ে করিয়া তথায় গান শুনিতে উপস্থিত হইলে সমাগত ব্যক্তিদের 
মধ্যে কেহ সেই বালিকাকে 'বিদুপচ্ছলে জিজ্জাসা করেন__'তুই মা, এত লোকের 
মধ্যেকাকে বে (বয়ে ) করব বল্তে। ? বাঁলক। তখনই ্রীবামকৃষ্চদেবকে অঙ্গীল 
নির্দেশ কাঁরয়। দেখাইয়। দেয়” (ইহা হইতে বুঝা যায়, শ্রীরামকৃফদেবও 
[ তখন 1শশু গদ্াধর ] তাঁহার আস্মীয়-স্বজনের সাহত সেই গান শুনবার জন্য 
গয়াযাছলেন )। “হৃদয় পৃবোন্ত ঘটনাটর উল্লেখ কাঁরয়া বলেন, এই ঘটনার 
দুই বৎসর পরে ভ্রীরামকফদেবের আত্মীয়গণ সেই বাঁলকার জন্মপাতকা গৌঁখয়া 
তাঁহার (শ্রীরামকফের ) সাঁহত বিবাহের "স্থির করেন” । (শ্রীমার বয়স বিবাহকালে 
*লীচ বৎসর ঠিছল-)। 


] ৯৩ 1 


কাহিনী বা ঘটনা যেমনই হউক না কেন, শ্রীসারদাদেবীর বিবাহের পশ্চাতে 
বেশ একটু আপ্রাকৃত অপ্ব রকমের ঘটনার সমাবেশ দেখা যায় । 


॥ শ্রীরামরুষ্ঃ ও শ্রীসারদখদেকীর ঈস্বরীয়-ভাব ॥ 


শ্রীরামকৃফদেব ও শ্রীসারদাদেবীর জীবনচর্যা, কর্ম, সাধনা ও সকল-কিছু সাধারণ 
ও অসাধারণ বিষয়ের মধ্যে আমরা লক্ষ্য করি গভীর ঈশ্বরীয় ভাবের প্রকাশ । 
উভয়ের জীবনকর্মের মধ্যে প্রধানত সাধারণ মানবের চিন্তা ও আচরণই আমরা 
লক্ষ্য করি, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহাও লক্ষ্য করি যে, তাঁহাদগের সাধারণ ও অসাধারণ 
পার্থিব ও অপার্ধি-সকল চিন্তার ও কর্মের কারণ ও উৎস ছিল ঈশ্বরীয় সত্তার 
প্রতি বিশ্বাস, শ্রদ্ধা ও অনুরাগ এবং সঙ্গে সঙ্গে ছিল জীবনাসাদ্ধির আশীবাদস্বর্প 
দবাদাষ্ট ও আত্মানুভ'ত ! শ্রীরামকৃষ্ণের অধ্যাত্মসাধনার রীতি এবং পদ্ধতিও ছিল 
সম্পূর্ণ নৃতন ধরনের । বিশ্বের সকল সাধনপথ অনুসরণ কাঁিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ উপলান্ধ 
কারয়াছলেন এক আদ্বতীয় নিরপেক্ষ সম্তা ও সত্য,” ে সন্ত ও সত্যের সাহত 
[বরোধ 'ছল না কোন ধর্মের চরমীঁসদ্ধান্তের ও সাধনার চরমসতোর সহিত, তাহারই 
জন্য তান আপনার সবসমস্বয়ী-উদ্ার-উপলান্ধর পর প্রচার কারলেন--“যত মত তত 
পথ" । মত ও পথ ভন্ন গভন্ন, ?কজ্তু লক্ষ্য এক 1! আঁদ্বতীয় ঈশ্বর ব৷ ব্র্গবন্ধু একই । 
সেই চরম ও পরম-উপলান্ধর পর বিশ্বগত ও বিশ্বোস্তীর্ণ উভয় সন্তার ও সতোর 
সাঁহত শ্রীরামকৃষ্ণ প্রাতঠ৷ কাঁরলেন মিতালী সধ্য-বন্ধনের ও বাললেন-যাঁনই 
কালী বা শাস্ত, ?তাঁনই ব্রহ্ম বা শিব, আবার তাঁনই চতুবিংশাতি তত্ব ও জীব- 
জগাৎ হইয়াছেন। সেইজন্য নিবিকষ্পসমাধি হইতে মায়ার সংসারে নাময়। আসয়া 
তিনি রসে বশে থাকবার জন্য ভাবমুখে অবশ্ান করিলেন দক্ষিণেশ্বর-মহাতীর্ঘের 
প্রাণী ও *চন্ময়ী প্রাতম। শ্রীপ্রীভব্তারপীর আশ্র্ গ্রহণ কাঁরয়। এবং বললেন ২ 
“মা, আমায় বেহু*স কারস গন, রসে-বশে ভাবমুখে রাস? | 


॥ ভ্রীরামককঙ্জের ভাবম্বথে থাকা ও সম্তানভাব ॥ 
সধদা ভাবসুখে থাকতে হইলে 24 মায়ার সংসারে 'কিছু-একাটিকে 
আশ্রয় কারয়াই থাকিতে হয়। এইজন্য শ্রীর়ামকৃষফণ অদ্বৈতবেদাস্তসাধনায় অন্ধয়ন্ন্ধ- 
তত্তের চরমানুভীত লাভ কারবার পর যুগকর্মসাধনের জন্য সম্তানভাবকে আশ্রয় 
করিয়াছিলেন । বিহ্বপ্রাতপাঁলনী আদ্যাশান্তর প্রাতমূি শ্রীন্রীভবআর্ণী ছিলেন 
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শ্রীরামকৃফের আরাধ্য আদরিণী ও ক্লেহময়ী জননী এবং শ্রীরামকুফণ তাঁহার শরণাগত- 
কপাধন্য সন্তান এই পারস্পারক প্লেহে ও শ্রদ্ধানাবড় মাতা-পুন্র-সন্বন্ধ-স্বীকারই 
শ্রীরামকৃষের ভাবমুখে অবস্থানের লীলাপূর্ণ আভিনবরহস্য। তাঁহার মধ্যে গুরুভাব ও 
ঈশ্বরভাবের প্রকাশ বিশেষভাবে থাকলেও তান নিজেই স্বীকার করতেন £ “আমার 
সম্তানভাব”। তাহার জন্য চরম-অদ্বৈতানুভীতির পর শ্রীরামকৃফ পুনরায় 'বিশ্বজননী 
শ্রীপ্রীভবআরণীর প্লেহ-নর্দেশ ও প্রাণময়ী-প্রেরণা-ব্যতীত কোন কর্মে কোনদিনই 
অগ্রসর হইতেন না । 'তাঁন বাঁলতেন £ “সবই মার ইচ্ছা, মা যা করেন" । তান 
ইচ্ছাময়ী, তাঁহার ইচ্ছাতেই সকল-কছু হইবে" ! বিশ্বকারণকাম্পিত মায়াধীশ ঈশ্বর, 
?কংবা কারণাতীত 'নরুপাঁধক ব্রহ্মচৈতনযোর সাঁহত আপনার আভল্লভাব ও 
অভেদসম্পর্ককে অটুট রাঁখয়া ও জীবন্মুস্তর আশীবাদ বরণ কাঁরয়। 
শ্রীরামকৃফ জীবনের সকল চেষ্টা ও কর্মই করিতেন সবকারণর্পণী “মা 
শ্রীশ্রীভবতারণীর 'দিব্য-হীঙ্গত, কল্যাণ-নর্দেশ ও প্রেরণা লাভ করিয়া । ইহাই 
শ্লীরামকৃফের 'নত্যের আনন্দে মাতোয়ারা হইয়া লীলার আস্বাদনে আনন্দে 'ভাবমুখে' 
অবস্থান করার মর্নকথা। এই ভাবমুখে ব্রহ্গরূপিণী শান্তর যেমন স্বীকীতি আছে, 
তেমাঁন আছে 'শব-শান্ত-সামরস্যানুভাতির প্রত্যক্ষঅনুভূতির্প স্বীকৃতি । নিভে; 
ও লীলায়,__ গুণে ও সগুণে, আবার গুণ ও সগুণের অতীত সম্তায় যুগপৎ 
স্থিতি বা সহাবস্থানই হইল ভাবস্তুখে থাকার তাৎপর্য । তাহাছাড়া ভাবমুখে থাকার 
উদ্দেশ্য মায়ার সংসারে থাঁকয়াও মায়াধীশ হইয়। জীবন্মুন্তের মতো বিশ্বকল্যাণকর্ম 
সাধন করা 'বশ্বব্রত পালনের জন্য। 


॥ বাৎসল্যভাবমক্সী বিশ্বজননী শ্রীসারদ! | 

সন্তানভাবকে আশ্রয় করিয়া ও সঙ্গে সঙ্গে আপনার ব্রন্মস্থরূপে সমাহিত থাকিয়া 
ণবশ্ববাসীকে জীবনাসাদ্ধর মন্ত্রে আভাষিন্ত করাই ছিল শ্রীরামকুফের জীবনের শ্রত ও 
উদ্দেশ্য । এই ব্রতের ও উদ্দেশ্যের মন্ত্রেই দীক্ষিত কারয়াছলেন তান তাঁহার 
দব্যসহধা্মনী পরাবিদ্যা-সরস্বতীর্পণী শ্রীসারদাদেবীফেও। কল্যাণীয়া 'গ্রচ্থ- 
লোখকার ভাষায়ই বাল £হ পবশ্থজননীর বাৎসল্যভাব লইয়া সেইজন্য মণ্যভূিতে 
মার আগমন। আবার গুরুরূপে আচার্ষের আসনে আঁধষ্ঠিত থাকিয়া শ্ীমা সকলকৈই 
জ্ঞান বিতরণ করিবার জনা ব্যাকুল ছিলেন, সেইজন্য তান জ্ঞানর্ীপণী হইয়াও 
জ্ঞানদার,। -পার্থব জগতের আদর্শ ও মানবাঁয় সকল মাধূর্্য, মহিমা ও ল্লেহ- 
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ব্যবহার লইয়া যেমন শ্রীমা সারদার আবির্ভাব, তেমান তাঁর অপার্থিব জগ্গতে. 
মহাজ্ঞানদায়িনীরূপে ও দেবীর্পে তাঁহার প্রকাশ প্রত্যক্ষ, অনুসন্ধান ও অনুভবের 
বিষয় ছিল। স্বর্গ ও মত্যের ব্যবধানকে তাই আনন্দময়ী শ্রীসারদাদেবী 
নিকট ও 'নাঁবড় কারয়া বিশ্বের সকল মানুষের অধ্যাত্মসাধনার, অধ্যাত্মভাবনার ও 
শাশ্বত-প্রশাস্তলাভের পথকে সুগম ও সচ্ছল কারয়া দিয়াছলেন। স্বর্গের দেবী 
হইলেও শ্রীশ্রীমা সারদা ছিলেন মত্যবাসীর বাস্তব-প্পলেহ ও আদরের জননী এবং 
শ্রীরামকৃষদেব শ্রীমাকে ঠিক সেইভাবেই গঠন করিয়াছিলেন । সুতরাং শ্রীমা 
সারদা ছিলেন বাৎসল্ময়ী, িরকল্যাণী ও অভয়দায়নী, সেইজন্য তাঁহার মধ্যে, 
সধদ। সবভয়হরা অভয়ার আবেশ ও বরদাভাবের প্রকাশ 'বদামান্‌ ছল ।' 


॥ এই গ্রন্থ-রচনার লক্ষা ও উদ্দেশ্য ॥ 

বর্তমান “বশ্বর্পিণী মা সারদা”-গ্রচ্থ শ্রীরামকষ্ণলীলাসাঙ্গনী শ্রীসারদাদেবীর 
পার্থব ও অপার্ঘব লীলাকম্নের এতিহাসিক নর্দেশন মানত । শ্রীরামকৃদেব ও 
শ্রীসারদাদেবীকে তাঁহাঁদগের লীলাসহচর ও সহচারগণের জীবনকথার সাঁহত 
সম্পার্কত করিয়া স্মতচারণার আকারে এই গ্রন্থ লিখিত। কল্যাণীয়৷ লোখকা 
সাহত্য ও জীবন্নী-রচনার ক্ষেত্রে নবাগতা হইলেও তাঁহার সাহত্যসম্ভার ও ঘটনা- 
সান্নবেশরীতি বেশ পরিচ্ছন্ন, ভাবসম্পদপূর্ণ ও রসোত্তীর্ণ হইয়াছে। সেইজন্য কেবলই 
ভন্তজনের-মনে নহে, সবশ্রেণীর জ্ঞানালগ্প মানুষের অন্তরে আনন্দস্মাতজাঁড়ত এক 
ভান্ত-শ্রদ্ধার আবেদন সৃষ্টি কারতে এই গ্রন্থ সক্ষম হইবে বাঁলয়া বিশ্বাস কাঁর। 


॥ জীবনঢরিত-লেখার রীতিবৈচিত্র্য 1 
কোন চিন্তাশীল ও খ্যাঁতসম্পন্ন বিদগ্ধ মানুষ, অথব৷ দেবচারন্রসম্পন্ন আতি- 
মানুষের জীবন-ইতিহাস [লাখবার রীতি, শৈলী ও গাঁত সাহিত্যক্ষেত্রে ঠিক এক 
রকমের নহে। কোথাও সন, তারিখ ও ক্রমসজজ্জত ধারাবাহক ঘটনাপুজজের 
পঙ্থানুপুজ্খ পাঁরচয় দিয়া জীবনচারত লাঁখবার রীতি ও নিয়ম আছে ; কোথাও 
সন, তারিখ ও জীবনের ঘটনাপারম্পর্যের সাঠিক সমাবেশকে গোঁণ মনে কায 
মুখাত বা প্রধানভাবে জীবনের আস্তর-প্রকূতি, মাধুর্য" ও সবোপারি ভাবসম্পদ, 
[চন্তাবোশষ্ট্য ও নাবড় অনুভূতির পাঁরিচয় দেওয়ার রীতকে সমাদরের সাহত গ্রহণ 
করা হয়। তাহাছাড়া স্বাতচারণার মধ্য দিয়া জীবনের ঘটনাপারম্পর্যের সঙ্গে-সঙ্গে 
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প্রাকৃত ও অগ্রাকৃত জীবনকর্মের সকল-কিছু প্রকাশের পদ্ধাতিরও প্রচলন আছে । এই 
শেষোন্ত রীতি ও পদ্ধাতর সমাদরই সাহত্য ও রসরচনার ক্ষেত্রে এবং বিশেষ কা'রয়া 
অধ্যাত্সসাধনটিস্তার জগতে 'শিক্ষাসেবী মানুষের নিকট স্বীকৃত। কল্যাণীয়া ও শ্রদ্ধাশীল 
লেখিকা এই শেষোল্ত শ্রেণীর রীতি ও ধারাকেই গ্রহণ কাঁরয়াছেন 'বশেষভাবে । 
সেইজন্য অপ্রাকৃত চরিত্রময়ী শ্রীরামকৃফগ তপ্রাণ। স্নেহমর়ী শ্রীসারদাদেবীর জীবনকথা, 
বাণী ও উপদেশ রচন৷ ও সংকলন করিয়াছেন তিনি কেবলই সাহিত্য ও অলঙ্কার- 
সমৃদ্ধ কাব্যসৃষ্টি করার জন্য নয়, বরং তান স্বর্গীয় ভাবপ্রেরণা, রসানুভাতির কোমল 
স্পর্শ আধ্যাত্মজীবনাচস্তার সার্থকতাকেই রূপ দিবার চেষ্টা করিয়াছেন মহাশান্তরাপণী 
লোকনায়িক। শ্রীসারদাদেবীর জীবনালোচনার মধ্য দিয়া এবং সঙ্গে সঙ্গে আপনার 
অন্তরের শ্রদ্ধা, ভাঁন্ত ও প্রণাঁতর অঞ্জাল 'নবেদন করিয়া । আসলে শ্রীরামকৃফদেৰ 
এবং শ্রীরামকৃফ্রর-সম্তান ও ভন্তগণের সাঁহত শ্রীসারদাদেবীর যে ক ধরনের মধুর, 
' প্লেহানাঁবড় ও আনন্দ্মুখর সম্পর্ক ছিল তাহারই বাস্তব চিত্র অঙ্কন করার চেষ্ট। 
কারয়াছেন কল্যাণীয়৷ লেখিকা । | 


।। দেবচরিত্রের বর্ণনায় অপ্রাসঙক্ষিক-ভাবর্জনের রীতি 1 

মহামানব ও মহামানবীদের জীবনচাঁরণ্ত রচনা করিতে 'গিয়। অনেকে অগ্রাসাঙ্গক 
ও অলৌকিক বহু-কছু মানবীয় মনের সংস্কার এবং সামাঁজক ও বংশানুক্ীমক আচার, 
কর্ণ ও ঘটনার সমাবেশ করেন মানবপ্রকৃতির রীতি ও নিয়মের নিদর্শন 'দবার 
জন্য,_যাহা সম্পূর্ণ অসঙ্গত । জাতিবিচার, বর্ণ বিচার, খাদ্যাবচার, বা বংশানুক্ীমক 
ধার। ও প্রকৃতির আঁতিসাধারণ অলোৌকিকত৷ দেবচ'রত্রের সাহত সম্পার্কত না করাই 
সমীচীন ; কেনন। মহামানব বা অবতারকম্প মহাপুরুষ গণের জীবনচিস্তা ও জীবন- 
কম সমাজের সকল মানুষেরই অনুসরণীয়, সুতরাং লোকাশক্ষা৷ 1দবার জন্য 
যাঁহাদগের আবির্ভাব পাঁথবীতে এবং যাঁহাঁদগের ভাগবত-জীবনকে অনুসরণ 
কাঁরয়া অসংখ্য) মানুষ তাঁহাঁগগের জীবন গঠন কারবেন ও জীবনের শাস্ত ও 
পরমসান্নার আশীবাদ লাভ করিবেন, তাহাদিগের জীবনাঁচস্তা ও জীবনকর্ম হইতে 
সাংসারক ও সাম্যাঞজজক সংস্কারের অনুিখনকে সরাইয়। রাখাই যে ভাল ধীমান ও 
1বচার-দৃষ্টিসম্পন্ন মানুষমাত্রেই এইক্া স্বীকার কাঁরবেন। মানবশরীর ধারণ 
করার জন] মায়সিক সংসারের দৈন্য ও দুবলতার কিছু কাঁলম৷ সকল প্রেণীর মানুষের 
মধ্যেই থাকা স্বাভাবিক, 'কন্তু একথাও আবার সত্য ও স্বাভাঁবক যে, মহামানব ও 
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অবতারসংকপ্প-মহাপুরুষগণ মায়াময় সংসারের সকল দেন্য-দুর্বলতার বহু উর্ধে 
শ্ব।কিয়া অসংখ্য মানুষের জন্য কল্যাণ-কর্ম সাধন করেন। তাই ঠীাহাদগের 
কজীবনালোচনায় পার্থব-প্রকাতিপ্রশ্রয়ের ইতিবৃন্ত না 1লাঁখয়া বরং সংযত ও সংহত 
মনের ইতিকথার পাঁরচয় দেওয়াই সমীচীন । সাধারণ মানবের সাঁহত আঁতমানবের 
পার্থক্য কিন্তু এইখানেই । 


| যমেবৈষ রগ্রুতে তেন জভভাঃ )) 

ন্লীলাময়ী শ্রীসারদাদেবীর বোঁচন্রাময় জীবনের পাঁরচয় গেওয়া সহজসাধ্য নয় । 
শযাঁন স্বর্গের দেবী-প্রাতমা হইয়াও মগঙুলোকে আপনার 'দিব্রূপ ও লোকোন্তীর্ণা 
মাহমাকে সধদা সাধারণ লোকলোচন হইতে দূরে সরাইয়া রাখিয়াছিলেন, তিনি 
পার্থব সকল বন্ধন ও মায়াপ্রহেলিকার অতীত৷ হইয়াও বিশ্বের সকল মানুষকে 
আপনার হইতে আপনার করিয়া প্নেহ-ভালবাসার বাধনে বাধিয়া রাখিয়াছিলেন ৷ 
তান সকলের দুঃখ-বেদনায় কাতর হইয়া সমবেদনা ও অফুরন্ত করুণার বন্ধনে 
আপনাকে আবদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহার চরিল্র, জীবন ও লীলাকর্ম যে অসামান্য ও 
অসাধারণ হইবে তাহা স্বীকার কাঁরতে হইবে । সেইজন্য অসামান্য ও অপার্থিব শ্রীনা 
সারদার লীলাকথ। ও মাধুর্য বর্ণনা কাঁরতে হইলে আঁধকার ও যোগ্যতা সপ্চয় কাঁরতে 
হইবে। তবে শরণাগাতর ভাব ও শ্রদ্ধা থাঁকলে সেই আধিকার ও যোগ্যতা করুণাময়ী 
শ্রীমা-ই প্রদান কারবেন,_“যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈব আত্মা 'বিবৃণৃতে তনু 
স্বাম্‌”।.(কঠ উঃ ২২৩ )। কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে অঙ্গন যেমন ভগবান শ্রীকফের 
শরণাপন্ন হইয়। তাহার শিষ্যত্ব গ্রহণ কারয়াছলেন £ শষ্াস্তেহহং ত্বাঁধ মাং তাং 
প্রপন্রম' এবং শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে তাহার পৃবে 'বিশ্বরুপ দর্শন করাইয়। তাহার সকল দৈন্য 
ও দুবলতা দূর করিয়াছিলেন, তেমাঁন শ্রীমা সারদার শরণাপন্ন হইলে খৃতাঁন যে 
করুণা করিয়া সকল দৈন্য ও অসামর্থ্য দূর কাঁরয়া দিয়া তাহার স্বর্প ও তত 
বুঝিয়৷ যথার্থ মাহম৷ অনুভব কারবার শান্ত দান করেন একথা অনস্বীকার্য । 


॥॥ তম্‌ ভুরর্শাং খুচমনুপ্রবিষীমূ ।। 
তবে সকল-কছু বুঝবার ও জানবার শীন্ত-সামর্থ। শ্রীম। দান করিলেও অনেক 
ক্ষেতে “আশ্চর্যবং পশ্যাত কশ্চদেনমাশ্চর্যবদ্‌ বাতি তখৈব চান্যঃ। আশ্চর্যবন্চৈনমন্যঃ 
৮৪৮ ইন্ধগ্যেনং বেদ ন চৈ কপ্িৎ" "কেহ তাহাকে বিস্ময়কর ত্বর্গের দেবী 
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বালয়া মনে করেন, কেহ তাহার অনন্যসাধারণ কর্ম, আচরণ ও মহিমাকে 
বিস্ময়কর ও অলৌকিক সামগ্রী বাঁলয়া আভমত প্রকাশ করেন, আবার কেহ বা! 
তাহার 1দব্যলীলাকর্ন দোঁখিয়্। ও শু!নয়াও তাহাদের রহস্যময় বাঁলয়। মনে করেন! 
সেজন্য সচ্চদানন্দরূপ্পিণী শ্রীসারদাদেবী যাঁদ আপনার স্বরুপ সাধক ও সম্তান- 
দিগের নিকট 'নিজগুণে করুণা করিয়া প্রকাশ করেন তবেই তাহা তাহাদিগের পক্ষে 
শনর্ধারণ ও গ্রহণ করা সম্ভব হয় । আমরা উপাঁনষৎ, গীতি। ও অন্যান্য দ্শনগ্রন্ছ হইতে 
আত্মস্বরূপের কথা শুন ও তাহার মর্ম জানিতে পার, কিন্তু সেই জানা ও অনুভব 
করাও সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে জ্ঞানদৃষ্টির ও স্বরুপানুভীতর উপর । কঠোপাঁনষদে 
আছে 2 “তং দুর্দশং গৃঢ়মনুপ্রাবষ্টং গুহাহতং গহ্বরেষ্ঠং পুরাণম্‌”” দুর্দর্শ ও রহস্যময় 
সেই আত্মবস্তু ! সেইজন্য একমাত্র ধীর ও কৃপাপ্রাপ্ত জ্ঞানীই অধ্যাত্মযোগের সাহাথে। 
আত্মার মায়া-মালন্যহীন 'নরাবরণ রূপ দর্শন ও অনুভব করিতে পারেন। 
মহাশান্তরাপণাী শ্রীসারদাদেবীসন্বন্ষেও এ এককথা। মায়ার আবরণ নুস্ত না হইলে, 
শীকংবা মায়ার আবরণ শ্রীমা মুস্ত করিয়া না ছিলে তাহার যথার্থ-স্বরূপ নিধাসণ 
করা কেবলই সাহত্যকর্মের, বুদ্ধির ও পাঁওত্ের দ্বারা সন্তব নয়। 

মনে পড়ে, ভন্ত-কাঁব ?গাঁরশচন্্র ঘোষ একবার শ্রীসারদাদেবীসম্বন্ধে_ ভর্তগণকে, 
ডাকিয়া বাঁলয়াছলেন £ “ভগবান ঠিক আমাদেরই মজে মানুষ হ'য়ে জন্দান__এট। 
শবশ্বাস কর। মানুষের পক্ষে শন্ত। ভোমরা কি 1চত্তা করতে পারে যে, তোমাদের 
সাম্‌নে গ্রাম্যবধূবেশে জগতের না দাঁড়য়ে আছেন! তোমর। কি কল্পনা করতে 
পার যে, যান আজ সাধারণ স্ত্রীলোকের মতে ঘরকন্না ও সংসারের সকল রকম 
কাজকর্স করছেন তিনিই ভগজ্জননী নহামায়। ও মহাশান্ত। সবজীবের মুস্তির জন 
তান মাতৃত্বের পরমাদর্শ প্রাতষ্ঠার জন্য মঙ্যে আবিভূতি হয়েছেন” । শ্রীরামকফদেবের 
কথাও তাই যে, ভ্ত্রীমা মহাজ্ঞানদায়নী সরস্ব ৩, সংসাদে জ্ঞান দিবার জন্য আসিয়াছেন 
আপনার রূপ ঢাঁকয়। ছদ্মবেশে" । 


॥। প্রীপ্গীভবতারিধী ও জ্রীপারদাঙগেবী । 
প্রীরামকুফের সন্তান ও ভস্তগণ জানিতেন যে, শ্রীসারদাদেবী দক্ষিণেশ্বরতীর্ঘবাসিনী 
শ্লীন্্রীভবতারণী আদ্যাশাস্তরই প্রাতসার্ত! এই পরমরহস্য শ্রীরামককদেব 


খুনজেও জানিতেন। সেইজন্য শ্রীসারদাদেবীকে সকল প্রকারে উপদেশ দান কাঁপয়। 
ট্ীরর্িকৃক 'জাগাঁতক ও আধ্যাত্মিক জীবনপথ্ের আভিজ্ঞ৷ পাঁথিক' করিয়া লইয়া- 
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ছিলেন । '্্ীন্রীরামকফলীলাপ্রসঙ্গ'-গ্রচ্ছে ( পঞ্চম খণওড ) শ্রদ্ধাস্পদ স্বামী সারদানম্দ 
মহারাজ 'লাখর়াছেন £ “সঙ্কোচ ও লজ্জার্প আবরণের দুর্ভেদ্য অন্তরালে সবদা 
অবস্থান কাঁরলেও শ্রীন্্রীমাতাঠাকুরাণী ঠাকুরের নিকটে প্বোন্ত উপদেশ লাভ করিয়া 
1নজ জীবন নিয়ামত করিতে শিক্ষা করিয়াছিলেন” । 

আনন্দময়ী শ্রীসারদাদেবীর মহাশীন্তময় 'িশ্বমাতৃত্বের রূপ দক্ষিণেশ্বরতীর্েশ্বরা 
শরীপ্রীভবতারণীর রূপ হইতে যে 'ভন্ন নয় তাহারই একাঁট রহস্যময় স্বপ্নকাহনীর 
কথা এখানে উল্লেখ কার শশ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ” হইতে । লীলাপ্রসঙ্গে দ্বিতীয় 
খণ্ডে প্জাপাদ সারদানন্দ মহারাজ 'লীঁখয়াছেন যে, পিত৷ রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 
সাহত শ্ীমা জয়রামবাঠী হইতে পদব্রজে দাঁক্ষণেশ্বরে আসিতেছেন শ্রীশ্রীঠাকুরকে 
দন কারবার জন্য দপথশ্রমে অনভ্যন্তা কন্যা পাঁথমধ্যে একস্ছানে দারুণ জ্বরে 
আক্রান্ত! হইয়৷ শ্রীরামচন্দ্রকে বিশেষ চিত্তান্বত করিলেন। **্ পাঁথমধ্য এর্‌পে 
পীড়ত৷ হওয়ায় শ্রীমতী মাতাঞাকুরাণীর অন্তঃকরণে কতদূর বেদনা উপস্থিত 
হইয়াছিল তহা বাঁলবার নহে । 1কস্তু এক অদ্ভুত দর্শন উপ্রাস্ছিত হইয়। এ সময়ে 
তাহাকে আশ্বস্ত করিয়াছিল” । 

শদেয় স্বামী সারদানন্দ মহারাজ তাহার পর শ্রীসারদাদেবীর 'ানজের উক্তি 
উদ্ধত কাঁরয়৷ গুলাখিয়াছেন £ “ন্রে যখন একেবারে বেহু*স, লঙ্জাসরমরাহত হইয়। 
পাঁড়য়া আছ, তথন দোখলাম পার্খে একজন রমণী আসিয়া বাঁসল, মেয়োটির রড 
কাল, 1কিস্ত্ু এমন সুন্দর রুপ কখনও দেখি নাই ! বাঁসয়৷ আমার গায়ে মাথায় হাত 
বূলাইয়। দতে লাগিল,- এমন নরম ঠাণ্ডা হাত যে, আমার গায়ের জ্বালা জুড়াইয়া। 
যাইতে লাগল । জিজ্ঞাসা কাঁরলাম, "তুমি কোথা থেকে আসছ গা 2৮ রমণী 
বাঁলল, “আমি দক্ষিণেশ্বর থেকে আস্ি।' শুনিয়া অবাক হইয়া বালাম, 
'দক্ষিণেশ্বর থেকে 2 আম মনে করেছিলাম দাক্ষণেশ্বরে যাব, তাকে হ্রীঠাকুরকে ) 
দেখব, তার সেবা করব। ক্তু পথে জ্বর হওয়ায় আমার ভাগ্যে এ সব আর 
হ'ল না। রমণী বাঁলল, 'সে ক ! তুম দাক্ষিণেশ্বরে যাবে বৌক, ভাল হয়ে 
সেখানে যাবে তাকে দেখবে । তোমার জনাই জে তাকে সেখানে আটকে 
রেখোছি। আম বললাম, 'বটে ? তুমি আমাদের কে হও গা 2 মেয়েটি 
বাঁলল, 'আঁম তোমার বোন হই। আম বললাম, 'বটে ? তাই তুমি এসেছ ? 
এরুপ কথাবারার পরেই ঘুমাইয়া পাঁড়িলাম” | 

কিন্তু কে এ কৃষবরণী রমণী গ্রীমাকে সান্ন। দিবার জন্য দক্ষিণেশ্বর হইতে 
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আসিয়াছিলেন অপরুপ জ্যোতি ও লাবণ্যের ছটা লইয়। ! মনে হয়, সাক্ষাৎ 
দাক্ষিণেশ্বরের আঁধশ্বরী শ্রীশ্রীভবতারণী আসিয়াছিলেন শ্রীরামকুফসহচারণী শ্রীসারদা 
«দবীর নিকটে । শ্রীমার সেই সিন প্রমাণ করে তাহার দেবীত্বের, 1বশ্বমাতৃত্বের 
ও ভাগবতী-স্বরূপের ! 

যাহ। হউক, কোনবৃপে পিতার সাহত শ্ত্রীমা উপাস্থত হইয়াছিলেন দাঁক্ষিণেশ্বরে 
শ্রীরামকৃফদেবের সম্বিধানে সুদীর্ঘ পথ আতিক্রম কারয়া । থ্শ্রীমাকে দর্শন কাঁরয়া 
শ্রীশ্রীঠাকুর 'বশেষ ডী্ঘপ্ন হইলেন এবং ঠাওা লাগয়৷ জ্বর বাড়বে বালয়া [নিজ 
গৃহে ভিন্ন শয্যায় তাহার €শ্রীমার ) শয়নের বন্দোবস্ত কারয়া ?দলেন এবং দুঃখ 
কাঁরয়৷ বারংবার বলতে লাগলেন, “তুমি এতাঁদনে আসলে 2 আর ক আমার 
সেজবাবু ( মথুরবাবূ ) আছে যে তোমার যত্র হবে 2৮ শ্রীমা আরোগ্য লাভ কাঁরলেন । 
শ্রীশ্রীঠাকুর ওষধ-পথ্যাঁদ সকল বষয়ের স্বয়ং তত্তাবধান কারয়া পরে নহবত- 
ঘরে নিজ জননীর € তখনও শ্রীশ্রীঠাকুরের বৃদ্ধা গর্ভধারণী জননী জীবিতা ) নিকটে 
শ্রীমার থাকবার বন্দোবস্ত কাঁরয়া দিলেন । 


812২৩ ও শ্রীরাম ॥ 

শ্রীসারদাদেবী ও শ্রীরামকৃফদেবের 'দব্যজীবনের ঘটনাবলী সত্যই তাৎপর্ষপূর্ণ । 
[শব ও শিবানীর পারস্পারক 'দব্য-সম্পর্ক ও লীল। মাধুর্ষপূর্ণ ॥ সাধারণের [নিকট 
তাহা আভনব ও ?বস্মরকর হইলেও চক্ষুপ্সান মরমী সাধকগণের নিকট অর্থপূর্ণ ও 
গভীর ধ্যানের বিষয় । শ্রীসার ''দেবী অহার জীবনদেবত। শ্রীরামকৃফদেবকে দোখতেন 
সাক্ষাৎ শিবাবতাররূণপে এবং শ্রীরামকৃফদেবও শ্রীসারদাদেবীকে দেখিতেন সাক্ষাৎ 
শ্রীশ্রীভবতারিণীর প্রাতিমৃর্তি আদ্যাশান্তরূপে ॥ শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীকে ফলহারণীর 
অমানিশায় ষোড়শীর্পে প্জাই তাহা প্রমাণ করে ! আর একাঁদনের কথা ! শ্রীমা 
শ্রীশ্রীঠাকুরের পদসেবা করতেছেন দক্ষিণেশ্বরে, শ্রীম। শ্রীশ্রীঠাকুরকে জিজ্ঞাসা 
'কাঁরলেন £ 'আমাকে তোমার ক মনে হয় ?' শ্রীশ্রীঠাকুর ঈষৎ হাসি বাঁললেন ঃ 
“তোমাকে ক মনে হয় এই দক্ষিণেশ্বরের মান্দরে যান ্রীশ্রীবতরিণীরূপে 





শীবরাজিতা, "বান 1বশ্বসংসারে আমান পিওরহলরিচিতা, এখন কঁনই এখানে 
আমার পদসেব কারতেছেন' ।/৫স্ ১৯) ুখ। নত কাঁরয়া শুনয়া 
1বাস্মতা হইলেন ! হি দর সেই শাশ্বতী বাণী 
গমাণত হইল--'আছ “টনরাকারা” । শ্রীমা 
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শ্রীশ্রীঠাকুরকে “গুরু বাঁলয়াও সম্বোধন ক'রিতেন। তবে শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমা 
পরস্পর পরস্পরকে কীভাবে দেখিতেন ও জ্ঞান কাঁরতেন তাহার নিদর্শন দিতে 
গেলে সাধক রামপ্রসাদের একাঁট গানের উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। 
গ্ানাট হইল-_ | 
কে জানে মন কালী কেমন। 
ষড়দর্শনে না পায় দরশন ॥ 
তাকে মূলাধারে সহম্্রারে 
সদ যোগী করে মনন। 
কালী পদ্মবনে হংস সনে 
হংসীর্পে করে রমণ ॥ 
আত্মারামের আত্মা কালী 
প্রমাণ প্রণবের মতন । 
তাঁরা ঘটে ঘটে ?বরাজ করেন 
ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা যেমন ॥ 
মায়ের উদরে ব্রন্ধা্খণ্ড 
প্রকাণ্ড তা জান কেমন। 
মহাকাল জেনেছেন কালীর মন 
অন্য কেবা জানে তেমন ॥ 
প্রসাদ ভাবে লোকে হাসে * 
সম্তরণে 'সন্কু-তরণ। 
আমার মন বুঝেছে প্রাণ বোঝে না 
ধরবে শশী হয়ে বামন ।* 


২। (ক) গানটি '্ীক্ীরামকুঞ্জলীলা প্রসঙ্গ' থেকে ও আ্রীরামপ্রসাদসঙ্গীত' থেকে নেওয়া । 
(খ) 'ভ্রীরামকৃঞ্ণকথাম্বত' ৫ম খণ্ডে ইহার সাজানে। একটু ভিন্ন রকষের-_ 
কে জানে কালী কফেষন। 
আত্মারামের আত্মা কালী 
প্রমাণ প্রথবের বচন। 
সে বে ঘটে ঘটে বিরাজ করে 
ইচছ্থাষয়ীর ইচ্ছা যেমন ? 
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৮" গানটির মর্ম ও তত্বকথা বিশদভাবে বিশ্লেষণ করিলে একাটি বৃহৎ গ্রন্থে 
(প্পারণত হইতে পারে। কালী হংসী এবং শিব হংস। হংসী পরমজ্ঞানস্বরূপ 

্হ্ষচৈতন্য এবং হংস স্বয়ং পদ্মবন সহম্রাচক্র (বা পদ্ম)-বাসী পরমাশব। 

তন্ত্রের শব প্রেকাশ) ও শান্ত (ঁবমর্শ) উভয়ে মাঁলয়। আবনাভাবে চনকাকারে এক 
-*ও অথণওড । সাধক রামপ্রসাদও আপনার অসামর্থা প্রকাশ করিয়াছেন মহাকালী ও 
মহাকালের রহসাময় স্বরূপ নির্ধারণ করিতে । তান বাঁলয়াছেন যে, একমান্র মহাকাল 
শিবই মহাকালী শিবাণীর মর্মকথ। জানিয়াছেন ও উপলান্ধ কারয়াছেন, অন্যে নহে ! 


॥ গ্রীসারদাদেকীতত্তে শ্রীরাম কষ | 


শ্রীরামকৃষলীলামাধূর্ষে দেখা যায়, শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীসারদাদেবীর মধ্যে চৈতন্যময়ী 
ভাগবত্রী স্বর্পের সন্ধান পাইয়াছিলেন এবং তাহারই জন বাঁলয়াছিলেন £ “যে মা 
নহবতে বাস করেন, যানি এখন আমার স্বদসেব৷ করিতেছেন, তানই মাঁন্দরে 
শ্রীপ্রীভবতারিণীর্পে পুঁজিতা' । পৃবেও এই কথার উল্লেখ করিয়াছি যে, “শ্াসারদ। 
সাক্ষাৎ ভ্ঞানদায়নী সরহ্কতী” । আর একবার ভাঁগনেয় হৃদয়কে শ্রীরামকৃফদেব 
শ্রীসারদাদেবীসক্বন্ধে বালয়াছিলেন ঃ “দ্যাখ হৃদ, এটার মধ্যে (নজের শরীর দেখাইয়া) 
যে আছে, সে যাঁদ ফৌোস করে তাহলে বাচলেও বাচতে পারিস, কস্তু ওর মধে] 
(আ্রীমাকে দেখাইয়া) যে আছে, সে যাঁদ ফৌস করে তাহলে তোকে কেউ বাচাতে 
পারবে না”। শ্রামা-যে সাক্ষাৎ মহাশান্তময়ী দেবী শ্রীশ্রীঠাকুর সেই কথারই হীঙ্গত 
গদয়াছলেন হৃদয়নাথকে | তাহাছাড়। শ্রীশ্াঠাকুর শ্রীমার সাহত 'াীজের অভেদভাবের 
কথাও বহুবার বহুভাবে অনেককে বাঁলিয়াছেন। সেইজন্য বাঁলতে হয় যে, সাধক 
রামপ্রসাদের মতে। শ্রীরামকৃফণ ?নশ্চয়ই বুঝিয়াছিলেন--কালী পদ্মবনে হংস সনে 
হংসীর্পে করে রমণ' ৷ মূলাধারশায়ণী কুলকুগ্ালনী হংসী মূলাধারাদ চকেে-চক্রে 
বা পদ্মেপদ্ে নজেকে প্রকাশ করিয়া, জ্ঞানের সীমা ও পাঁরাধকে বিস্তৃত ও 


আজ | এ ৮৩ পাাসরীত পাপী | পাশ এ পাশ পন» পাট 


কালীর উদরে ব্রহ্মাগড-ভাগ 
প্রকাণ্ড তা বুঝে কেমন। 
যেমন শিব বৃবেছেন কালী মন 
অন্য কেব1 জানে তেষন। | 
স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ 746710175 0/ 70772/715880-প্র্থে এই গানটির অনুবাদ 
দিয়'ছেন অতিপ্রাঞ্জল ইংরাজী ভাষায়। ্‌ 
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পূর্ণ করিয়া পাঁরশেষে যেমন সহসম্রারপদ্যবনে সচ্চিদানন্দরূপী পরমশিবের সাহত 
আপন সন্তা 'মশাইয়া দেন, তেমাঁন মহাশান্ত চৈতনাবৃপিণী শ্রীম। সারাও আপনার 
'মাধূর্যময়ী মহিম। প্রাকৃত ও অগপ্রাকৃত এই উভয় লীলার মাধ্যমে প্রকাশ করিতে 
করিতে পরমহংসরৃপপী নিত্য বা নিত্যধামরূপ সচ্চিদানন্দ-শ্রীরামকষে আপনাকে 
মিশাইয়া দেন । এই শমলনতত্ত' সতাই পরমরহস্যময় ও দুজ্ঞেয় ! সেইজন) রামপ্রুসাদ 
বাঁলয়াছেন £ “আমার মন বুঝেছে, প্রাণ বোঝে না” ;-অর্থাৎ মন ও বুঁদ 
(101051160০1) দিয়া পরমবোধির (17000101010 ) স্বরুপকে বোঝা যায় না, বুঝিতে 
হইলে প্রাণ ও প্রজ্ঞার সহায়তা গ্রহণ কারতে হয়। অবশ্য প্রাণই প্রজ্ঞ৷ অর্থাৎ 
জ্ঞানানুভূ'তি, আবার জ্ঞানও অনুভূতির স্বরৃপ। কালীতত্ত, মাতৃত্ব ও শ্রীসারদাদেবীতত্ব 
যথার্থভাবে উপলান্ধ করিতে হইলে প্রাণের বা বোধিরৃপ প্রজ্ঞার সহায়তা গ্রহণ কাঁরিতে 
হয়, নইলে মন ও বুদ্ধি সেথানে অচল ও অনড় ॥ মনের বুঝাবুঁঝতে অনেক সময়ে 
সংশস ৭: সন্দেহ থাকে, ভাই প্রজ্ঞা বা বোঁধর সাহায্যে পরমতত্তের 'নর্ধারণই ভ্রম- 
প্রমাদশূন্ যথার্থ হয় ! সাধক রামপ্রসাদেরও আঁভপ্রায় তাই যে, শিব-শান্তিতত্ব বুঝিতে 
বা হংস-হংসী-রহস্য ভেদ কাঁরতে হইলে মন-বুদ্ধির পারে পরমোজ্জল প্রজ্ঞার সহায়তা 
গ্রহণ কাঁরিতে হয়। ঠিক সেইর্প সারদাতত্ত ব শ্রীরামকৃফ-সারদাতত্ত যথার্থভাবে 
অনুধাবন করিতে হইলে প্রজ্ঞার প্রসন্নতার সহায়ত লইয়৷ প্রত্যক্ষ-উপলাদ্ধ-সাগরে 
ডুব দিতে হয়--'ডুব দে রে মন কালী বলে, হাদ-রত্বাকরের অগাধ জলে" 


1 শ্রীরামগ্রসাদ, শ্রীরাম ও ব্রামরূষঃদর্শন | 


শ্রীরামকৃষ্কদেব সাধক রামপ্রসাদের রাঁচত সঙ্গীতই বেশীরভাগ সময়ে গান করিতেন, 
আর গ্রান করিতেন শীস্তসাধক কমলাকান্ত,রাজা রামকৃষ্ণ প্রভাতি ?সন্ধসাধকদের 
সঙ্গীত । সাধক রামপ্রসাদ 1ছলেন শ্রীরামকৃষ্ণের প্ৰসূরী ও অধ্যাত্সসাধনপথে প্রাণদীপ্ত 
প্রেরণার কেন্দ্র। শ্রীরামপ্রসাদ ও শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে কাল-ব্যবধান আনুমাঁনক ৬২ 
বৎসর, অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যদেবের মহাসমাধির আনুমানক ৩০২ বৎসর পরে রামপ্রসাদের 
আঁবর্ভাব। 1গরজাশঙ্কর রায় চৌধুরী দেশবদ্ধ চিত্তরঞ্জনের আভমতের উল্লেখ 
কাঁরয়া 'লাখয়াছেন £ “যেমন দেখ, চত্ভীদাস সুর, তারপরেই শ্রীচৈতন্য সেই সুরকে 
প্রাণময় করিয়া জীবন্ত রূপ । ঠিক তেমাঁন রামপ্রসাদে সুর, আর তার পরেই 
রামপ্রসাদের সুর-অনুযায়ী শ্রীরামকৃষ্ণের রূপ । * * যাহা রামপ্রসাদে সুর, তাহাই 
'শ্রীরামকৃষে বৃপ” । (শ্রীরামকফ ও অপর কয়েকজন মহাপুরুষপ্রসঙ্গে' ১৯৬১ 
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পৃঃ ৬ )। 

প্রকৃতপক্ষে প্রীরামকৃষফণ তাঁহার শান্তসাধনার সময়েই শুধু নয়, জীবনের প্রায় সকল 
সময়েই মাতৃতত্ুসাধক রামপ্রসাদকে স্মরণে রাখিয়াছিলেন এবং সেইজন রামপ্রসাদের. 
গানে কালীর বিশ্বাবমোহনী রূপ ও কালীতত্বের মাহমাময় আদর্শ ও চিস্তাকো তান 
আপনার জীবনের পাথেয়রূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন । রামপ্রসাদ কালীন্রক্গকে 
প্রাণে-প্রাণে উপলান্ধ কা়য়৷ সকল ধম্নাধমের পারে গিয়াছিলেন--কালা-বরহ্গ 
জেনে মর্ম, (আম ) ধর্মাধ্ম সব ছেড়েছি'। দক্ষিণেশ্বরে পণ্বগির পণ্চমুণ্র 
আসনে বাঁসয়৷ সাধনার সময়ে শ্রীরামকৃফণ প্রায়ই রামপ্রসাদের কথ বাঁলতেন। 
প্জাপাদ স্বামী সারদানন্দ মহারাজ তাঁহার 'শ্রীশ্রীরামকৃষণলীলাপ্রসঙ্গ'গ্রন্থে শ্রীরামকফের 
কথা উল্লেখ কারয়। লাখয়াছেন £ “এই সময়ে (সাধনার সময়ে ) একাদন 
[তান ত্রীরামকৃফ ) গান শুনাইতোছিলেন, এবং তাঁহার (কালীর ) দর্শনলাভের, 
জন্য নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া প্রার্থনা ও ক্রন্দন কাঁরতেছিলেন। বাঁলতোছিলেন-_'মা, 
এত যে ডাকুছি, তার কিছুই কি তুই শুনাাছস্‌ না? রামপ্রসাদকে দেখা 1দয়োছিস, 
আমাকে ক দেখা দিবি না 2” সত্যই দিব্যোম্মাদের মতে। শ্রীরামকুষষ কোনাঁদন্‌ 
কাতর হইয়। চক্ষের জলে বক্ষ ভাসাইয়৷ ও কোনাদন বা ঘাসে মুখ ঘসড়াইয়। 
শ্রীশ্রীভবতারিণীকে লক্ষ্য কিয় বাঁলতেন £ “মা, আর একাঁদন চলে গেল, 
রামপ্রসাদকে দেখা 1দাঁল, আমায় দেখা [দাল না ১ দেখা যায়, সাঁধক রামপ্রসাদ 
শ্রীরামকৃষের 'দিব্যসমরণপথ্রে যেন চিরসহচর ছিলেন ! 

শ্রীরামকুফদেবের মাতৃতত্ব ও দর্শনাচন্ত অনেক পাঁরমাণে সাধক রামপ্রসাদেপর 
মাতৃতত্্র ও দর্শনচিস্তার সমতুল্য বলা যায় । 'কিস্তু প্রকুতপক্ষে সমান নয় ৷ কেননা 
শ্রীরামকৃষের মাতৃতত্ত অদ্বযব্রহ্মতত্তেরই প্রা তচ্ছাঁব, আর সাধক রামপ্রসাদের কালী- 
রন্গতত্তে মায়াবরণের কিছুটা স্পর্শ থাকার (কালীর্পের প্রতি তাঁহার একাস্ত 
আকর্ষণ ও মমত৷ থাকায় ) তাহাকে অদ্য তত্র্পে শ্রহণ কর। অনেক সময়ে যায় ন৷ ॥ 
তবে রামপ্রসাদের 'কালী-্রহ্ম জেনে মর্ম, ধমাধম সব ছেড়েছি'ডীন্ত স্মরণ ও বিচার 
করা সকলেরই কর্তব্য । অবশ্য এই সম্বন্ধে বিশদ আলোচন৷ করার স্থান এখানে নয়, 
তবে সংক্ষেপে উল্লেখ করিলে বলা যায় যে, সাধক রামপ্রসাদ যেখান তাঁহার, 
আরাধ্য দেবী জগীশ্বরীকে বাঁলতেছেন-_- 

এবার কালী তোমায় খাব। 
(খাব খাব গো মা দীন-দয়াময়ী )। 
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র্‌ ৪ পু 
এবার, তুম খাও ক আমি খাই মা, 
দুটোর একটা করে যাব ॥ 
খাব খাব বাল মাগো, উদরস্থ না কারব, 
এই হাঁ্দপদ্মে বসাইয়ে-- 
মনোমানসে পৃঁজিব ॥ 
সেখানে 'আম-তুম'-র বিভেদহীন আত্মসমর্পণের মধ্যে একটু শক্ত রূপের 
ব্যবধান আছে। রামপ্রসাদ একেবারে সাকার-রূপকে উদরস্থ বা বিলুপ্ত কারয়। 
নিরাকার ও 'নিগুপ-রুপে ডুবিয়। যাইতে ইচ্ছুক নন। তান 'কালী-্রক্ম জেনে মর্ম 
ধর্মাধর্ম সব' পরিত্যাগ কাঁরলেও 'নাবকল্প বা নিরোধ-সমাধিতে ডুবয়া যাওর়। 
অপেক্ষা মহাকালীরাপণী জগদীশ্বরীকে সাকার ও সগুণ-ভাবে (সবিকষ্পক-্জস্তান 
লইয়। এছ 'আমি-ভেদযুস্ত সবীজ বা সাঁবকম্পসমাধতে হদিপদ্মাসনে 
বসাইয়। পৃঙ্জা কারতেই আঁভলাষী ছিলেন, সেইজন্য বেদান্তে অদ্বৈতানুভূতির বা 
রাজযোগে 1নাবকষ্পসমাধির সমতলে দাড়াইয়া রামপ্রসাদের মাতৃতত্ ঠিক 
অদ্বয়ন্রক্মবাদের দাবী কাঁরতে পারে কিন। গববেচনার 1বষয়। কিন্তু শ্রীরামকৃফের 
মাতৃতত্ব সগুণ ও সাকার এবং নিগুণ ও নিরাকার এই দুই রূপকে লইয়৷ পূর্ণ ও 
অখণ্ড বাঁলতে পার ! শ্রীরামকৃষের ব্রহ্মতত্ব ও মাতৃতত্বের সব্গ্রাসী অনস্তপ্রসারী রূপ 
মায়াতীত ও মায়াবলাসী সকল অরূপ ও রুপকে লইয়াই সামগ্রীকভাবে পূর্ণ, 
অথণ্ড ও একরস। শ্রীরামকুষের মাতৃতত্তের এই সামণ্রীক রূপে শব (প্রকাশ ) 
আছেন, শাঁন্ডও ( বিমর্শও ) আছেন, নির্পাধিক-ব্রক্ষচৈতন্য আছেন, আবার 
সোপাধক-্রক্ষচৈতন্যও আছেন, আবার সেই মাতৃতত্বশব-শাশ্ড এবং 'নরুপাধিক 
ও সোপাধক এই দ্বন্বসন্তাবহীন ও দ্বৈতাদ্বিতবিবাজিত হইয়া বর্তমান আছেন। 
(এসম্বন্ধে ভামকাকার ধলাখত “বাণী ও 'বচার'-গ্রন্থের ৫ম ভাগে 'রামকৃফদশন- 
সমীক্ষা -য় “হরীরামকৃষণ ও রামপ্রসাদ'-আলোচন৷ দ্ুষ্টব্য )। 
মোটকথা শ্রীরামকৃষের ব্রহ্মময়ী মা ও রহস/ময় মাতৃতত্ব বিশ্বরূপে অর্থাৎ জীব- 

জগদৃর্পেও যেমন প্রকাশমান, তেমানি বিশ্বোত্তীর্ণ-মায়ালেশশূন্য-তুরীয়-্রদ্দরূপেও 
প্রকাশমান। একই 1বশুদ্ধতত্ ও পরমপত্য দুই রূপে (0 [৮4০ ০0৫0€15 06 
781119+ ) প্রাতিভাত হইলেও তাহার 'বিশুদ্ধ-ন্বাতীত-স্বরূপের কোন বিচ্াতি 
বা হান হয় না। শ্রীরামকৃষের অদয়ন্রক্ম ও অদ্বয়মাতৃতত্ব-র্প দর্শন (8239০ 
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৮$19901211% ) তাই স্বতন্ত্র ও “আঁভনব-অদ্বৈতবাদ' নামে পাঁরিচিত। ইহা 
আচার্য শঙ্কর-সমার্থত মায়াতীত অন্বয়তত্ নয়, তন্রনির্দষ্১ চনকাকারে শিব- 
শাল্তর্প অখও-শিবাদ্ধৈত নয়, কিংবা আচার্য রামানুজ-প্রাতপাদিত গুণ-গুণী বা 
বিশেষণ-বিশেষ্যযুন্ত 'বাশিষ্টাদ্বৈতও নয়, পরস্ত্ব সাকার-নিরাকার ও সগুণ-নগুণ 
তথা সোপাধিক-নরুপাধিক দুই বুক্গর্ুপকে লইয়া এক, অথও ও অদ্বৈত, অর্থাৎ 
চরমে দ্বৈতহীন-অদ্বৈত। শ্রীরামকুফদেব বালয়াছেন-__যাঁন | নগুণ ও মায়ার অতীত, 
আবার তিনিই সগুণ হইয়া জীব-জগৎ ও চতুবিংশতিতত্র্ূপে প্রকাশমান। তাই 
নিত্য ও লীলা সাধারণভাবে পৃথক বাঁলয়া মনে হইলেও স্বর্পত তাহারা এক ও 
আভন্ন, কেননা যাঁহারই নিত্য, তাহারই লীলা ;- যেমন স্ছির-সাপ ও চলা-সাপ। 
সাপ ব৷ সর্প এখানে দুই নয়,-এক, কেবল সর্পের স্থিরতা ও চলমানতার্প 
প্রকাশসন্তা পথক বাঁলয়া প্রতীত হয় ।€ 


। শ্রীসারদাদেবীসন্বন্ধে স্বামী অভেদানদ্দ | 


'ত্ীশ্রীরামকফপুণথ'-রচাঁয়তা শ্রদ্ধেয় অক্ষয়কুমার সেন '্্রীশ্রীরামকৃফ্ণ-মাহমা গ্রন্থে 
. এই প্রসঙ্গে শ্রীরামকুফদেবের উীন্তির উদাহরণ দয়া বাঁলিয়াছেন-_ 
“বেদের আভাস তুই ঘটাকাশ, 

ঘটের নাশকে মরণ বলে । 
শৃন্যেতে পাপ পুণ্য মান্য 

গণ্য ক'রে সব খোয়ালে ॥ 


«| এখানে তন্ত্রশ'স্ত্রের 'অন্বয়বাদ'-সম্বন্তে আরও কিছু বলা প্রয়োজন। ভক্টর শশিভুষণ 
দাশগুপ্ত তাহার 'ভারতের শক্তিসাধনা ও শক্তসাহিতা"-গ্রস্থে এসম্বন্ধে বাহ! মন্তবা করিষাছেন 
তাহ উদ্ভৃত করিলাম । তিনি লিখিয়াছেন £ তন্ত্রশান্ত্ের (ভাহ! হিম্ত্র হোক বা! বোদ্ধহে'ক, 
অধথব? ছিন্তুর মধ্যে বৈষ্ণব হোক বাশৈবনোক বা শান্ত ছোক) মৃল-দার্শনিক দৃ্টি হইল 
অন্থয়বাদ। পরমসত্য অদ্থরস্থরূপ, কিন্তু এই অহ্থয়তত্ব শুধু ছয়ে অভাব লক্ম তাহ হার 
নিহশেষ-সমরসতা। যে দ্বয়ের সমরসতায় অন্বয়সিদ্ধি। হিম্দৃতত্বমতে ঘরততুই ₹ইল শিবতত্ত 
এবং শক্তিতত্ব”_-একই উৎসের ছেন ছ্ইটি ধার1। * *দার্শনিক ভাষায় শিকত্তত্বই জ্ঞাতৃত্ব, 
শক্তিতত্বই জ্ঞে়ত্ব, শিবই পরমসঙ্গুচিত বিশ্দু- শক্তিই পরম-প্রসাকতা নাদক্ষপিপী । তবে 
অন্ধৈতবেদান্তের সিদ্ধান্ত এ'থেকে সম্পুর্ণ ভি । ৃঁ 

৪1 এসম্বন্ধে বিত্ৃঙ্গ আলোচনা ভূমিকা-লেখক (স্বামী প্রজ্ঞানানশ )-লিখিত £. 
08106 (০ 6175 097001666 ৬/০1700৩ ০1 97811 4১015545091 00-গ্রস্থ ভ্রইটবা | 
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“বাম্পের যেমন স্থুলাবস্থা-মেঘ, জলকণা, জল, বরফ, তেমাঁন মহাকাশের 
স্থুলাবস্থা পণ্ভূত। আবার এই পণুভূত পণ্জীকৃত হ'য়ে জীব-জগৎ। সৃক্ষন থেকে স্ুল' 
্থুল থেকে সৃক্ষা যেমন, তেমাঁন [নত থেকে লীলা ও লীল। থেকে নিত) । ** 
তিনি ( পরমহংসদেব ) আরও একটি সুন্দর কথা বাঁলতেন ঃ 'ঘাঁর লীলা, তারই 
নত্য । এইজন্য শ্রীরামকৃফ শঙ্করের মতো জীব-জগৎ িথা-বলেন নি, আবার 
শঙ্করের মতকে উীঁড়য়েও দেন 'ন” তশ্রীরামকৃফ্ণ-মাহমা, পৃঃ ৭৪ )1 

“শেষকথা,_যান সাকারে, তিনিই 'িনরাকারে। সাকার নিরাকার দুইই 
[তাঁন। এই দুই ছাড়া আরও যা-কছু আছে, তাও তান। একাঁটি বই তো আর 
দোসরা জানস নেই, সৃতরাং যতই রকমারি কথা শুনেছ, যত রকমারি দেখেছ. সৰ 
সেই তার ্রেন্ষের ), সকলেই সেই তিনি । 'যাঁন আধার, তিনিই আধেয়। যান 
অস্বৈত, [তাঁনই দ্বৈত। দ্বৈতাদ্ৈত দুই সেই একেরই খেল।”- শ্রীরামকুফ-মাহমা, 
(পৃ ১০৬ )। 

একজন ভন্তকে 'লাখত পৃজ্যপাদ স্বামী অভেদানন্দজীর একটি পত্রে (১২/৩/ 
১৯৩২ তারিখে লেখা ) দোঁখ, স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ 'লাখিয়াছেন £ “তুমি 
প্রশ্ন কাঁরয়াছ - প্রীসারদাদেবী কে এবং কেন তাহার মন্ত্র দরাছি ইত্যাদ 2 তাহার 
উত্তর,_শ্রীমার নিকট প্রার্থনা করিলে ধ্যানের সময়ে 'তাঁনই বুঝাইয়। ?দবেন। 
রামপ্রসাদ গাহয়াছেন £ 'কে জানে রে কালী কেমন 2 ষড়দর্শনে না পায় দর্শন' 
ইত্যাঁদ। তাহাকে বুঝিতে গিয়া শিব পাগল হইয়াছিলেন। 

সাকার-সাধকে তুমি মা সাকারা।, 
[নরাকার-উপাসকে তুমি নিরাকারা, 
কেহ কেহ কয়, রহ্গ জ্যোতির্নয়, 
সেও তুমি তারা ন্িকালবার্তনী ॥ 
যে-অবাঁধ যার আভসান্গি হয়, 
সে-অবাধ সে পরব্রহ্ম কয়; 

তৎপরে তুরীয় আনব্চনীয়, 

সেও তুমি তারা 'ন্রলোকব্যাঁপণী ॥ 

“ইহা বুঝতে পারলে শ্রীসারদাদেবীকে চিনিতে পারবে । কেবল 70161160? 
দিয় বুঝতে পারিবে না।* যের্প আঁগ্ন ও তাহার দাহিকাশান্ত আভভন্ন, সের্প 


পপ এ পি পপ ৯: হক? 2 ৯ 


&। সাধক রামপ্রসাদগের গানে “আমার মন বৃঝেছে, প্রাণ যোঝে ৭1" অংশের জব 
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ব্রহ্ম ও মায়া, শ্রীঠাকুর এবং শ্রীসারদাদেবীও আভান্ন । মায়া সেই পরমেশ-শঙ্তি, বিদঢা : 
ও আবিদ্যারৃিণী, অর্থাৎ শুদ্ধমন ও অশুদ্ধ-মন-রূপে আমাদের মধ্যে প্রকাশমান - 
হন। আঁবদ্যার দুই শান্ত (আবরণশান্ত ও বিক্ষেপশান্ত ) আছে-_ 

'ত্বমেক। প্রকাতি ব্রহ্ম-আচ্ছাদিনী, 

মহামায়া-রূপে তিজগত-মনমোহিনী ।'_ ইত্যাদ 

“জ্ীসারদাদেবীর কৃপা না হইলে সংসারের মায়া-মোহ কাটে না, বিবেক-বৈরাগ্য 

আসে না, জ্ঞানচক্ষুও খোলে না। সেইজন্য তাহার (সারদাদেবীর ) উপাসন। 
আবশ্যক । তাহার কুপা হইলে তান ভ্রৌশ্রীমা) শ্রীপ্রীঠাকুরকে (শ্রীরামকৃ দেবকে ) 
দেখাইয়া দিবেন। সেইজন্য (শ্রীমার ) কৃপা প্রার্থনা করা আবশাক 1৮ 


সুপ্প্উ | ব্রহ্গবন্ত অবাঙ.মনসোগোচর,বাক্য ও মনের (বুদ্ধির) ধারণাত় অতীত, 
বথার্থ2উপলক্কির জন্য তাই প্রাণ বা প্রজ্ঞান্ূপ আলোকের প্রয়োজন । প্রাণ ঈশ্বর ও মন 
কিরগ্যগর্ত । মা়াধীশ ঈশ্বরটচৈতত্যের উপলব্িতেই মায়াতীত বিশুদ্ধচৈতন্তের উপল সম্ভব, 
কেনন। চৈতন্তাংশে ঈশ্বর ও মাস্থানিমক্ত তুরীক্-ব্রহ্ম এক ও অভিন্ন, তবে উপাধি-অংশ ভিন্ন। 

ব্রহ্মাবস্ত মন ও বুদ্ধির অগোচর হইলেও জ্রীরামকব্ঞজদেব বলিয়াছেন ঘে, ব্রহ্ম শুদ্ধমনের ও 
শুদ্ধবৃদ্ধির গোচর । শুদ্ধমন ও শুদ্ধবৃদ্ধি ও শুভ্ধচৈতন্য একই। শ্রীপ্রীরামকৃষ্ণপু"থি'-রচয্মিত। 
অক্ষয়কৃষার সেনের 'ভ্রীপ্রীরামকৃক্-মহিমা" হইতেই উদ্ধত করিয়া! বলি: ““জীপ্রীঠাকৃক 


আসে 
এ, 


মজলে! আমার মন-জমর। শ্যামাপদ-নীলক মলে 
৬ টি % 
অধর কালো! চরণ কালে! কালোয় কালো 
মিশে গেল। -- প্রভৃতি 
“মন বধন শ্ামাপদ-নীলকমলে মজে বা ডুবে তখন সেই ধন চৈতন্যাবন্থ। প্রাপ্ত হয়, মনের 
তখন আর মন নাম থাকে না, তখন তার নাম শুদ্ধমণ বা চৈতন্য। এখন তার পূর্বেকার 
বর্ণ কিরে গিয়ে শ্যামার পায়ের যে বর্-সেই বর্ণ হয়ে গেছে | আবার এদিকে আ1 চৈতগ্যমী, 
- সেই চৈতনাময়ীর সঙ্গে মনের রূপান্তরিত রূপ চৈতন্য সমজাতি হুওয়াবশতঃ কালোর় 
কালো মিশে গেল। এইমিঙ্গলে সব গোল মিটে গেল, সংসারের খেলা ফুরালো এদং তত্ব 
তত্ব এক ঠাই হ'ল 1”-(ভ দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃঃ ৭২ )। 
সুতরাং জ্রীরামপ্রসাদের “মন বুঝেছে, প্রাণ বোঝে না" কথার মধো মন ঘখন প্রাণে বা 
প্রজ্ঞার ( চৈতন্যে ) রূপান্তরিত হয়, তখন যনের ব্ূপ প্রাণের বা প্রজ্ঞার রূপে পরিশত হয় 
এবং তখনই তত্বোপলব্ধিযর দ্বার উন্মুক্ত হয়। 
৬) পত্র-সংকলন (ভ্রীরামকৃ্চ বেঙ্গান্ত ম$, কলিকাত! হইতে প্রকাশিত )। কঙ্্যা নীস্ব? 
জীমতী শুরুতদেবীও ভাছার এই গ্রন্থে ' ভ্রীমা। সারদ। ও স্বামী অভেদানন্দ"-প্রসঙ্গে এই পের 
উল্লেখ করিযক়াছেন। 
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শ্রীমা সারদাদেবীর যথার্থ রূপের ও স্বরৃপানুভূতির ক্ষেত্রে স্বামী অভেদানম্দ 
 মহারাজও কপার কথা বালয়াছেন। অদ্বৈতবেদাস্তের সাধনায় জ্ঞানাবচারের সাহায্য 
ব্রহ্ধতত্ব নিনাঁত হইলেও ভ্রহ্মময়ী-মহাশান্তির জ্ঞান লাভ কাঁরতে হইলে কৃপা ও 
শরণাগতির প্রয়োজন আছে । এই কৃপাভিক্ষা অদৃষ্ট বা প্রারন্ধের (৮10৮1161005 ) 
উপর নির্ভর করে না, নির্ভর করে বরং পুরুষাকারসহকৃত ভান্তিসাধনার উপর । 
এই ভান্তসাধনা ও ভাঁন্তীযোগ জ্ঞানসাধনার বা জ্ঞানযোগের মোটেই অন্তরায় নম্ন, বরং 
অনুকূল ব৷ সহায়ক । 


॥ মাতৃতত্তের সাধন ও সিদ্ধিলাভ ভাবের বিষজ্গ 11 
1) ও সত্যবস্তু-সম্বন্ধে জিজ্ঞাসার প্রবৃন্তিও সঙ্গে সঙ্গে প্রপান্তি বা শরণাগাঁতির 
ভাব সাধকের মধ্যে থাঁকলে দু্র্বেয় অধ্যাত্মতত্তের মম্রভেদ করা সম্ভব হয়। 
শ্রীরামকৃফ-সারদাতত্তও সেইর্প সাধারণত দুর্েয়, সেইজন্য কোন একাঁটি ভাবকে 
€ সখা, দাস্য, বাৎসল্য, মধুর, সন্তান প্রভাতি ভাব ) আশ্রয় করিয়া তত্ব জানবার চেষ্টা 
কাঁরলে জ্ঞান স্বতই প্রকাশিত হয়। সাধক রামপ্রসাদ তাই বাঁলয়াছেন-_ 
মন ক তত্ব কর তারে,যেন উন্মত্ত আঁধার-ঘরে ৷ 
সে যে ভাবের 'বষয়, ভাব-ব্যতীত, 
অভাবে ক ধরতে পারে ॥ 
অগ্রে শশী বশীভূত কর তব শাস্ত-সারে । 
ওরে, কোঠার (ভিতর চোর-কুঠারী, 
ভোর হ'লে সেলুকাবে রে ॥ 
চিএ বাঃ রর 
প্রসাদ বলে মাতৃভাবে আম তন্তু কার যাঁরে। 
সেটা চাতারে ক ভাঙ্‌বে। হাড় 
বোঝ না রে মন ঠারেঠোরে 1 
কোন ভাবকে আশ্রয় কারয়৷ তবে সঙ্জনজগতে তর্ত-উপলাক করিবার জন্য 
সত্ব বা চেষ্টা করতে হয়। রামপ্রসাদ সেইজন্য শ্রীরামকফধের মতোই সন্তানভাবকে 
আশ্রয় করিয়। শরীরগুহায় কোঠায় বা বুদ্ধিতে) চৈতনাময়ী মহাকালীর স্বরুপ ও ততৃ 
বুঝাবার চেষ্ট। কাঁরয়াছিলেন এবং জীবনে 1পাদ্ধলাভও কারন্লাছিলেন। শ্রীসারদা- 
মাতৃততু অথব। শ্রীরামকফ-সারদা-জীবনতত্তবসাগ্ররে অবগাহন করিতে হইজ্'শশী বং. 
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বৃত্তিণ্টল মনকে বশীভূত ও কেন্দ্রগত কারিতে হইবে, বুঁ্ধি-বিচারের প্রথরত। 
স্থির কাঁরয়া শরীর-কোঠার গহনরাজ্য প্রবেশ কাঁরতে হইবে শান্তাঁদ কোন ভাবকে 
আগ্রর কাঁরয়া, তবেই সেই ভাব পাঁরপন্ক হইয়া রূপে ও রসে তত্ব-উপলীন্ধর আকারে 
ভস্ত-সাধকের নিকট ধরা দেয়--"হহুল ভাবের উদয় লয় যে যেমন, লোহাকে 
চুম্বক ধরে"। শ্রীসারদাদেবী মহাশান্তরাপণী 'বশ্বজননী, সুতরাং এই অপাঁথব 
শ্রীসারদামাতৃতত্ব বৃঝিতে হইলে অভাবের পরিবর্তে ভাবের মধ্য দয়, নোতিভাব 
ত্যাগ কাঁরয়। ইীতিসুখে ভাঁন্ততে সম্তানভাবকে আশ্রয় করিয়া করুণাময়ী শ্রীমার শরণা- 
গত হইতে হয়, তবেই তিনি কৃপা করিয়া আপন স্বরুপ ভন্ত-সম্তানকে বুঝাইয়। 
দেন। শ্রীরামকুষ-লীলাসাঙ্গননী শ্রীসারদাদেবীর যথার্থ স্বরৃপ উপলান্ধ কাঁরতে হইলে 
তাই তাহার দেবীত্ব ও 'বশ্বমাতৃত্বের মাধুধ বুঝিতে হইবে, কেবলই লীলাচণ্চল জীবন 
চিত্রের সহিত পারচিত হইলে চালবে না। এই তত জ্ঞানতত্ত্, রহস্যপর্ণ ও 
গোপনীয়,ইহা 'চাতারে' বা স্সমক্ষে হাড় ভাঁঙবার ব৷ প্রচার করিবার সামগ্রী নহে 
সাধক রামপ্রসাদ এই কথাই বাঁলয়াছেন। তান বাঁলয়াছেন যে. দু'বিজ্ঞেয 
মাতৃত্ব যেকোন ভাবের সাহায্য লইয়া ঠারেঠোরে বা হীজতে বুঝিতে হইবে। এই 
তন্ত ইঙ্গিতে বুঝবার জন্যই প্রণব-রূপ বাচক ঝ৷ প্রতীকের সাহায্য লওয়া হইয়াছে। 
সগুণ-রন্ম প্রণব নিগুণপ-্রহ্মকে-উপলান্ধ কারবার সহায়ক । 


।! শ্রীরামকঞ্জের মাতৃতত্ব ও ব্রহ্মত্রের স্বরূপ 11 

্লীরামকৃক্ের মাতৃতন্ত্ ও ব্রদ্ূতত্ত্-সম্বন্ধে পৃবে সামান্যভাবে আলোচিত হইয়াছে । 
ভবে মাতৃতত্রকে বিভিন্ন শাস্তে ও ধন্নগ্রচ্ছে বাভন্নভাবে কম্পন করা হইয়াছে। 
তন্লশান্ত্রে যাহাকে মাতৃতত্্র বা শান্ততত্ত বলে, তাহাকেই 'ভন্ন নামে সাংখ্দর্শনে 
পুরুষ-প্রকীতিববেকতত্ত বা প্রকৃতিতন্ব গীতায় পুরুষোত্তনতত্ব বা ঈশ্বরতত্ব, ভাগবত 
ও ভীন্তশাস্ত্র প্রেমতত্ব, শ্রীচৈতন্যোন্তর-গোঁড়ীয়-বৈষণবশান্ত্রে রাধাতত্ত ব৷ শ্রীগোৌরাঙ্গততৃ, 
বেদান্তে ত্রহ্মতত্ব, ঈশ্বরতত্তব ও পুরাণে নারায়ণতস্ত্র বলা হইয়াছে । নামে, আচারে, 
সাধনায় ও অনুভূতিতে পার্থক্য থাকলেও পরমতত্বে কোন ভেদ নাই-__একথাই 
নবধুগনায়ক ভগবান শ্রীরামকফদেব স্পষ্টভাবে বাঁলয়াছেন। তাহা ছাড়া মক 
ধর্মমতের সাধন করিয়া শ্রীরামকফদেব উপল্ধি করিয়াছিলেন যে, মত শোস্্ব) ও পথ 
( গাধনা ) পথক পৃথক হইলেও লক্ষ্যবন্তু ঈশ্বর এক ও আভন্ন। সেইজন্য তান 
প্রচার কারিনাছিলেন--'ঘত মত তত পথ' । কিনতু 'যত মত তত পথ” এই সিদ্ধান্তের 
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দ্বার আমর! এই অর্থ কারব ন৷ যে, সকল ধমমত ও শাস্ত্রী সদ্ধাস্তকে মিশাইয়া এক 
(5৮7036512 ) কারয়া অখও্ একাটি মতে ও 'সন্ধান্তে ( সত্যে ) উপনীত হইব, 
প্রকৃতপক্ষে ইহার অর্থ হইল যে, ভিন্ন ভিন্ন ধর্মমত ও সাধনা 511510205 পথ 
এবং তাহারা একই পরমার্থতত্তের বা সতের উপলান্ধ সম্ভব করে । তাই ই্রীরামকৃষ্দেব 
যেমন মাতৃতত্্র বা শান্ততত্বের সাধক ছিলেন, তেমাঁন ছিলেন ভাঁন্ততত্তের, যোগতত্রের 
ও অদ্বয়ব্রক্মতর্তের সাধক । সেইজন্য কোন-একটি 'নার্দ্ট পথের ও তত্বের 
তান সাধক ছিলেন বাঁললে ভূল করা হইবে । সকল সাধনায় 1সাঁদ্ধিলাভ 
কারয়া ও সকল সাধনায় একই সত্য ও অদ্ধয়তত্বের উপলান্ধ কাঁরঞ! মায়াম্পর্শের 
অতীত হইয়াও যখন মায়ার সংসারে পুনরায় নাঁময়া আসলেন, তখন শ্রী্রীভব- 
তাঁরণীকে তান বাঁললেন £ “মা আমায় ভাবনুখে রাখ মা আমায় রস্-বেশে 
রাখ” । সুতরাং ভাবসুখে থাকিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ পুনরায় মাতৃতর্তের আঙ্বাদন-ভূঁমিতেই 
অবস্থান কারতে লাগিলেন 'লোকসংগ্রহ' বা মানবকল্যাণ-সাধন কারবার জল্য। 
এবং একথা পৃবেও আলোচন। করিয়াঁছ। এই মাতৃত্বের আস্বাদন্ভূমির সাঁহত 
পরনতব্রুদৃষ্ট্র দিক 'দয়া অদ্বৈতত্রহ্মানুভ'তির কোন [বিরোধ নাই । শ্রীরামকৃফের এই 
শান্ত বা সগুণ-সাকার-্রক্মতত্বের সাহত শিব বা নিগুণ-নরাকার-ব্রঙ্গতত্তেরও কোন 
[বরোধ নাই ; কেননা একই নংসঙ্গ মায়ালেশশৃন্য তুরীয় বা চতুর্থ-্রক্মচৈতন।ই 
[শব-শান্ত হইয়।, সাকার-ীনরাকার, বা সগুণ-নিগুণ হইয়া, অথবা ঈশ্বর ও শুদীব- 
জগৎ হইয়। প্রকাশ পান। শ্রীরামকৃষেের মাতৃতত্বের সাঁহত সেইজন্য বেদাস্তের 
অদ্ধয়প্রঙ্গতত্তের উপল দ্ষিক্ষেত্রে কোনাদনই [বরোধ নাই। 

তবে এইকথ। ঠিক যে, মাতৃতত্ত বা পরনাপ্রকতিতত্তের মধ্যে গুণত্রয় বা 
ন্রগৃণাঁত্সকা মায়ার স্পর্শ থাকেই, _যাঁদও সেই মায়া বা শান্তি মহামায়া-রূপে 
সাধককে মুন্তির পথ দেখাইয়৷ দেন। শ্রীরামকৃষ্ণের মাতৃতত্ব, কালীতত্ত বা শাশ্ততত্ত 
তাই মায্লাবিলাসী হইলেও মায়াধীশ ও অভয়দায়নব। এই মাতৃত্বের পরিচয় দিতে 
শিয়া সাধক কমলাকান্ত ভিন্নভাবে পুরুষ-প্রককৃতি বা শিব-শান্তির অভেদ স্বরূপে 
পার5য় দিয় বাঁলয়াছেন-_ 

জাননারে মন পরমকারণ 
শ্যামা-সা শুধু মেয়ে নয়। 
মেঘের বরণ করিয়৷ ধারণ 
কখনও কখনও পুরুষ হয় ॥. 
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যেরুপে যে জন করয়ে সাধন 
সেই রূপে তার মানসে রয় ।-প্রভাত 
পুরুষ ও প্রকৃতি ব শিব ও শান্ত নামভেদ ও রূপভেদ মা, স্বরূপে কিন্তু একই । 
তবে বিশুদ্ধ-অদ্বয়চৈতন্য নিজেকে মহামায়া, পুরুষ, প্রকৃতি, শিব, শাস্ত, মাতৃতত্র- 
রূপেও কখনও কখনও প্রকাশ করেন। 


।। তত্বানুভীতির বিচিত্র ক্ষেত্র ও সাধনা || 

তত্বানুভাতির স্তর বা ক্ষেত্র তাই 'বাভন্ন । এই 'বাঁভন্নতা বা ভেদ অনুভূত হয় ভিন্ন 
ভন্ন চিস্তা, ভাবনা বা সাধনার জন্য। অদ্বৈতবেদান্তে তুরীয়, ঈশ্বর, হিরণ্যগর্ভ ও বিরাট 
এই চারটি চৈতন্য ও জ্ঞানানুভাতির ক্ষেত্র । এই ক্ষেত্র ব স্তরগুলর মধ্যে অনুস্যুত 
বিশুদ্ধচৈতন্য কস্তু এক ও অভিন্ন । অথবা বলা যায়, তুরীয় বা চতুর্থ (01810550001- 
1৪1) বিশুদ্ধ ব। মায়ালেশশূন্য ব্বপ্রকাশ-চৈতন্যের সাঁহত ঈশ্বর, গহরণাগর্ভ ও বিরাট 
এই চৈতন্য বা জ্ঞানস্তর-তিনাটির কোন ভেদ বা [বিরোধ নাই, কিন্তু এই তিনটির 
উপাধির সঙ্গে পরস্পরের ভেদ বা বিরোধ আছে। তন্ত্রে মাতৃতত্ানুভীতি তখনই 
সন্তব হয়-যখন জীবাত্মা ও পরমাত্মার, শান্ত ও [শিবের মধ্যে সমরসঁভাব প্রাতীষ্ঠত 
হয়। বেদাস্তে বা উপাঁনিষদে আরও পাচটি জ্ঞানানুভতির স্তর কাণ্পিত হইয়াছে এবং 
সেইগুলির, নাম অল্ময়কোষ, মনোময়কোষ, প্রাণময়কোষ, বজ্ঞানময়কোষ ও 
আনন্দময়কোষ। আসলে স্থল ও পার্থিব অশ্রময় (অন্বের দ্বারা পাঁরবার্ধত ও 
পাঁরপুষ্ট ) শরীরের জ্ঞান হইতে কীভাবে সৃক্ষম হইতে সৃক্ষমতম কারণসম্তাজ্ঞানের 
ভাবনার ও [চারের দ্বারা সাধক ধাঁরে ধীরে আনন্দময়সত্তায় প্রাতষ্ঠত হইতে পারেন, 
তাহারই জন্য পণ্চকোষের কল্পনা । “কোষ অর্থে আবরণ,_যাহা জ্ঞানের বা 
আত্মার স্বচ্ছ রুপকে আচ্ছন্ন বা ঢাঁকিয়া রাখে । কিত্তু আনন্দময়কোষই জীবনাঁসদ্ধির 
লক্ষ্য নে, তাহারও উপরে বা তাহাকে আঁতক্রম করিয়াও সাধককে ব্রহ্মসন্তায় 
প্রর্তীষ্ঠত হইতে হইবে। দর্শনশান্্রকার পণ্চকোবের উপদেশ "দিয়া অধ্যাত্মবপথের 
সাধককে ব্রমসাধনার হঙ্গত 'দয়াছেন মাত । এই কোবগুল তন্তানুভূতির ক্রমস্তর- 
বিশেষ । ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীরামকৃষফের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও উপাদিষ্ট হই্য়। 
ভগবর্তী শ্রীসারদাদের্বী আত্মার সকল আবরণ বা স্তর ভেদ কারিয়া নাবিকস্পসমাধি- 

-বুপ বুন্ধজ্ঞানে স্ববূপসত্তায় প্রার্তীষ্ঠত হইয়াছলেন। 
* াশ্চাত্যদর্শনে চেতন (০09:58০:08 ), অবচেতন বা আঁধচেতন (৪5৪৮- 
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+017180109005 ) ও পরচেতন ( ৪0 05100910501919 ) এই তিনটি জ্ঞানানুভূতির স্তর 
কল্পনা করা হইয়াছে । স্থার্মী অভেদানন্দ মহারাজ শ্রীরামকৃষ্দেবের পরমানুভাতির 
“পারচয় 'দবার সময়ে ইংরাজীতে সুপারকনৃসাস্‌ বা গ্ড্কনৃসাস্‌ ৫ ৪7১০1০91050809005 
বা ০০০০০০১০৫০৪ ) অবস্থার উল্লেখ করিয়াছেন । তন্তে চরমজ্ঞানানুভূতির আবার 
সাতটি স্তর (চকু বা পদ্ম ) কল্পনা করা হইয়াছে । সেই স্তরগুলির নাম, মূলাধার 
€ মূল 7 আধার--68510 10005 ১), স্বাধষ্ঠান, মনিপুর, অনাহত, 1বশূদ্ধ, আজ্ঞা ও 
সহম্রার । মূলাধার ও সহতম্ত্রার দুইটি পর্মস্থান £ একাটিতে আত্মশান্ত কুণ্ালনা 
সুপ্ত এবং অপরাটিতে এ শান্ত পূর্ণজাগ্রত। মধ্যবর্তী চক্র বা স্তরগুলতে জ্ঞানানুভূতি 
ক্রিয়াশীল বা সণ্রণশীল | মূলাধার হইতে জ্ঞানের € অনুভূতির ) ক্রমাবকাশ 
হইতে হইতে সহম্রারে পূর্ণীবকাশ সাধিত হয়। িকাশশীল জ্ঞান বা অনুভূতির 
জাগরণের পাঁরপূর্ণ তাকে শিবশান্ত-সামরস্য বলে । যোগবাশিষ্তরামায়ণে ও কোন 
কোন উপানষদে ছয়টি বা সাতটির আধক চক্র, পদ্ম বা স্তর কাষ্পত হইয়াছে । 


।। বৌদ্ধতস্ত্রসাধনায় মাতৃতত্র ।। 
বৌদ্ধতন্ত্রসাধনায় স্পন্দনাত্মকা শান্তর চক্রেচকে বিকাশের উল্লেখ আছে । এই 
বিকাশ তত্রানুভূতির ক্রমপ্রকাশ এবং চরম-অবস্থায় তাহার পূর্ণাম্থীতি হইয়৷ থাকে । 
বেদান্তের ব্রহ্মানুভূত, 1হন্দ্তস্ত্রের শিব-শধস্তর 'মিলন-সামরস্য ও যোগশান্জের জীবাত্মা- 
পরমাতআমার মিলনতত্ব সত্যান্ভাতিরই মম্নরকথা বা চরমকথা। বৌদ্ধতন্ত্রে শরীরের 
মধো চারিটি চক্র বা পদের কপ্পনা আছে। 'নম্নতম চকু (জ্বানভ্তর ) হইল 
ীনমাণচক্র ও মস্তকে উষ্ভীষকমলে মহাসুখচক্ত 1হন্দুতত্ত্রের মূলাধার ও সহম্ার চক্রের 
স্মজাতীয়। বৌদ্ধতন্ত্রসাধনায় শান্ত বা 'বমর্শতত্বের প্রথম জাগরণ (স্পন্দন ) হয় 
[নমাণচক্রের চৌধাঁট্রদলসমান্বত চক্রে । এ চকে আনন্দতত্বের উদ্বোধন হয়। 
আনন্দ উর্ধগাততে পরমানন্দে, পরে বিরামানন্দে ও পাঁরশেষে সহজানন্দে 
স্ছাতি ও পূর্ণতা লাভ করে। সহজানন্দদায়ণী শাস্ত বা 'বিমর্শতত্ুই বৌদ্ধসহাজিয়াতত্ত 
আনন্দরু্পিণী। এই সহজানন্দের মধ্যেই চিত্ত ব। মনের লয় হয় ও ইহার পূ্ণ- 
'ববিলয়েই মহাসুখ নৈরাত্মাদেবীর শ্রীতষ্ঠঠ। এই অবস্থা ও তত্ানুভূতিকে 
আদারণী নেরাত্মাদেবী বলে। শৃন্যবাদী বৌদ্ধসাধনার ইহাই শূন্য বা 
শৃন্যতত্বানুভতি । এই শৃন্যানুভাতির রূপ সম্তাহীনতা €00110170810655 বা ৬০1৭.) 

“নয়, বরং পূর্ণ সাবান (500137555 বা 00810655 )। 

গ্‌ 


[৩৪ 1 


মহাযানী বোদ্ধসাধকর৷ মুত্তময়ী শূন্যতার সাঁহত আবার ক্রিয়াচণ্চল মহাকরুণার্‌ 
মিলনসাধন করেন। সেখানে শুন্যতা নোৌতি-বাচক অসত্তাবান প্রজ্ঞা" এবং করুণা 
ইীতি-বাচক “উপায়” । ডন্বর শশিভুষণ দাশগুপ্ত “ভারতের শান্তসাধন৷ ও 
শান্তসাহত্/-্রন্থে ১৩৬৭) লিখিয়াছেন যে, তান্্রক-বৌদ্ধগণ মহাযানের এই শুন্যতা 
ও করুণার মিলনের উপরেই সমস্ত সাধনা প্রাতাষ্ঠত করেন। তাহাদের সাধনা 
হইল বোধিসত্ত হইয়া বোধিচিত্তলাভের সাধনা * * “শৃন্তা-করুণাভিন্নং বোধি চিত্ত 
তদুচ্যতে' । শুন্যতা করুণার আঁভন্নত্ব হইল বোঁধচিত্ত। « * বোধাঁচত্ত- 
তত্তুই তন্ত্রের যুগল বা যামলতত্ব। ইহাই মূল সামরস্য। ইহাই মুনতত্্ 
'শৃন্যতা' প্রজ্ঞার্পিণী ভগ বতী ও “উপায়' নিখিলক্রিয়াস্মক ভগবান। এই ভগবান 
ও ভগ্গবতী-সামরস্যরূপ মিথুনতত্বের নাম অদ্বয়বোধিচিত্ততত্ব । হিন্দুতন্্রে প্রজ্ঞা ও 
করুণাকে শিব ও শান্তর সঙ্গে তুলনা করা যায় । [হন্দুতন্তরোন্ত শিব নোৌতবাচক, 
অস্ত নন, তান শান্তর মতোই সন্তাবান ও ইতিবাচক ঠৈতন্/র্প। একাটিকে 
অব্ন্ত বা অচণ্চল ও অপরাঁটকে ব্যস্ত বা 'ক্রয়াচণ্ল বলে। কাশ্মীরীয় ও বোদ্ধ-তন্ত্ে 
শব অর্থে প্রকাশ এবং শান্তি অর্থে বিমর্শ। 

শ্রীরামকষদেবের জীবনে দোঁখ, তন্ত্রসাধনাসদ্ধা ভেরেবী-্রাহ্ধণী 
উত্তরসাধকার্পে শ্রীরামকৃষদেবকে পুঙ্খানুপুজ্খরূপে চৌধাঁট্রখাঁন তন্ত্রের সাধন। 
িছিহংলন। শ্রীরামকফদেব সহজানন্দ-বুপ নার্বকল্পজ্ঞান লাভ কাঁরয়া 
পুনরায় মায়াময় স্ুলজ্ঞানের রাজ্যেই লোকশিশক্ষার জন্য 'ফাঁরয়া আঁসয়াছিলেন। 
মহাজ্ঞানরৃপ্পিণী শ্রীসারদাদেবীকে তিনি অমানশায় যোড়শীজ্ঞানে পৃশ্ভা করিয়া ও 
ঠাহার চরণে জপমাল। সমর্পণ কাঁরয়া আপনার চরমজ্জঞানানুভাতির সতাত প্রমাণ 
কাঁরয়াছলেন। আনম্দময়ী শ্রীশ্রীমা সেই সময়ে সমাধিস্থ হইয়াছিলেন। সেই 
সমাধর অর্থ হইল শ্রীমা তন্ত্রের শিব-শান্তর সামরস্য ও বেদান্তের চরমজ্ঞানানুভূতির 
রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন ।* শ্রীরামকৃফদেব সেই সময়ে শ্রীসারদাদেবীর অধ্যাত্ম- 
তত্তসাধনার উত্তরসাধক হইয়৷ শ্রীমাকে মাতৃতত্বরহসোর অনুভূতিলাভে : সাহায্য 
কাঁরয়াছিলেন। শ্রীরামকৃদেবের ষোড়শীপ্জা তাহারই প্রতীক €5১20০1 বা 
সঙ্কেত ) মান্ত। শ্রীসারদাদেবীকে আপন 'দিব্যমাতৃতত্বানুভূ'তির স্তরে উন্নীত কাঁয়া 
শ্্ীরামকুফ আপনার সাহিত প্রীমার আভন্নত প্রাতপাদন করিয়াছিলেন। শিবাদ্বৈত 


৭। মনে রাখিতে হইবে যে, তত্ত্রশান্বে প্রতিপাদিত সামরস্ত-সুত্কি' ঠিক অইৈতবেদা ছে. 
প্রতিপুঠদিত বক্ষানৃতৃত্ি নয়। 
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ও অদ্বৈতজ্ঞানানুভাতির ইহাই চরমকথা । অধ্যাত্মসাধনার ইতিহাসে অলৌকিক 
পর্তী-পত্রীর বা শিব-শান্তর এই সামরস্যসাধনের নিদর্শন পাঁথবীর আর কোথাও' 
পাওয়া যায় না। শ্রীরামকৃফসাধনজগতে ইহা এক আঁভনব রহস্যপূর্ণ ঘটনা ও 
তত্তকথা । 


| শ্রীসারদ্গাদেবীর দুক্টিতে শ্রীরামকৃষঃ । 
শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীসারদা এই উভয়ের মধ্যে 'নাঁবড় সম্পর্কের বিশ্লেষণ কাঁরলে 
দেখা যায়, উভয়েই ছিলেন মাতৃতত্্রসে পূর্ণ । অর্থাৎ শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন শ্রীন্রীমা 
সারদাকে বিশ্বরৃত্পিণী "শান্তি বালয়া মনে করিতেন, তেমনি শ্রীশ্রীমা সারদাও 
শ্রীরামকৃফকে শ্রীশ্রীভবতারিণীরই আঁভন্ন মূর্তি বাঁলয়া জ্ঞান করিতেন। প্রকাশ 
ও বিমর্শ সেখানে এক আঁভন্ল সামরস্য । শীন্তরই হয় অবতার । মহাপ্রকাতির্প 
মায়াকে লইয়া নিগুণ-্রন্গ সগুণ-্রন্গে প্রকাশিত হন । তিনিই ( সগুণ-্রহ্ম ঈশ্বর ১ 
বিশ্বব্রক্ষাও সৃষ্টি করেন। ইহার নাম বিশ্বলীলা। বাদরায়ণ-সূত্র (১১২ ১ 
'জন্মাদ্যস্য যতঃ সেইকথাই মম্মে মনে প্রমাণ করে । শঞ্করও ভাষ্য বলেছেন-_- 
“আচস্ত্যরচনার্পস্য জন্মাস্ছীতভঙ্গং যতঃ 
সর্বজ্ঞাৎ সবশন্তেঃ কারণাৎ ভবাতি' | 
এই দু'বিজ্ঞেয় তত্ত্ব শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীসারদা উভয়েই বিশেষভাবে অবগত ছিলেন ॥ 
মনে পড়ে ১৮৮৬ ্রীষ্টাব্দের ১৬ই আগষ্ট শ্রীরামকৃষের মহাসমাধর পর 
শ্রীশ্লীমা সারদা আলুথালুবেশে যখন মহাসমাধমগ্র শ্রীরামকৃকদেবের পার্থ উপ্পাস্থিত 
হইয়। কাতরস্বরে বাঁলয়াছিলেন £ 'মা, ভুমি কোথা গেলে গো" । শ্রীরামকফদেব 
তাহার পরের দন শ্রীশ্রীমার সম্মুখে আঁবরভত হইয়া বাঁলগ়্াছেন £ “কোথা অর 
যাব গে 2৪ যেমন এ' ঘর থেকে ও" ঘর” ॥ ইহা যেন গীতায় শ্রীকফ্ণেরই কথা-- 
'অজো নিতাঃ শাম্বতোহয়ং পুরাণো । 
ন হনাতে হন্যমানে শরীরে । 
বাসাংঁস জীর্ণানি ঘথ! 'বিহায়। 
নবান গৃহাতি নরোহপরাঁণি। 
তথা শরীরাণ 'বিহায় জীর্ণানান্যানি 
সংযাতি নবানি দেহা ॥ 
এই ঘর থেফে ওই ঘরে যাওয়।'-র অর্থ পুরাতন শরীর হইতে নুতন শরীরে" 
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যাওয়া । যুগে যুগে আসাই অবতাররহস্য ও তাহার সাঙ্গনী ও সহচারণীর 
পাঁথবীতে দিব্যলীলার্পিণী শ্রীশ্রীম। শ্রীরামকৃফদেবকে সম্বোধন কারয়াছলেন “মা 
বাঁলয়া। ইহা হইতে প্রমাণ হয় যে, অপার্থিব মাতৃতত্রসে উভয়েই (শ্রীরামকৃফ ও 
শ্রীসারদ। ) প্লাবত- এই রহস্যময় তত্তেরই উদ্ঘাটন করে ! 


॥ শ্রীরামরুষ্ঞের মাতৃতত্তের স্বরূপ ॥। 

শ্রীরামকৃফ-সারদাতত্তর ও শ্রীসারদামাতৃতত্তের মশ্নরকথাও তাই । অদ্বৈতবেদান্তের 
বিশুদ্ধ জ্ঞাতা-জ্ঞান-জ্দ্রেযহীন পরমচৈতন্য যেইর্প শান্তকে বাদ দিয়া বা সম্পরণ- 
রূপে শান্তর ভিন্নসন্তাকে ব্রহ্মতত্বের সাহত এক ও আঁভম্ন করিয়া সার্থক, সেইরূপ 
যোগে ও তন্ত্রে তেহন্দ্রু ও বৌশ্ধাতন্ত্রে) নহে । শ্রীরামকৃফদেবও ইহার আভাস 
দিয়েছেন। কল্যাণীয়। লোখকাও এই ঘটনার উল্লেখ কাঁরয়াছেন "গ্রীমা সারদা ও 
স্বামী তুরীয়ানন্দ”-আলোচনায় । শ্রীশ্রীঠাকুর একজন বেদান্তের পাঁগুত্কে 
€ দাঁক্ষণেশ্বরে ) বাঁলতেছেন._ীধছু বেদান্ত শোনাও' ৷ পাঁওত বেদান্ততত্ব বুঝাইলে 
শ্রীশ্রীঠাকুর শুনিয়া বলেন-'আমার 1কন্তু বাপু অত-শত ভাল লাগে ন।। 
আমার না আছেন, আর আম জআাঁছ। তোমাদের এ বড় বন্ড জ্ঞান-জ্ঞেয়-জ্ঞাজা 
ধ্যান-ধ়্-ধ্যাতা ইত্যাদ "ত্রপুটী প্রীত বেশ খুব ভাল । আমার হচ্ছে িন্তু মা 
আর. আমি, আর কিছুই নাই'। সকল সাধনায় 'সাদ্ধ লাভ কারবার পর তত 
সম্বন্ধে শ্রীরামকৃকদেবের এই শেষকথা ৷ গ্রারামকৃষের 'মা, আর আম, আর ?কছু 
নাই' এই মাতৃতত্রানুভাতি প্রাণময়ী রা পরমসন্তা ও ?বশ্থের সকল 
আদ্যাশান্তিরুপিণী নারীজাতির *বুপসন্তা। এখানে 'মা' বা শান্ত সগুণ-ব্রহ্মসত্তা 
বাঁলয়া প্রতীত হইলেও “স্ছর সাপ ও চলা সাপ” এক ও আঁভন্ন সর্পসম্তারই মতো 
বরহ্মাসন্ত। হইতে পৃথক নয়। তন্্রেও শান্ত কালী চৈতন্যরূপী শিব বা মহাকাল” 
হইতে আঁভন্না৷ ও মহাসুখর্পণী। 1শব হইতে শন্তি আভল্না এজন্য যে, সবাক্য়া- 
শৃন্য নহাকাল-শবই আসলে সগুণ ও সচণুল হইয়৷ কালী-রুপে আঁবভূতি। সেজন্য 


৮। তন্ত্রে দুইটি শিবের কল্পনা কর] হইয়াছে--সদাশিব ও মহাকাল। ) লদাশিব নিু'ণ 
ও চঞ্চল শবজপ শিব এবং মহাকাল তানার সগুণ ও নিশ্কিয় কূপ। কালী 
মহাকালের সক্রিয় রূপ । ছুই শিবের ধারণায় সক্রিয়ত। অব্যক্ত ও ব্যজ-বূপে প্রকাশিত। 


মোটকথা সঙ্গাশিবে সক্রিয়তা নাই, মহটকালে সক্রিন্নতাঁর উন্মুখতা ও মহাকালীতে তাছার 
সম্পূর্ণ প্রকাশ । 
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তত্ত্রাষ্টতে শব ও শান্ত এক ও আঁভম্ন। এই আভন্লতর্প সামরসানুভীতিই 
মাতৃতত্ত । শ্রীরামকৃফদেব এই মাতৃতত্বের কথাই বাঁলয়াছেন একটু ভিন্ন দৃষ্টি 
লইয়া । কেননা তন্ত্রের (হিন্দু ও বৌদ্ধ ) মাতৃতত্ত অদ্বয় বা আদ্বতীয় বাঁলয়া প্রতীত 

হইলেও তাহাতে দুইটি পরমতত্তের চনকাকারে মিলন বা মথুন-র্প থাকে, কিন্তু 

শ্রীরামকফের মাতৃতত্্ব দ্বৈতভাবের অতীত, তাহাতে মিথুন নাই, আছে এক, অখণ্ড ও 
আন্বিতীয় রূপ”_যে রূপ অনুস্যত সগুণে ও গুণে, সাকারে ও 'নিরাকারে, 'বিশ্বাতীত 

সত্যে ও বিশ্বগত সত্যে । শ্রীনম্দকুমার গানে বাঁলয়াছেন-_ 

শ্রীনন্দকুমার কয়, তত্ত না 'নশ্চয় হয়, 
তব তত্ত্ব গুণন্ুয় কাকীমুখ-আচ্ছাঁদনী | 

শ্রীনন্দকুমার সুযুক্নাবর্ম্ের মুখ-আচ্ছাঁদনী সত্ত্-রজঃ-তমঃরৃপিণী প্রকৃতিতত্বের কথা 

বলিয়াছেন, .কিস্তু তন্ত্রের প্রকৃতিতত্ত মায়াতীত, আবার মায়াগত, কেননা তত্ত্ে 

ঘ্রগুণাঁত্মক। প্রকাতির্পে মহাকালী প্রকাশিত, আবার ত্রিগুণকে আঁতক্রম কারয়াও 

শৃদ্ধজ্ঞানর্প শিবের (মহাকাল বা সদাশিব) সহিত একরসে সম্পৃন্ত। 

শ্রীরমকৃষণের মাতৃতত্ব তন্্রীসন্ধাস্তগত মাতৃতত্ব হইতে একটু পৃথক, তাই 

শ্রীরামকৃষ্ণের মাতৃতত্ব অদ্বৈতন্রহ্মতত্বেরই অভিন্ন সবগত-সবানুস্যত-অথগ্-রৃপ। 

সেই সবগত-সবানুস্যত রূপে, তত্বে ব সত্যে অথণ্ডতা এমনভাবে 'বদ্যমান যে, এক 

মায়ালেশশৃন্য তুরায়-ব্রদ্দচৈতন্যাই কখনও 'নিগু*ণ ও নিরাকার হইয়া, আবার কখনও 

সগুণ ও সাকার হইয়া জীব-জগৎ ও চতুবিংশ[তিতত্বর্পে প্রকাশিত” -যেমন বেদান্ত 

একই অখগওচৈতন্য তুরীয় বা শুদ্ধন্রন্ম, ঈশ্বর, . হিরণ্যগর্ভ ও 1বরাটবৃপে প্রকাঁশত, 

কস্তু চৈতন্যাংশে এক ॥ সুতরাং সত্য একটিই, কেবল 'বাভন্নরূপে তাহা 

প্রকাশিত হয়। তত্বদৃষ্টতে একই চৈতন্য জীব-জগৎবৃপে প্রতীত, আবার তাহাদেরও 

অতীত-রূপে প্রতীত হয় । আচার্য শঙ্কর এই বহুরুপে বা নানারুপে বা জীব-জগত্রূপে 

প্রকাশমানতাকে মিথ্যা বা আনত্য বাঁলয়াছেন অদ্বৈততত্বকে রক্ষা কারবার জন্য, 

1কল্তু শ্রীরামকষ্ণ বাঁলয়াছেন এক ও অদ্ধিতীয়, ব্রক্মচৈতন্যই মা-বরহ্মময়ী কালীর্পে 

প্রকাশমানা, আবার জীব-জ্বগৎ ও চতুবিংশাততত্বরূপেও প্রকাশমানা । এখানে 

রূপভেদকে মিথ্যা বা আনিত্য না বাঁলয়া ত্রহ্মদৃষ্ট ও তত্বদৃষ্টিতে নিত্য বালিতে কোন 

বাধা নাই। সেজন। শ্রীরামকৃষ্ণের ব্রহ্মময়ী কালী [মধ্য নন, তান সত্য ও. 
সত্যূপিণী মহাশান্তর বিকাশ ও হ্বরূপ হইতে আঁভন্ন। শ্রীরামকৃষ্ণের অথয়্রক্মতত্তে 

ও মাতৃতত্তে সেজন্য জ্ঞান, ভান্ত, যোগ প্রভৃতির স্থান আছে, বিরোধ কোন-ক ছুব 
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সাহত নাই। বৃহদারণ্যক-উপনিষদে মুাত্তকা ও মত্তকানার্মত সামগ্রীর উদাহরণ 
'দয়। মৃত্তিকাকেই নিত্য ও সত্য বাঁলয়া মু্তকার দ্রব্য-সামগ্রীকে মিথ্য। প্রীতপন্ন করা 
হইয়লাছে”_অবশ্য শাঙ্করবেদান্তের দৃষ্টিতে ; কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ষের দর্শনদৃষ্টিতে বাঁলতে 
হয় যে, মৃত্তিকার দ্রব্য-সামগ্রী মৃৃত্তক। ভিন্ন অন্য-?কছু নহে, আকার থাকলেও তাহা 
নিত্য মৃত্তিকারই ভিন্ন আকার বা রৃপাস্তর। শ্রীরামকণের দর্শনদৃষ্টিতে এই 
আকারাভন্নতার প্রাধান্য নাই, বরং একই তত্ব, এবং এই আঁদ্বতীয়তত্বের দঁষ্টই 
গ্রহণীয়। শ্রীরামকৃষ্ণের অদ্বয়তত্ব ও অদ্বৈতদৃষ্টি এজন্য শ্রীশঙ্করের আদ্বতীয়তন্ত 
ও অদ্বৈতদৃষ্টি হইতে একটু পৃথক ও স্বতন্ত্। এজন্যই শ্রীরামকফের বেদান্তের 
নাস 'আভনব-অদ্বৈতবাদ । 


॥ স্বামী বিবেকানন্দের মাতৃতত্ান্ুস্ভূতি ॥ 

এই প্রসঙ্গে একটি কথা এখানে বিশেষভাবে মনে পড়ে। প্রসঙ্গাট হইল ১৮৯৭ 
শ্রীষ্ান্দে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের স্থায়ী-পত্তনের পাঁরকম্পনা লইয়া বাগবাজারে 
বলরাম বসুর বাটীতে ( বলরাম-মন্দিরে ) একাঁট আলোচনা-সভার আঁধবেশন হয় । 
আল্লোচনাপ্রসঙ্গে শ্রীস্রদাদেবীকে কিছু অর্থ সাহায্য কারবার জন্য স্বামীজী দৃপ্তকণ্ঠে 
সকলকে ( গুবুন্রাতা ও ভন্তগণকে ) লক্ষ্য করিয়া বলেন  প্স ক ভাই, আমাদের 
সন্্যাসজীবন। গ্নন্স্যাসীর করতলাভক্ষা। তরুতলবাস'-_এই হলে আমাদের 
জীবন-_যাহা “বহুজনাহতায় বহুজনসুখায় আত্মনো মোক্ষার্থং জগ্গাদ্ধতায় চ" 
সবকিছু ত্যাগ ক'রে তপস্যাই আমাদের ব্লত এবং এই হ'ল আমাদের আদর্শ । 
* * শ্রীমাকে পরমহংসদেবের সহধামিণী ব'লে আমাদের গুরুপত্রী-হিসাবে ?ক মনে 
কর 2 তান শুধু অ নন ভাই, আমাদের এই যে সঞ্ঘ হ'তে চলছে, ণতাঁন তার 

রক্ষায়তরী ও পালনকারিণী। তিনি আমাদের সঙ্ঘজননী |” 
৯৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ১৬ই আগম্ট একাট স্মরণীয় দিন। এীদন মহাসমাধি মাঝে 
শ্রীরামকফের জীবন-দীপাঁশখা নিবাপত হয়। এ দিন হইতেই বাঁলতে গেলে 
্রীশ্রীমা সারদ। পরিগিত হইলেন শ্রীরামকফসঞ্বজননীর্পে 1» কেনন৷ শ্রীরামকুফ- 
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৯। অবশ্য শ্রীরামকুষদেবের মকাসমাধিয় পর শ্রীজীম! সারদা প্রা বংসরাধিক কাল, 
অতিবাহিত করিয়াছিলেন কামাবপুকৃরে জ্রীরামকুষ্গেবের আদেশকে শ্রীরশ করিয়া । পরে 
কলিকাতায় বাগবাজারে আ্রীর'মকফ্ণ-সন্ভতান ও ভক্তগণের সঙ্গে বাস করেন | প্রীয়। মক. 
এধর্ষলক্ষের ক্রমলংগঠন ও প্রপাক্তার সঙ্গে সঙ্গে তিনি দিনকত্তক বেলুড়ে গঙ্জাতীবে অতিবাহিত 
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-সঙ্ঘজননীর রূপ ও দায়িত্ব গ্রহণ করার শান্ত ও সামর্থ্য একমাত্র মহাশীস্তরা'পিণী ও 
সব্জনপালিনী শ্রীসারদাদেবীর পক্ষেই যে সম্ভব তাহা 'দিব্যচক্ষে শ্রীরামকৃফসম্তান 
স্বামী বিবেকানন্দ প্রতাক্ষ করিয়াছিলেন । সেইজন্য শ্রীশ্রীমার পদধৃল গ্রহণ করিয়া 
'কছুদিন পরে একাঁদন সবসমক্ষে স্বামীজী বাঁলয়াছেন £ “মা, এইটুকু জানি, তোমার 
'আশীবাদে আমার মতো তোমার অনেক নরেনের উত্তব হবে, শত শত 'ববেকানম্দ 
উদ্ভূত হবে। 1কন্তু সেই সঙ্গে আরও জানি, তোমার মতো মা জগতে এ একটিই, 
'দ্বতীয় নাই ।” স্বামী বিবেকানন্দ মমে মনে বৃঝিয়াছিলেন যে, বিশ্বলীলার জন্য 
একই পরমকারুণক ভগবান ঈশ্বর ও ঈশ্বরী, শিব ও শীল্তরূপে পৃথিবীতে 
অবতীর্ণ হন। 


॥ বিবেকানন্দের দিব্যানুভূতি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আশীর্বাদের ফলশ্রচতি ॥ 

স্বামী বিবেকানন্দ এই 'দব্যানুভূতি লাভ কারিয়াছিলেন তাহারই পরমপ্রেমাস্পদ 
আচার্য শ্রীরামকৃষ্ণের প্রেরণায় ও আশীবাদে । স্বামী বিবেকানন্দের প্রাতি অজন্র করুণ। 
ও আশীবাদের মধ্যে দুইটি ঘটনার কথাই এখানে উল্লেখ কার। €১) একটা, 
দঁক্ষিণেশ্বরে স্বামীজীকে শ্রীরামকৃষ্ণের মাতৃসঙ্গীত শিক্ষাদান, (২) অপরাট, 
কাশীপুর-উদ্যানবাটীতে মহাসমাধির পূৰে আপনার হদয়পদ্মাসনে চিরাঁধাষ্ঠতা দেবী 
শ্রীশ্রীভবতারণী-মহাকালীকে নরেন্দ্রনাথের তথ। বিবেকানন্দের হদয়াসনে প্রাতষ্ঠ। 
কর! বশ্বকম্মসাধনের জন্য । শ্রীরামকৃফদেব স্বামী (বিবেকানন্দের হদয়াসংহাসনে 
মহাশান্ত কালী প্রাতিষ্ঠা কিয়! বাঁলয়াছিলেন ঃ “আজ সব তোকে ধ্দয়ে আম ফাঁকর 
হলুম” । এই মহাশান্ত কালণ শ্রীরামকৃষ্ণেরই চির-আরাধ্যা দেবা শ্রীশ্রীভবতারিণী । 
স্বামী ববেফানন্দের মধ্যে শ্রীশ্রীভবতা'রিণীর প্রাতিষ্ঠা ও নবশীন্তপ্রেরণার উদ্বোধন 
শ্রীরামকৃফদেব হইতে এবং তাহার পারসমাপ্রি কাশ্মীরে দেবী ক্ষীরভবানীদর্শনের 
পর হইতে । দেবী ক্ষীরভবানীর দর্শন ও তাহার বাণী ব। প্রত্যাদেশ লাভ কারবার 
পর সবদা শিবভাবে উদ্ধদ্ধ স্বামী ?ববেকানন্দ পরে মাতৃভাবে মাতোয়ার৷ 
হইয়াছিলেন। 


প্বোন্ত প্রথম ঘটনাটি হইল £ একাঁদন শ্রীশ্রীভবতাঁরণীর মান্দর হইতে 





কক্ষেন। ক্রমবর্ধমান প্রীরামকৃষ্ধর্মসজ্যের প্রাণকেন্দ্র ও জননীকূপে তখন তিনি পরিচিত ও 
সমাজজ্রিত। শ্রীর়ামকৃঞ্চসজব জ্রীপ্রীম'র করুণা ও পবিত্র-আশীরাদস্পর্শে তখন বলিতে গেলে 
সধজ্র সম্প্রসারিত ও সৃগঠিত। 
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প্রত্যাবর্তন করিয়া স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীশ্রীঠাকুরকে অনুরোধ কারলেন একটি 
মাতৃসঙ্গীত [শখাইয়৷ দিবার জন্য। শ্রীশ্রীঠাকুর তাহাতে সম্মত হইলে স্বামীজী 
শ্রীশ্রীঠাকুরের কণ্ঠে-কণ্ঠ মিলাইয়৷ নিম্নীলাখত গানাটি শিক্ষা কারয়াাছিলেন-- 
আমার মা ত্বং হ তারা, | 
তুম ব্রিগুণধর৷ পরাংপরা । 
তোরে, জানি ম৷ দীন দয়াময়ী, 
তুমি দুর্গমেতে দুঃখহরা ॥ 
তুম জলে তুমি স্থলে, 
তুমিই আদ মূলে গো মা. 
আছ সবঘটে অক্ষপুটে 
সাকার আকার নরাকারা ॥- প্রভাতি 
বিশ্বরুপণী মহামহেশ্বরী মহাকালী সবঘটে,_ বিশ্বের সবর অণু-পরমাণুতে 
সম্তার্পে, চেতন্যরূপে ও আনন্দরূপে অনুস্যতা ৷ স্বামী (বিবেকানন্দ এই গানটি 
[শিক্ষা করার সঙ্গে সঙ্গে 'সাকার আকার নিরাকারা' এই একাকার অখওমাতৃতত্বে 
ড্রাবয়৷ গিয়াছিলেন। এই মাতৃতস্ত্ানুভীতির প্রেরণ। ও ?দিব্যস্পর্শ লইয়াই তিন 
শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীকে বাঁলয়াছলেন £ “তোমার মতো মা জগতে. একাটিই, আর 
দ্বিতীয় নাই” । 


॥ লীঙ্গাময়্ী শ্রীসারদাদেবীকে বুঝিতে হইলে নিত্য ও 
লীলা-তত্তরের অনুভূতি প্রয়োজন | 

শ্রীসারদাদেবীর দিবামাতলীলায় দৌখ 1বস্ময়ের সঙ্গে সঙ্গে মাধূর্ষের বিকাশ এবং 
এই মাধুর্য নিতাকে ছাঁড়য়। লীলাকে, কংব৷ লীলাকে ছাঁড়য়া নিত্যের অনুভূতি নয়, 
_একই সঙ্গে । শ্রীমা যেমন ছিলেন অন্নপূর্ণা, সুতরাং অন্নের অভাব তাহার কিরূপে 
হইতে পারে, তেমাঁন ছিলেন সবৈশ্বর্যর্ণপণী, সুতরাং ভাহার এ্বর্ষের দৈন্যও কীভাবে 
থাঁকতে পারে! কিন্তু তথাপি শ্রীরামকুষ্দেবের মহাসমা ধর পরে 'কামারপুকুরে 
শ্রীম৷ যখন বাস করিয়াছিলেন, তখন তাহার অভাব ও দৈন্োর পাঁরসীয়া ছিল না। 
স্বামী ধ্যানাত্মানন্দ একটি প্রবন্ধে লাখিয়াছেন £ শকন্তু শ্রীরামকষের ভিটে আগলে 
জীর্ণবস্ত্রপারধানা কঠোরতপপাস্বণী সারদাদেবীর তুলন। মেলে কি! 'ঠাকুর তাকে 
বলেছিলেন- “শাক বুন্বে আর শাক-ভাত খাবে, আর হরিনাম কর্বে” ॥। তিন 
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 (শ্রীন্রীমা ) সেই কথা ও আদর্শ আক্ষরিকভাবে পালন করোছিলেন । শাকের সঙ্গে 
নুনটুকুও জুতো না, অথচ কারুর কাছে হাত পাততেন না তিনি কখনও । তাঁর, 
দকপালসদৃশ ত্যাগী সম্তানরা তখন ত্যাগ-বৈরাগ্যসন্ুত তপশ্চর্যায় মন্র, তখন কে 
কার খবর করে 2”১* পুরাণে পাবতীর তপশ্চর্যাকে এবং রামায়ণে সীতার বনবাসের 

কষ্টকেও পরাভূত কারয়াছল শ্রীমার সেই কঠোর নিঃসঙ্গ তপস্যা । সত্যই কি 

তাহা লীলারহসাময় খেলার অবতারণা নয়? মানবীয় কর্মে ও চরিত্রে দেবস্ের 

বা দেবীত্বের আরোপ বা অনুভূতি সাধারণত সহজসাধ্য বাঁলয়৷ মনে হইলেও 

তাহা 'কন্তু নিছক কম্পনাশ্রয়ী কাঁবকমম বা স্ষ্টধর্মী শিল্পকর্্ নয়, তাহা মন ও 

প্রাণের, বুদ্ধ ও" বোধর বহু উর্ধে মাতৃতত্তানুভীতির মাঁহমময় ও আনন্দময় লোকে 

প্রাতঠিত। সেইজন্য বাঁলতে হয়, শ্রীরামকুষ্ণলীলাসীঙ্গনী বিশ্বরুপিণী শ্রীমা 

সারদার লীলাকর্মের রহসা ও মাঁহমার সঙ্গে-সঙ্গে তাঁহার দিব্যস্বরূপের উপলান্ধি 

কাঁরতে হইলে তাঁহারই শরণাপন্ন হইতে হয়, তবেই “ববৃণুতে তনুং স্বাম্‌”,__তাঁন 

আপনার স্বরূপ সাধক-সন্তানের নিকট করুণায় প্রকাশ করেন। শ্রীরামকৃষ্ণসম্তান 

স্লামী 'ববেকানন্দ, অভেদানন্দ, সারদানন্দ, 'শবানন্দ, অন্তুতানন্দ প্রভাত এবং 

শ্রীরামকৃষ্ণভন্ত 'গাঁরশচন্দ্র, নাগ মহাশয় প্রভাতি শ্রীমার স্বরৃপরহস্যের কিছুটা 

পারচিতি পাইয়াছিলেন বাঁলিয়া আত্মহারা হইয়াছিলেন,._যের্প শব-শিব 

মহাকালীর স্বর্প উপলান্ধ কাঁরয়া পাগল হইয়াছিলেন ! 


॥ বিশ্বরূপিপী মা সারদা 

'রূপং রূপং প্রাতিরূপো বভৃব"-_-একই সাঁচ্চদানন্দস্বরুপ মহাচৈতন্য নিজেকে 
বাঁচত্র নামে ও রূপে প্রকাশ করেন! ছান্দোগ্য-উপাঁনষৎ তাই বাঁলিয়াছে £ 'তৎ 
সৃষ্টবা তদেনুপ্রাবিশাৎ'_-তিনি ( সগুণ-ব্রহ্ম ) বশ্ব সৃষ্টি করিয়া সেই সৃষ্টিতে প্রবেশ 
কাঁরলেন বাঁলতে সৃষ্টির্ূপ ধারণ কারলেন। তান একরস, আদ্বিতীয়, অখণ্ড ও 
সবগত £ 'আকাশবৎ সবগতশ্চ 'নত্যঃ, বায়ু বা বাতাস যেমন সধন্র থাকে, সেই 
মহাচৈতন্য তেমাঁন বিশ্বচরাচরের সবর বিরাজত। ঈশোপানষদের প্রথম মন্ত্রে সেই 
কথাই বল। হইপ্লাছে £ "ঈশা বাস্যামদং সবং যং ক জগত্যাং জগং । 'বশ্ববোচিল্যের 


১০। (ক) উদ্বোধন, (শারদীয়। সংখা), মাশ্িন, ১৩৭৫ 
(খ) 0৮621 চ/০7167 ০07 17212 (1050 24101010, 1954 )- গচ্থে সামী, 
নিবেদানন্দ-ণলথিত প্রবন্ধও জ্রষ্টবা। 
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শচন্ময-ত্বরূপ-সম্তী তাই পারমার্থিক-দৃষ্টিতে এক ও অথও পরমচৈতন্যসত্তা বা 
শ্রহ্মসত্তা, কিন্তু ব্যবহারিক-দৃষ্টিতে সেই একরস সন্ত বাঁচল রূপে ভিন্ন ভিন্ন । 

সচ্চিদানন্দময়ী শ্রীশ্রীম। সারদাও এক এবং আদ্বতীয়। হইয়াও যুগে-যুগে তাহার 
পৃথিবীতে আসা মানবীর্পে ও জননীর্পে সার্থক ! অবতারপুরুষের দব্য-সহচারিী- 
রূপে আহার আসা বা অবতরণ-_-লীলার জন্য, বিশ্বখেলার জন্য । শ্রীঘ্রীমা সারদা 
তাহার বহু প্রসঙ্গে ও কথোপকথনে আপনার দিব্স্বরূপের কথা বলিয়াছেন । 
শ্বীরামকৃফদেবও শ্রীত্রীমার সম্বন্ধে বাঁলয়াছিলেন 3 “শ্রীসারদা, সরস্বতী- জ্ঞান দেওয়ার 
জন্য এসেছে” । মানুষের জন্ম-জন্মাস্তরের অজ্ঞকান-অন্ধকার দূর কাঁরয়া জ্ঞানের 
আনন্দোজ্বজল আলোক [বিতরণ করার জনাই শ্রীসারদার মানবীর্পে পাঁথবীতে 
আগমণ। অদ্বৈতবেদাস্তের ভাষায় তাই শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীকে বলা যায় “অন্ঞ্ান- 
তিরস্করণী-্রক্ষবাত্ত” যে বৃত্ত প্রকাশর্পে বৃত্তি বা কার্য, ?কস্তু স্বরূপে ব্রলত্থরৃপ 
বা ব্রঙ্গস্বরূপিণী। সদানন্দ-যাঁতি সেইজন্য বাঁলয়াছেন ঃ 'ব্রহ্ণ)জ্ঞাননাশায় বৃত্তি- 
'ব্যাপ্তরপেক্ষিতো তি” স্বয়ংপ্রকাশমানত্বাল্নাভাস উপযুজ্যতে', ব্রহ্ম হ্বয়ংপ্রকাশ, 
সেজন্য তাহাতে কোন আভাস বা বৃত্তর অপেক্ষা নাই, বৃঁত্তরুপ আভাস স্বীকার 
করা হয় কেবল ব্রহ্মবাত্তদ্ধারা অজ্ঞানবৃত্তকে দূর করার জন্য। শ্রীশ্রীমা সারদার 
মত্যে মানবীয় রূপ ধারণ করার কারণ মানুষের অজ্ঞানবৃপ বন্ধনকে দূর করার জন্য । 
বিশ্বরৃপিণী মা সারদা তাই চৈতন্যরূপে বিশ্বের সবন্র পাঁরব্যাপ্ত মানুষের মুস্তির দ্বার 
উদ্মুন্ত করার জন্য। 

সুতরাং বিশ্বরুপিণীনমা সারদার স্মতিচারণে তাঁহার জীবনালেখোর পরিচয় 
দিতে গিয়া কল্যাণীয়৷ লেখিক। শ্রীমতী শুরা ঘোষ সাহত্যকহত ও কাব্যসুষমার 
পরিবর্তে ধর্মপ্রেরণাকোন্দ্রিক রস ও ভাবেরই প্রলেপ দিয়াছেন তাঁহার প্রতিটি 
আলোচনায় । সম্ভতান ও ভভ্তগণের প্রাতি লীলাময়ী শ্রীসারদাদেবীর কী অপরুপ ও 
[নাবিড় প্লেহ-ভালবাস৷ ছিল, আর তাহার সঙ্গে-সঙ্গে শ্রীমার অপ্ধ জীবন ও অমৃতময় 
উপদেশ প্রভাতি তত্ব ও তথ্যের পরিবেশন করিয়া এই গ্রন্থ মকলের জীবনে 
আনন্দময় প্রেরণ ও শাস্ত আনয়ন কাঁরবে "বিশ্বাস কার । অজন্র দুঃখ-বেদনা- 
পড়ত মানুষের মনে শ্রীত্রীমা সারদার কল্যাণ-আশীবাদ বারি হউক ইহাই 
অন্তরের কামন৷ ও প্রার্থনা ! 


শ্রীরামকৃষ্ণ বেদাস্ত মঠ ্া্ী প্রভ্তানানজ্দ 
৯৯ 1ব, রাজা রাজকুফ স্পট, কাঁলকাতা-ঙ 


সৃচীপক্র 


'বষয় প্ঠা 

নিবেদল [ ৭] 

ভূমিক। [ ১১-৪২] 

'ন্ছ সুচনা ১ 
প্রথম পরিচ্ছেদ 

বিশ্বজরপিণী মা! সারদা (এক ) ২--১৬ 


ষুগ-প্রয়োজনে ঈশ্বরীর আগমন ২-_নিত্য ও লীলা ২- দাঁক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃফ ও 
শ্রীসারদ। ৩- শ্রীমাকে ষোড়শীর্পে পূজা ৩--সদাশিব ও মহাকালী-তত্ব ৪-- 
শ্রীরামকৃফণ ও শ্রীসারদা-তত্ব ৪- শ্রীমার বিশ্বজননীর রূপ &- শ্রীমার জপ-ধ্যান ৬২ 
শ্রীমার সেবাপরায়ণতা ৬- মাতৃত্বের আধিকার লইয়। শ্রীমা! এ শ্রীমা ও মাঁঝ-বউ 
৭-দক্ষিণেশ্বরে শ্রীমা ও বৃদ্ধা ৮-_ আঁভনেন্রী তিনকাড়ি ও শ্রীমা ৯-_পাগ্ালনী ও 
শ্্রীমা ৯-__ভত্ত আমজাদ আল ও শ্রীমা ১১- শ্রীবৃন্দাবনধামে শ্রীমা ১১-_তারকেশ্বরের 
পথে জরীমা ১২-অলোৌকক চরিল্রময়ী শ্রীমা ১৪-_বাগবাজারের পদ্মবিনোদ ও 
শ্রীমা ১৫ 

বিশ্বরূপিণী মা সারদ1 (দুই ) ১৬-_-৫৫ 
শ্রীমার দেবীভাব ১৬- শ্রীমা ও শিবুদাদা ১৭-_লয়রামবাদিতে ভন্ত ও শ্ত্রীমা ১৮-- 
বাগবাজারের উদ্বোধনের বাটীতে শ্রীমা ২০- এক সম্ভ্রান্ত ঘরের স্ত্রীলোক ও শ্ত্রীম 
২১- শ্রীমা ওভভ্ত *২- জপ ও উপদেশ ২৩--বশেষ আঁধকারীকে শ্রীমার উপদেশ 
২৩-_সন্তানের জন্য শ্রীমা ২৪- কেশবানন্দ ও শ্রীমা (কোয়ালপাড়া ) ২৫-কেদার 
মহারাজ ও শ্রীমা ২৬- কুচবহারে সরকারী অত্যাচার-সম্পর্কে শ্রীমা ২৭-__মহাকালীর 
রূপ শ্রীমা ২৮- দক্ষিণদেশে শ্রীমা ৩০- জয়রামবাটীতে শ্রীমা ৩৯- শ্রীরামকৃফদেব ও 
শ্লীমা (দক্ষিণেশ্বরে ) ৩২- স্বামী অভেদানন্দের ধ্যানে 'দিব্যদর্শন ৩৪--ঈশ্বরীয় 
লীলা অনুধাবন কর৷ মানুষের পক্ষে দুর্হ ৩৫-_ পশুপক্ষীদের দুঃখে শ্রীমা ৩৬-ন্তান 
মহারাজ ও শ্রীম। ৩৭-_সুরদাসের অভেদতত্বপূর্ণ গান ৩৯-_রাসাঁবহারী মহারাজ ও 
শ্রীমা ৩৯- চন্দনাপাখীর প্রাত শ্রীমার ম্লেহ-ভালবাসা ৩৯- ভভ্ত-সন্তানাদগের প্রাত 
শ্রীমার তত্তাবধান ৪০-শ্ত্রীমার েবক 1কশোরী মহারাজ ৪১-শ্রীমাকে আদ্যাশান্ত 
বালয়া ভক্তের ধারণা ৪২-_ভন্তগণের শ্রাত শ্রীমার 'বাভন্রভাবে উপদেশ ৪৩-_ 
-্লীমার চ'রিলরে দ্বন্বরূপের বিকাশ ৪৫- জয়রামবাণীতে শ্রীমা ৪৬-_শ্রীমার দেবীত্ব ৪৭ 
- শ্রীভগবানের যুগে যুগে আঁবাব ৪৮- শ্রীসারদাদেবী ও বিষ্্াপ্রয়াদেবী &১- 
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শ্রীমার জীবনে বোশষ্ট্য ৫২- শ্রীমার চক্ষে সকলে সমান ৫২-_আবপূর্ণার-মা ও 
শ্রীমা--৫৪ 

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
শ্রীমা সারদা ও স্বামী বিবেকানন্দ ৫৬--৭৫ 
কাশীপুর-উদ্যানবাচীতে শ্রীমার প্রাতি শ্রীশ্রীঠাকুর ৫৬-_কাশীপুরে শ্রীরামকুফসম্ভানগণ 
&৭-_বরানগরের ভাড়াটিয়া বাচী &৮-__কামারপুকুরে শ্রীমার দুঃখের জীবন ৫৯-_ 
নরেন্দ্রনাথ-সন্বন্ধে শ্রীমা ৬০- স্বামীজী ও শ্রীমা ৬০-_বেলুড় মঠের প্রতিষ্ঠা ও স্বামীজী 
৬৯--বেলুড় মণে শ্রীশ্রীদুর্গাপ্জা ও শ্রীমা ৬২- ক্ষীরভবানীতে স্থা্মী বিবেকানন্দ 
৬৩-_সুসলমান ফকিরের স্বামীজীকে আভিশাপ ৬৩-_শ্রীমার প্রাত স্বামীজী ৬৪-- 
উীঁড়য়া ভূতা ও শ্রীমা ৬৫ -__ ক্ষীরভবানী হইতে 'ফাঁরয়। হ্বামীজীর ভাব ৬৭-_-7৪1। 
0 1২1০:0০। ইংরাজী কাব্তি ৭২-_মৃত্যুরুপা কালী' ৭৩-_বাঁঞ্কমচন্দ্রের 
ছেবীকণ্পনা ৭৪ 

তৃতীয় পরিচ্ছেদ 
শ্রীমা সারদ। ও স্বামী ব্রেক্মানন্দ ৭৬ _৮১ 
শ্রীমা-সম্বন্ধে গ্বামী ব্রল্গানন্দ ৭৬- শ্রীনার প্রশ্নের উত্তর ও অর্থ ৭৭- শ্রীরামকৃষ্ণ ও. 
শান্তর 'দব্যপ্রকাশ ৭৮-_কাশী সেবাশ্রমে শ্রীমা ৭৮-__সারনাথতীর্থে শ্রীমা ৭৯-__ 
টস মহাপ্রয়াণে স্বামী ব্রহ্ধানন্দ ৮১ 

চতুর্থ পরিচ্ছেদ 
আমা সারদা ও স্বামী আভেদানল্দ ৮২--৯৯ 
প্রামী অভেদানন্দের চক্ষে শ্রীমা ৮২- শ্রীশ্রীসারদাদেবীস্তো্রম রচনা ৮৩ _দ্বামী 
অভেদানন্দকে শ্রীমার আশীবাদ ৮৩ স্বামী অভেদানন্দের নিরামিষ-ভোজন-সঙ্গন্ধে 

£ জেন্স ঘ&- শ্রীমার আশীবাদ-পল্র ৮৫- আহার-সম্বন্ধে শ্রীরামকষ্ষদেব ও শ্রীমা 

৮৬- শ্রীমাকে ফ্রাঙ্ক্‌ ডোরাকৃ-আঁঙ্কত তৈলচিত্ উপহার ৮৬-শ্রীমাকে স্বামী 
অভেদানন্দের পত্র ৮৭- ফ্রাঙ্ক ডোরাকু ও শ্রীরামকৃষদেবের তৈলাঁচত্র ৮৯- রসরাজ 
অমৃতলাল বসু ও স্বামী অভেদানন্দ ৯০ _কষাই-কালীর 1নবোঁদত মাংস ও 
শ্রীরামকৃষ্ণ ৯৩-_বৃন্দাবনের পথে শ্রীমা, স্বামী অভেদানন্দ ও অন্যান্য ভন্ত ৯৫__ 
স্বামী যোগানন্দকে শ্রীমার মন্্রদীক্ষা ৯৬-_কাশীপুরে শ্রীরামক্ণদেব ও শ্রীমা ৯৭-- 
বৃন্দাবন হইতে শ্রীম-র পর্মীকে লইয়া স্বার্মী অভেদানন্দের কাঁলকাতায় রওনা ৯৮-_ 
শ্রীমার স্বরূপ-সম্ঙ্ধে স্বার্মী অভেদানন্দ ৯৯ 
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পঞ্চম পরিচ্ছেদ 
স্রীমা সারদা ও ক্ামী যোগালন্দ ১০০--১০৩ 
শ্রীমা ও স্বামী যোগানন্দ ১০০--শ্রীমাকে যোগানন্দ-কর্তৃক লেপ উপহার ১০১-- 
অসুস্থ স্বামী যোগানন্দ ও শ্রীমা ১০২--স্বামী যোগানন্দের মহাপ্রয়াণে শ্রীমা ১০৩ 
_. যষ্ঠ পরিচ্ছেদ 
শ্রীমা সারদ। ও জ্বামী সারদানন্দ ১০৪--১১৩ 
শ্রীমার কুঁটিরের দ্বারী সারদানন্দ ১০৪-জনৈক ভন্ত ও স্বামী সারদানন্দ ১০৪-- 
শ্রীমার সুখ-সুবিধার দিকে স্বামী সারদানন্দ ১০৬-_ভক্ডের মন্ত্রদীক্ষা ব্যাপারে 
সারদানন্দ ১০৬- শ্রীমার জন্য নৃতন বাড়ী ১০৭-_উদ্বোধনের নৃতন বাটীতে শ্রীমার 
থাকার লবেস্থা ১০৭- স্বামী সারদানন্দ-সন্বন্ধে শ্রীমা ১০৮- স্বামী সারদানন্দের 
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলা-প্রসঙ্গ' রচনা ১০১- শ্রীমাকে স্বামী সারদানন্দের ভজনগান 
শোনানো ১০৯- শ্রীমার পিতৃসম্পার্ত-সম্পর্কে সারদানন্দ ১৯১০- শ্রীমার অসুন্থ 
অবস্থা ও সারদানন্দ ১১১- শ্রীমার মহাপ্রয়ান ও সারদানন্দ ১১২- স্বামী 
সারদানন্দের জীবনকম ১১৩ 
সগুম পরিচ্ছেদ 

শ্রীমা সারদ1 ও স্বামী ০প্রমালন্দ ১১৪--১২০ 
শ্রীরামকৃষ্ণ-অন্ত প্রাণ স্বামী প্রেমানন্দ ১১৪- শ্রীমার বেলুড়ে আগমন ১১৫-_ 
সাঁ্ধপ্জা ও শ্রীমা ১১৬- প্রেমানন্দ মহারাজের মালদহে গমন ব্ঠাপারে শ্রীমা ১১৭ 
_শ্রীমার প্রতি আজ্ঞাবহত৷ ১৯৮- শ্রীমার স্বর্প-সন্বন্ধে গ্বামী কেশবানন্দ ১১৯-_ 
প্রেমানন্দ মহারাজের [তিরোধান ও শ্রীমা ১২০ 
ূ অষ্টম পরিচ্ছেদ 
শ্রীমা সারদ1 ও স্বামী নিরঞগ্জীলানন্দ ১২১--১২৪ 
নিরঞ্জন মহারাজ-সম্বন্ধে ১২১--গারশচন্দ্রের জয়রামবাটী গমন ১২২- শ্রীমা 
সামান্য নারী নন ১৯২৯--নরঞ্জন মহারাজের হাঁরদ্বারতীর্থে গমন ১২৩-নরঞজন 
মহারাজের তিরোধানে শ্রীমা ১২৪ 

নবম পরিচ্ছেদ 
শ্রীমা সারদ। ও স্বামী রামকৃষ্ণানম্দ ১২৫-_ ১৩১ 
শ্রীরামকফ্গতপ্রাণ রামকৃফণানম্দ মহারজ ১২৫- শ্রীমার দক্ষিণ-ভারতে গমন ও 
ক্লামকুষ্ধানম্দ মহারাজ ১২৭-শ্রীমা পৰতবাসিনী ১২৮- রামকৃফানন্দ মহারহড়ুর 
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সুুর্ষ অবস্থায় দিব্যদর্শন ১২৯--'পোহাল দুঃখ রজনী' গানের প্রেরণাদান ১৩০ - 
রামকৃফানন্দ মহারাজের মহাপ্রয়াণ ও শ্রীমা ১৩২ 
দশম পক্সিচ্ছেদ 
শ্রীমা সারদ। ও স্বামী আন্ভুতানন্দ ১৩২*১৩৮ 
জনৈক ভক্তের প্রতি মহারাজ ১৩২--কৃপাঁসিদ্ধ লাটু মহারাজ ১৩৩--লাটু মহারাজ 
ও হস্তামলক ১৩৩-_লাটু মহারাজের গোপন-ভান্তি ১৩৩--লাটু মহারাজের 
বেদাস্তপাঠ ১৩৪- লাটু মহাজের চক্ষে শ্রীমা সারদা ১৩৫-_বৃন্দাবনে লা মহারাজ 
ও শ্রীমা ১৩৬-_-কাশীতে লা মহারাজ ১৩৭-_ নারীমান্রে জগজ্জননীর মূর্তি ১৩৮ 
_-লাটু মহারাজের অন্তর্ধানে শ্রীমা ১৩৮ 
একাদশ পরিচ্ছেদ 
শ্রীমা সারদা ও স্বামী তুরীয়্ালল্দ ১৩৯ -১৪২. 
জীবন্ত বোদাস্তমূর্তি তুরীয়ানন্দ মহারাজ ১৩৯--দক্ষিণেশ্বরে তুরীয়ানন্দ ৯৩৯ 
শীরামকুফের মাহমা-সন্বন্ধে তুরীয়ানন্দ ১৯৪০-_মাতৃভাবে মাতোয়ার৷ তুরীয়ানন্দ ১৪৯ 
-_কাশীধামে তুরীয়ানম্দ ১৪১-_তুরীয়ানন্দের তিরোধানে শ্রীমা ১৯৪২ 
দ্বাদশ পরিচ্ছেদ 7 
আমা সারদ। ও স্বাম্মী শিবালন্দ ১৪৩--১৪৮ 
শ্রীরামকৃফদেব-সর্মীপে হিবানন্দ মহারাজ ১৪৩--শিবানন্দ মহারাজের প্রতি 
শ্রীশ্রীঠাকুরের উপদেশ ১৪৪ ব্রহ্মচারী ছোট-নগেন ও শ্রীমা ১৪৪-_ চারজন 
ব্রহ্মচারী ও শ্রীমা ১৪৬--তিনজন ভ্ত-সম্তান ও শ্রীমা ১৪৬- জয়রামবাটীতে 
জনৈক যুবক ও শ্রীমা ১৪৭-_ত্যাগীশ্বর শ্রীরামকফদেব ১৪৮ 
ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ 
শ্রম! সারদা ও স্বামী অদ্বৈতানন্দ ১৪৯--১৫১, 
গোপাল-দা ও শ্রীরামকৃফ ১৪৯- শ্রীমাকে গোপাল-দার সাহাধ্য ১৫০-_ শ্রীরামকফ- 
সম্তানাদগের আহার-সন্বন্ধে শ্রীরামকৃষ। ও শ্রীমা ১৫০- শ্রীমার সরধাবজায়না 


মাতৃশান্ত ১৫১ 

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ | 
আ্ীমা সারদা ও ভক্ত শিরিশচজ্জ ১৫২--১৫৭ 
শ্রযামপুকুরের বাটীতে কালীপ্জ। ১৫২- জয়রামবাটীতে গারশচন্দ্র ১৫২--1গারিশ- 
চন্রের*দবান্বপ্র ১৫৩--গিরিশচন্দ্রের প্রাত শ্রীমার বাবহার ১৫৪--উদ্বোধনের 
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বাটিতে গিরিশচন্দ্র ও শ্রীমা ১৫৪-গারিশচন্দ্রের বাচীতে শ্রীশ্রীপুর্গাপ্জা ও শ্রীমা- 
১৫৬--গিরিশচন্দ্রের প্রতি শ্রীমার কপা ১৫৭ 

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ 
শআ্রামা সারদা ও লাগ মহাশয় ১৫৮--১৬২ 


নাগ মহাশয়ের প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ ১৫৮-নাণ মহাশয়ের বাণীতে 
গঙ্গানল্লোতের আঁবর্ভাব ১৯$৯--উদ্বোধনের বাীতে নাগ মহাশয় ১৬১-শ্ীমার হস্তে 
প্রসাদ গ্রহণ ১৬২ 


ষোডশ পবিচ্চছদ 

শ্রীমা সারদা ও ভঙ্িনী নিবেদিত। ১৬৩--১৯২ 
শ্রীরামকৃফদেবের আঁবর্ভাব-কালে দেশের অবস্থা ১৬৩-_গুরুগতপ্রাণ 'নবোদতা 
১৬৪-_নিখোঁদ তা-সন্বন্ধে শ্রীমা ১৬৬- শ্্রীমা-সম্বন্ধে নিবোদতার বিশ্বাস ও ধারণ৷ 
১৬৬-_বাগবাজারে নিবোঁদত! ১৬৭-- শ্রীমা-সম্পর্কে নিবোদত ১৬৭-_ল্রীয্া ও 
1নবোদতার পন্র ১৬৯-নবেদিতার শিক্ষা্ান্দর ও তাঁহার প্রেরণা ১৭১- প্রীমার 
িক্ষামান্দর-পারদর্শন ১৭১--নিবোদতাকে শ্রীমার পএ ১৭২-আমোরকা-গমনের 
প্ৰে নিবোদতা ১৭৩-কৃষ্তীনকে নিবোদতার পন্র ১৭৩--স্বামী বিবেকানন্দের 
আদশ-সন্বন্ধে নবোদত ১৭৬- উদ্বোধনের বাচীতে 'নবোদতা ১৭৬-_শ্রীমাকে 
নিবোদতার উপহার ১৭৭-_ মিসেস ম্যাকলাউড ও শ্রীমা ১৭৮-_-নিবোদতার বহুমুখী 
_ প্রাতিভা ১৭৮--ওকাকুরা ও নিবোদতা ১৭৮--ভারতীয় আদর্শবিশ্বাসী নিবোদিত। 
১৮০--শিক্ষামীন্দর-সম্বন্ধে নবোদত৷ ১৮০-_ভারতীয় শিল্প-সম্পর্কে নিবোদতা 
১৮০--নিবোদতা, গাল বুল ও ম্যাকলাউড ১৮২- শ্রীমার সহিত নিবোদিতার 
আলোচনা ১৮২- শ্রীমার ছাঁব তোল। ১৮৩--নিবোদতার সৌন্দর্য-সম্বন্ধে অবনীন্দ- 
নাথ ঠাকুর ১৮৩--দ মাষ্টার এঠাজ আই শহম্‌” ইংরেজী গ্রন্থের প্রকাশ ১৮৪-- 
ানবোৌদতার জীবনের আদর্শ ১৮৫--শ্রীমার ?ানবোদতাকে আশ্বাস-দান ১৮৬-_ 
ভারতবর্ষকে 'নিবোদত৷ ভালবাসয়াছলেন ১৮৭ - নিবোদতার দাঁজালিঙে গমন ও 
বাস ১৮৮-নিবোঁদতাকে প্রবোধদানে শ্রীমা ১৮৮-_-নিবোদতার মৃত্যু-সন্বন্ধে 
উপলান্ধ ১৮৯-প্রয়তম” রচনার অন্তনিহিত ভাব ১৯০--বৌদ্ধ-প্রার্থনাবাণী ১৯১১ 
_-নবোদতার শেষ প্রার্থনা ১৯২ 


সপ্তদশ পরিচ্ছেদ 
শ্রীমা সীরদ! ও গৌরী-ম। ১৯৩--২০৪ 


স্বামী বিবেকানন্দ ও গোরী-মা ১৯৩- গৌরী-মার দক্ষিনেশ্বরে গমন ১৯৪--গৌরী- 
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'মার গান ১৯৫- গোরী-মার প্রতিভা ১৯৫-শ্লীমার সহিত তীর্থদর্শনে ১৯৬-- 
শ্রীমার পাদপদ্মে পু্পাঞ্জাল ১৯৭- গৌরী-মার আশ্রমে শ্রীমার পদার্পণ ১৯৮-- 
সরোজবাল৷ দেবীর আগমন ১৯৬-_জয়রামবাটিতে গোরী-মা ১৯৯- গোরীন্মার 
শ্রীরামকৃফদেবের নাম-প্রচার ২০০-- গৌরী-মার আশ্রমে স্বামী গিবেকানন্দ ২০১-- 
গোরী-মার আশ্রমে স্বামী অভেদানন্দ ২০১- বৃন্দাবনধামে গোরী-মার তপস্যা ২০২ 
_শ্রীমা ও গোরী-মার নিকট দুইটি সর্প ২০৩-_শ্রীমার সমীপে কালীপদবাবু ২০৩ 
_ শ্রীমার নিকটে প্জারী-ব্রাহ্দণ ২০৪ 
অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ 

আমা সারদ। ও যোগীন-মা ২৬৪৫- ২০৮ 
যোগীন-মার পরিচয় ২০৬- শ্রীমা-সম্বন্ধে যোগীন-মা ২০৬-যোগীন-মার 'বিদ্যাশিক্ষ। 
২০৬ -_বৃন্দাবনধামে যোগীন-মা ২০৭-যোগীন-মা সম্বন্ধে শ্রীরামকৃফদেব ২০৭-- 
যোগীন-মার মহাপ্রয়াণ ২০৮ 

রে উনবিং শা পরিচ্ছেদ 
শ্রাম। সারদা ও শোলাপ-মা। ২০৯-- ২১৮ 


গোলাপ-মার দক্ষিণেশ্বর গমন ২০১- শ্রীমার সাহত পাঁরচয় ২১০- গোলাপ-মার 
স্পষ্টবাদিতা ২১১--আববেচক ভভ্তের প্রাতি গোলাপ-মা ২১১- শ্রীমা ও গোলাপ- 
মা ২১২- পাগাঁলনী ও গোলাপ-মা ২১২- গোলাপ-মার সংস্কার ত্যাগ ২১২- 
গোলাপ-মা-সম্বন্ধে নালনীদাদ ২১৩-- গোলাপ-মা-সন্বন্ধে শ্রীমা ২১৪ 
বিংশ পরিচ্ছেদ 
শ্রীমা সারদ ও অঘোরমণিদেবী ২১৫__- ২২৩ 
অঘোরমাঁণ বা গোপালের মার দক্ষিনেশ্বরে গমন ২১৫-_ গ্রীরামকৃঞধদেব ও অঘোর- 
মাঁণ ২১৬-_ অঘোরমাঁণর 'দব্যদর্শন ২১৬-_ বলরাম-মান্দরে অঘোরমাঁণ ২১৬-- 
শ্রীমা ও অঘোরমাঁণর পারস্পারক সম্বন্ধ ২১৭-_শ্রীমার নিকট শ্রীশ্রীঠাকুরের পরাজয় 
২১৭ -_নবোদতার নিকট অঘোরমাঁণ ২১৮-মুমুর্ অঘোরমাণর শয্যাপার্থে শ্রীমা 
২১৯--অঘোরমাঁণর আঁন্তম অবস্থা ২২০- গঙ্গাতীরে অঘোরমাণ ২২১-_ অঘোর- 
মাঁনর মহাপ্রয়াণ ২২৩ 
একবিংশ পরিচ্ছেদ 

আমাসংরদ। ও জক্গমীমণিদেব ২২৪--২২৯ 
লন্ষবীমাণ দেবীর পরুচয় ২২৪-_নহবত-ঘরে শ্রীম। ও লক্ষীমীণ ২২৫-'বদ্যাশক্ষায় 
শ্রীমা ও লক্ষ্মমীণ দেবী ২২৫-_কামারপুকুরে লক্ষ্মীমাঁণ দেবী ২২৬-_ষোড়শীপ্জ।- 
সম্বন্ধে শ্রীমা ও লক্ষীমাঁণ ২২৭- বেকুগ্ঠের প্রাঁত শ্রীমা ও লক্ষ্মীমাণ ২২৮- লক্ষ্মী 
মাঁণসম্পর্কে নিবোদতা ২২৯- লক্ষষীমাঁণর লীলা-সংবরণ ২২৯। 

উপসংহার ২৩০ 
শগন্ছপঞ্জী ৃ ২৩১--২৩২. 


বিশ্বরূপিণী মা সারদা 


সুচনা 


শান্তকে বাদ দিয়া শিব কোনাঁদনই পূর্ণ নন; শান্তর লীলাচণল রূপই বরং শিবের 
পূর্ণ তাকে সার্ক করে। এই পরমকারণর্পণী লীলাময়ী শীল্ত কিস্তু অদ্বৈত- 
বেদান্তের আনবচনীয়া মায়াশান্ডি নয়, কেননা এই 'নিত্যা ও চৈতনামম্ী শান্ত 
বিশ্বসৃষ্টির উন্মুখতা ও বিকাশকে পূর্ণ করে। 

বেদে অর্ধনারীশ্বরের কল্পনা ও ব্রননা পাই। অর্ধনারীশ্বরই সৃষ্টির প্রথম 
প্রভাতের আঁদম পুরুষ ও নারী বা পুরুষ ও প্রকৃতি, বা শিব ও সদানন্দময়ী শন্তি। 
পুরাণে কারণসাঁললে শায়ত পুরুষোত্তম নারায়ণের বর্ণনা পাই এবং সেই "ক্লক 
জ্যোতির্ময় নারায়ণের নাভিপদ্ম হইতে রজোগুণসম্পন্ন রন্তবর্ণ চতুমুখ-্রঙ্গার সৃষ্টি। 
নারায়ণের পদপ্রান্তে সেবাপরায়ণ নারায়ণী লক্ষমীদেবী-মহাপ্রকীতি ও মহাশন্তি । 
সৃষ্টির সুপ্তি-জাগরণের সাক্ষী এ পরমপুরুষ ও আদিনারী এবং পুরাণকার 'নাঁধকার 
শিব ও সাঁবকার শান্তর এভাবেই পাঁরিচয় দিয়াছেন । 


প্রথম পরিচ্ছেদ 
7] ক ॥ 


সৃষ্টর প্রয়োজনে যুগে যুগে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন ঈশ্বর এবং তাহার শান্তরূপে 
সঙ্গে আসেন লীলাসা্গনী ভগগবতী ঈশ্বরী। শান্তর অবতার-রুপেই আসেন 
ঈশ্বর 'লোকসংগ্রহ' বা বশ্বকল্যাণের জন্য। 1তাঁন আসেন সকল অপূর্ণ তাকে বরণ 
কাঁরয়া মানুষের বেশে । বর্মানে শ্রীরামকুষফ ও শ্রীসারদাদেবীর আ'বর্ভাব বুগ- 
প্রয়োজনে । মহাশান্তর্পণী শ্রীসারদাদেবী তাই পরমাঁশবরূপী শ্রীরামকৃষের 
লীলাসাঙ্গনীর্পে অবতীর্ণ । ?নত্যে যে স্বরুপ থাকে এক, লীলায় সেই 'স্বর্পই 
হয় দ্বিধাবভন্ত_-ঈশ্বর ও ঈশ্বরী,_ীশব ও শান্ত । ঈশ্বর ও ঈশ্বরী [কিংবা শিব ও 
শান্ত জীবজগৎ সকলকে লইয়া সাকার সাঁচ্চদানন্দ-রূপে লীল৷ করেন। 
'শ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ' লাখিবার সময়ে স্বামী সারদানন্দ মহারাজকে শ্রীমারও 
একাট সম্পূর্ণ জাবনী 1লাখবার জন্য সকলে অনুরোধ জানাইয়াঁছলেন ॥ প্জ্যপাদ 
শরৎ মহারাজ তাহার উত্তরে বাঁলয়াছলেন, চেষ্টা কাঁরলে শ্রীরামকৃফের জীবনী কিছু 
1কছু [লাঁখয়া হয়তে৷ প্রকাশ কর! সন্তব,1কল্তু অনস্ত লীলাময়ী শ্রীমার জীবনী লেখা 
আমার সাধ্যাতীত। শ্রীমার আদরের সেবক ও সন্তান সারদানন্দ মহারাজের উীন্তত 
সত্য কেননা শ্রীমা সারদা লীলাময়ী ও পরম-এশর্যময়ী হইলেও তাহার সকল 
লীলা ও এশ্বর্যই ছিল চির-আবৃত ও 1চর-অপ্রকাশিত। তান মায়ার আবরণ দয়া 
ঢাঁকয়া রাখিয়াছিলেন তাহার সত্যকার অপার্থিব ধুপ। তাই শ্রীমা সারদা 1ছলেন 
[চিরাঁদনই [নরাভরণা সহজ-সরল বাঁলকার মতো ; আবার কথনে সাধারণ গ্রাম্য 
বধূর মতো, অথচ অন্ত ভাব, [বকাশ ও এশর্ষের ছিলেন তান আঁধকারণী ; 
অফুরস্ত ল্লেহ, ভালবাসা ও করুণার ছিলেন তান মৃর্তিময়ী দেবী । তাই লেখনীর 
পারচ্ছিনন সীমায় শ্রীমার অনস্ত মাহমাকে প্রকাশ করা সহজসংধ্য কর্ম :নয়। তবে 
প্রশ্ন হইতে পারে- তবে ক মাহমময়ী শ্রীমা সারদার মাধূর্যময়ী লীলাকাহনী কেহ 
লাপিবদ্ধ করিবেন না? তাহার উত্তরে বাল, শ্রীমার অনুরাগী ও ভস্ত-সম্তানর। 
শ্রীমাকে যেমনটি ভাবে প্রাতাঁদন ও প্রতিমুহূর্তে দেখিয়াছেন ও উপলান্ধ করিয়াছেন, 
তেমনাট ভাবেই তাহারা তাহার অপার্থব মহিমা ও লীলাকাহনীর কথা প্রকাশ 
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রানকুঁধদেবের প্রজা । 


বশ্বরুপিণী মা সারদা ্‌ ৩ 


কাঁরবেন বিশ্ববাসীর কল্যাণের জন/। 1দিশাহীন অন্ধকারে পথ-নির্দেশের জন্য 
আলোকের উপযোগিত৷ সকলেই স্বীকার করেন এবং এই স্বীকাতির সার্থকতায়ই 
যুগমানব ও ষুগমানবীদের জীবনালেখ্য রচনা করা অনেক দিক দিয়াই প্রয়োজন । 
সাধারণ মানুষের কথাও তাই । সাধারণ মানুষ তাই সীমায়িত বুদ্ধি ও ধারণ লইয়া 
অনস্তভাবময়ী শ্রীরামকৃষ্ণলীলাসাঁঙ্গনী শ্রীসারদাদেবীর পুণ্য-স্মাতিকথার সম্ভার রচনা 
করে শ্রদ্ধার অঞ্জাল দান কারবার জন; শ্রীশ্রীমা সারদাকে । গঙ্গাজলে গঙ্গাপ্জার 
অনুষ্ঠানই এই রচনা । 

একাঁদন দাক্ষিণেশ্বর-মহাতীর্থে শ্রীশ্রীঠাকুর রামকৃষ্ণের পদসেবা কাঁরতে কাঁরিতে 
শীসারদাদেবী জিজ্ঞাসা কারলেন £ “আমাকে তোমার কি বলে মনে হয় 2” 
শ্রীশ্রীঠাকুর বাঁলয়াছিলেন £ “যে মা মন্দিরে আছেন, যিনি এই শরীরের জন্ম 
দিয়েছেন ও এখন নহবতে বাস করছেন, তাঁনই এখন আমার পদসেবা করছেন। 
সাক্ষাৎ আনন্দময়ীর রূপ বলে তোমায় সর্বদ। সত্য সত্য দেখতে পাই ।” বিষ্ময়াবিমুগ্ধ 
হইয়াছিলেন শ্রীমা শ্রীশ্রীঠাকুরের সেই কথা শুনিয়া । শ্রীশ্রীঠাকুর আপনার 
সহধার্মণীকে সাক্ষাৎ-জগজ্জননীর চিন্ময়-মূর্তি বাঁলয়। মনে করিতেন ও পুজা 
কারিতেন। শুধু তাহাই নহে, স্বীয় সহধার্মণীর মতে৷ বিশ্বের প্রাতাট নারীই ছিলেন: 
শ্রীরামকৃষদেবের নিকট পৃজ্যা ও জগন্মাতার প্রাতিচ্ছবি। সত্যই শ্রীশ্রীঠাকুর স্বীয় 
গর্ভধারণী জননী ও দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে প্রাতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীভবতারিণীর প্রাতিমৃর্তি 
বাঁলয়৷ মনে কাঁরতেন শ্রীমা সারদাকে । সেজন্য শ্রীরামকফদেব একাদন গভীর 
অমানশায় শ্রীসারদাদেবীকে ষোড়শী ব৷ '্রিপুরসুন্দরীর্পে পূজা করিয়া বিশ্বের 
নারীজাতকে মাতৃত্বের মাহমময় আসনে প্রাতিষ্ঠত কারয়াছিলেন। ল্লিপুরসুন্দরীর 
অপর নাম লাঁলত৷ ও শ্রীবিদ্যা ৷ শ্রীবিদ্যা যন্ত্র দেবীর পীঠস্থান। ভ্রিপ্রসুন্দরী 
বঙ্গদেশীয়-তন্ত্রে শ্যামা বা দাঁক্ষণকালকা বলা যাইতে পারে । ফলহারণী 
কালীপ্জার গভীর অমানিশায় শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীসারদাদেবীকে সম্মুখে আসনে বসাইয়া 
ষোড়শোপচারে পূজা করিলেন ও ধ্যান করিলেন এবং পূজা ও ধ্যানের শেষে 
শ্রীমাকে বন্দনা করিয়৷ জপের মালা শ্রীমার পাদপদ্মে সমর্পণ কাঁরয়৷ প্রণাম কাঁরতে 
ক'িতে বাঁললেন, 


পবমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সবার্থনাধকে । 
শ্রণ্যে ন্যস্বকে গৌরী নারায়াণ নমোহস্ত্ুতে 


৪ বিশ্বরুতপিণী মা সারদা 


ইহাই বিদ্যাভাবের শন্তিপূজা ।১ তন্ত্র বলে "শবশ্ত্যাত্মকং জগৎ”-__সমগ্র বিশ্ব 
শিব ও শান্তির 'দব্যপ্রকাশ ॥। দিব্যাচারের পূজায় শিব ও শান্ত আঁভন্ন, ব্রহ্ম ও 
ব্রহ্মময়ীর মধ্যে কোন ভেদ নাই,-যেমন আপ্ন ও তাহার দাহকাশান্ড আভল্ল। 
দিব্যাচারী সাধকের দৃষ্টিতে বিশ্বচরাচর শিব ও শান্তর যুগলরূপ এবং বিশ্ববরহ্মাণ্ড শিব 
ও শক্তিরই মহিমময় লীলাক্ষেত্র । তন্ত্রে যান অচণ্চল নিবিকার সদাশিব বা 
মহাকাল-শব, তিনিই আবার লালায় চিরচণ্ুলা কালী । শিব অর্থে সদাশিব 
ও মহাকাল-শব যখন শবর্পে আপন মাহমায় বিভোর থাকেন, তখন তান 
1নত্য ও '1নগুঁণ ব্রহ্ম এবং শিব যখন লীলার জন্য শাল্তরূপে নিজেকে প্রকাশ 
করেন, তখন 'তাঁন নৃতাচণ্চল। ভ্রিলোকপ্রসাঁবনী মহাশীন্ত কালী । তাই 
তন্ত্রশাস্ত্রের মতে মহাকাল ও মহাকালী এক ও আঁদ্বতীয় একই সত্যের রূপভেদ ও 
নামভেদ মাত । আসলে লীলার জন্য শিব শান্তর্পে বিশ্বচরাচর সৃষ্টি করেন, 
পালন করেন, আবার প্রলয়সাগরে সকল-কছুকে 'নমাঁজ্জত করেন। অই 
তন্রদৃষ্টিতে শিবকে শান্ত বা কালীরই লীলাবিক্ষন্ধ অশান্ত মূর্তি বল যায়; 
অর্থাৎ লীলায় তিন অশান্ত ও নিত্যে তিনি শাস্ত। লীলায় শন্ত শিবের বুকে 
দাড়াইয়া মহাশান্তরূপে নৃত্য করেন । এই নৃত্যের নামই সৃষ্টি। ._. 

ঠিক এইভাবে লক্ষ্য কারলে আমরা দোঁখি যে, শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীসারদাদেবী একই 
পরমসভোর দুই রূপ ; একই টাকার এপাীঠ ও ওপীঁঠ। তাহারা পরস্পরে ভিন্ন, 
আবার আভন্ন। এইভাবে আগ্র ও দাহকাশান্ত ভিন্ন, আবার আঁপ্রকে ছা়িয়। 
কোনাদন দাহিকাশান্ত থাকতে পারে না, সুতরাং আঁগ্ররই দাহক'শান্ত, শান্তমান 
আগ্র ও দাহিকাশীন্ত আভন্ন। শ্রীরামকৃষ্ণ পূর্ণশান্তবূর্পিণী শ্রীসারদাদেবীর 
মধ্যে নিজেকে ব্যস্ত করিয়া ও জগম্মাতারূপে আপন দেবী সরস্বতীবুপিণী সহ- 
ধার্মনীকে প্জা করিয়। ধর্মসাধনার ইতিহাসে এক অতুযজ্ঘল আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিয়। 
গ্যয়াছেন। গোৌতন-বুদ্ধ, শঙ্কর ও শঙ্কর ও চৈতন্যদেব আপন আপন শীন্তরাপণী 
সহধার্মণীকে পারত্যাগ করিয়া সত্যানুভূতির জন্য সংসার ত্যাগ কা'রয্াছলেন, 
কিনতু শ্রীরামকৃফদেব আপন সহ্ধার্ণীকে পরিত্যাগ না করিয়া, বরং সদাসর্বদ। স্বীয় 
পার্শে রাখিয়া পরমসত্যের সাধনায় উপলান্ধ করিলেন যে, নারী বিশ্বমাতা : জগদ্ধাতী, 
নারী মুন্তিপথের প্রাতবন্ধক নন, বরং সহায়ক ও ভঙ্কানদায়ণী। তাই শ্রীরামকৃষ্ণ 
সংসার আগ না করিয়া, বরং সংসারের মধোই আত্মধ্যানে ও ব্রহ্গজ্ঞানে মগ্র থাকিয়া 
:১। ভীজৎ বামী সারদানশ্ ২ মহার(জ-রচিত জ্রীতীরামকৃষ্*পীলা প্রসজ ভরষ্টব্য। 


বিশ্বরুপিণী মা সারদা €ে 


বশ্ববাসীকে শিক্ষা দিলেন যে, সংসারবন্ধনের কারণ তৃষ্ণা বা বাসনা, তাই বাসনা- 
ত্যাগই প্রয়োজন 'নর্বাসনারূপ ত্যাগ-প্রতিষ্ঠার জন্য, কেননা ত্যাগই একমাত্র জীবনে 
শাম্ত দিতে পারে। মায়ার সংসারকে বিশ্বজননীর লীলাক্ষেত্র মনে কাঁরয়া মহামায়ার 
শরণাপন্ন হইলে মায়ার বন্ধনে আর মানুষ আবদ্ধ হয় না, বরং মায়ার পারে উপনীত 
হইয়৷ শাস্ত লাভ করে। 

মাতৃত্বের আসনে প্রাতিষ্ঠত থাকয়া শ্রীন্রীমা সারদাদেবীর জীবনে সম্তানবাৎসলোর 
মন্দাঁকনীধারা আরে। প্রবলভাবে উৎসা'রত হইয়া উীঠল। অজন্র করুণা- 
ধারা বর্ষণ কাঁরয়া গান শোকসন্তপ্ত নরনারীর জীবনে শাঁত্তধার। বিতরণ 
কারতে লাগলেন । ব্ধার আঁব্শ্রান্ত বাঁরধারার মতে শ্রীমার অফুরম্ত প্লেহ 
শনার্ধচারে সকলের উপর বার্ধত হইতে লাগল । শ্ত্রীামার নিকট তাই ছোট-বড়, 
ধর্নীবনর্ধন, পৃণ্যবান-পাপপী, কৃতী-অকৃতী বাঁলয়া কোন ভেদ ছিল না। যে কেহই 
'মা” বাঁলয়। একবার শ্রীসারদাদেবীর নিকট দড়াইয়াছে, তাহাকেই তিনি প্লেহভরে 
ক্রোড়ে স্থান গদয়াছেন এবং মায়া-আঁলন ধূলাবাঁল ঝাঁড়য়া [ন্নল কাঁরয়। লইতে 
চেষ্টা করিয়াছেন। তাহার অহেতুকী কৃপা ও করুণ৷ হইতে কেহই কখনো৷ বাত 
হয় নাই। ইহা আত সত্য কথা যে, শ্্রীমা নিজে সন্তানের জনায়ত্রী না হইয়াও বশ্থ- 
সমাজে মাতৃত্বের মাঁহমময় আসন লাভ কাঁয়য়াছলেন। তাহার প্লেহ-ভালবাসার 
অমৃতময় সাগরে যে কেহ অবগাহন কাঁরয়াছে, সেই শীতল হইয়াছে এবং ধন্য ও 
কৃতকৃতার্থ হইয়াছে । সাধক শ্রীরামপ্রসাদ গাঁহয়াছেন-__ 

মা-হওয়া ক মুখের কথা । 
কেবল প্রসব ক'রে হয় ন৷ মাতা, 
যাঁদ না বুঝে সন্তানের ব্যথা ॥ 

সকল মানুষের জীবনের দুঃখ-কষ্ট অনুভব কাঁরয়া সবংসহা জননী হইতে পারেন 
কয়জন 2 সমগ্র নারীসমাজে সত্যকারের ম্লেহশীলা জননী হইতে পারেন কয়জন 2 
1কন্তু কর্ণাময়ী শ্রীমা সারদার মধ্যে পাই আমর প্রকৃত মাতৃত্বের পূর্ণরুপের প্রকাশ, 
_যে রূপের মধ্যে স্বার্থমাঁলিন্যের বিন্দুমান্র স্পর্শ ছিল না। শ্রীমার হৃদয় সকল 
সময়েই তাহার সম্তান ও ভন্তাদগের কল্যাণের জন্য উৎসারিত থাঁকত। সকল 
সময়ের জন্যই শ্রীমা সন্তান ও ভন্তগণের কিসে মঙ্গল হয় তাহা চিত্ত কারিতেন। 
কে কোথায় কিভাবে আছে ও জীবনযাপন কারতেছে শ্রীমার চিস্তা সবদাই সেই 
কে পাঁড়িয়া থাঁকত। তাহ। ছাড়। সন্তানাদগের জপ-্ধ্যানের প্রাত শ্রীমা বিশেষ 
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ভাবে লক্ষ্য রাখিতেন। শ্ত্রীমা বালতেন, সাংসারিক জীবনে সচ্ছলতা ও অসচ্ছুলত৷ 
তে৷ আছেই, সংসারে সকল-াকছছুর প্রাপ্তিতে সুখ ও অগ্রাপ্ততে দুঃখ তো আছেই, 
1কস্তু সেই সচ্ছুলতা ও অসচ্ছুলতা বা সুখ-দুঃখের মধ্যে সমত৷ রক্ষা কারয়া জীবনে 
শান্তি লাভ করিতে হইবে, অন্যথা অশান্তিময় জীবনের কোন সার্থকত৷ নাই। তাই 
জপ-ধ্যানে ও ঈশ্বরপ্রসঙ্গে ভন্ত-সম্তানাদগের মনকে সদাসর্বদ। নিমগ্ন রাখার দিকে 
শ্রীমার চরাদন সতর্ক দৃঁষ্ট ছিল। তান 1নজেও সময় পাইলে ধ্যান-জপে ডুবিয়। 
থাঁকিতেন। তাহাছাড়া সর্বদা অস্তমুখী আত্মস্থ অবস্থা তে ঠাহার সকল সময়েই 
দেখা যইত। একবার শ্রীমার অসুস্থ অবস্থায় প্রায় সকল সময়ে জপ করিতে দেখিয়৷ 
জনৈক ভভ্ত শ্রীমাকে 'জজ্ঞাসা কাঁরয়াছলেন £ “মা, আপাঁন অসুচ্থ অবস্থায় এত 
অপ করেন কেন 2” তাহাতে শ্রীমা সহাস্যে বাঁলয়াছলেন £ “াঁক করবে৷ বাবা, 
কত সন্তান কত সময় এসে ব্যাকুল হয়ে ও আগ্রহ সহকারে আমার কাছ থেকে 
দীক্ষা নিয়ে যায়, কস্তু সকলে কি আর ঠিকঠিক জপধ্যান করতে পারে 2 আমি 
তদের মা, আমি তাদের ভাল-মন্দ সকল-িছুর ভার নিয়োছি। সেজন্য তাদের 
হ'য়ে আমি জপ কার, আর ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা ক'রে বাল যেন তাদের ঠতন; 
হয়, তাদের জ্ঞান লাভ হয়। কি জানো বাবা, এই দুঃখ-কষ্টের সংসারে আর যেন 
ন৷ তাদের আসতে হয়, তারা মুন্ডি লাভ করুক এটাই আমার প্রার্থনা” । এমাঁন ছিল 
সম্তানাদগের প্রাঁত প্লেহময়ী মার গভীর প্লেহ-ভালবাসা ও অন্তরের আ্মকর্ষণ। তাহা 
ছাড়া বশ্বরুপণী শ্রীমা সারদা ছিলেন স্বভাবতই সরলা ও লজ্জাশীলা। গতানি 
ছিলেন সকলের চৈতন্যদাঁয়নী, কলযাণকারণী ও ক্ষমাগুণসম্পন্না অসামান]া নারী । 
শ্রীরামকৃফসস্তান স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ তাই শ্রীমার স্তবমন্ত্রে লাখয়াছেন £ 
'লঙ্জা-পটাবৃতো নত্যং সারদে জ্ঞনদায়কে? । সতাই একাধারে লজ্জা, জ্ঞান, ক্ষমা ও 
করুণার তিনি ছিলেন জ্বলন্ত প্রাতিমৃ্তি। সাধারণ নারীর মধ্যে এই আদর্শ প্রতক্ষ 
করা সতই দুরৃহ । 

শ্রীমা সারদার মধ্যে সেবাপরায়ণতার দৃষ্টান্তও অনুকরণীয় । শ্রীরামকৃ্দেব 
যখন দাঁক্ষণেশ্বরে বাস কাঁরতেন, তখন শ্রীম। প্রাতাদন নিজে খাবারের থাল৷ লইয়। 
উহাকে আহার করাইতেন। একদিন জনৈক। মাহল৷ শ্রীমাকে শ্রীশ্রীঠাকুরের জন; 
খাবারের থালা লইয়া যাইতে দেখিয়। বালয়া উঠিল £ “দিন্‌ মা, আমা দন” । 
অহাতে শ্রীমা খাবারের থালা মাঁহলাটীর হস্তে দিলেন এবং মাহল। খাবারের থাল। 
শ্রীশ্রীঠাকুরের সম্মুখে রাঁখয়৷ চলিয়া গেল । শ্রীশ্রীঠাকুরের সেইদিন কিন্তু খাওয়া 
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হয় নাই। পরে [তান শ্রীমাকে বাঁলয়াছিলেন £ “তুম আমার খাবারের থালা নিজে 
নিয়ে আসবে, অন্য কারুর হাতে দেবে না” । শোনা যায় যে, মহিলাটীর স্বভাব-চিল্ত 
নাক বিশেষ ভাল ছিল না এবং অন্তর্যামী শ্রীশ্রীঠাকুর তাহা জানতে পাঁরয়াছিলেন। 
কিস্তু শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা শুনিয়া শ্রীমা করজোড়ে বাঁলয়াছিলেম £ “তা আম জানি, 
কিস্তু মা ব'লে যাঁদ কেউ আমার কাছে আসে ও কিছু চায়, তাহলে তাকে আঁম 
ফেরাতে পারবে না” ॥ পুনরায় শ্রীমা বলিলেন £ “ঠাকুর, তুমিতো শুধু আমার 
ঠাকুর নও, সকলেরই ঠাকুর” । শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীমার সেই কথা শুনয়া আর কিছু 
বাললেন না। 

এই ঘটনা হইতে আমরা বুঝিতে পার যে, পারপূর্ণ মাতৃত্বের আধকার লইয়া 
শ্ীশ্রীঠাকুরের নিকটও শ্রীমা আঁবচল ও অটল থাকতেন এবং শ্রীশ্রীঠাকুরও সেখানে 
শ্রীমার সকল কথা ও সকল আবদার মানিয়া লইতেন। শ্রীমা ও শ্রীশ্রীঠাকুরের মধ্যে 
এই ধরণের ঘটনা কদ্দবারই না ঘাঁটয়াছে, ?ীকস্তু সকল-াঁকছুর মধ্যেই আমরা শ্রীমার 
পূর্ণ-মাতৃত্বের প্রকাশ লক্ষ্য করিয়াছি। তাই বাঁল, শ্রীসারদাদেবী 1ছলেন 
উন্নাবংশ-ীবংশ শতকের মানবসমাজের একজন অসামানগ মাহিয়সী নারী এবং 
1বশ্বনাতৃত্বের দিব্-মাহমার ছিলেন এক অত্যুজ্জল জ্যোতিষ্ক ! সকল-কিছু 
দুঃখ, অশ্রু ও বেদনাময় পাঁরবেশের মধ্যে থাকিয়াও শ্রীমা ছিলেন সবংসহ। ও 
সব্বদৃঃ্খহরা । আপন অন্তর গদয়া ?তাঁন সকল সন্তানের ব্যথা ও অপরাধ গ্রহণ 
কাঁরতেন এবং সকলকে দুঃখ-বেদনা হইতে মুস্ত কাঁরয়৷ শান্ত ও সান্ত্বনা দান 
কারতেন। | 

 প্রসঙ্গক্রমে একট ঘটনার কথ। বাল । একজন বৃগ্ধদ মাঝ-বউ শ্রীমার বাড়ীতে 
প্রায়ই যাইত । একবার িছুদন সে শ্রীমার নকট আসতে পারে নই এবং পরে 
সে শ্রীমাকে দর্শন করিতে আসিলে শ্রীমা তাহাকে কাছে ডাঁকয়। কুশল-প্রশ্ন 
[জজ্ঞাসা কারিয়া জানিতে পারলেন যে, তাহার একাট পুত্র চিরাঁদনের “জন্য 
তাহাকে ছাড়িয়া অকালে চাঁলয়া গিয়াছে এবং তাহ'রই জন্য সে আঁসতে পারে 
নাই। শ্রীমা সন্লেহে বৃদ্ধাকে সান্তনা দিতে লাগিলেন । জাহ্‌বীধারার মতে৷ 
শ্রীমার অফুরস্ত প্লেহ-করুণ! দর্শন কাঁরয় বৃদ্ধা কাঁদতে লাগলেন এবং বৃদ্ধার চক্ষে 
অশ্রধারা দোঁখয়া শ্রীমাও কাঁদতে লাগলেন । উভয়ের ক্র্দন-শব্দ শুীনয়া সকলেই 
ছাঁটয়৷ আসলেন এবং বৃদ্ধা ও শ্রীমার অপর্প সেই ভাব ও দৃশ্য দেখিয়া স্তভিত 
হইয়৷ দাড়াইয়া . রাহলেন। ক্রমে শ্রীমার ক্রন্দন প্রতক্ষ করিয়া সম্তানহার। বৃদ্ধা 
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মাঝ-বউয়ের দুঃখ ও ক্রদ্দন প্রশমিত হইল এবং শ্রীমাও শান্ত হইলেন । শ্রীম৷ তখন 
নবাসনের বউকে বাঁলয়৷ তৈল আনাইয়। নিজে মাঝি-বউ-এর মাথায় তৈল ঢালিয়৷ 
[দিলেন । মাথায় তৈল মাখানো শেষ হইলে শ্রীম বৃদ্ধার আঁচলে মুড়ি ও গুড় 
বাধিয়া দিয়া ছল-ছল নেল্রে তাহাকে বিদায় দলেন এবং পরম-আদরের সাঁহত 
প্লেহভরে মাঝ-বউকে আবার আসতে বাঁললেন। শ্রীমার মধ্যে এইর্প গ্লেহ- 
করুণার মন্দাকনীধারার 'নদর্শন অনেকে বহুবারই প্রত্যক্ষ কারয়া 'বস্ময়াবমুহ্ধ 
হইয়াছে । বৃদ্ধার মতো৷ কত-শত শোকসম্তপ্ত মানুষ শ্রীমার নিকট আঁসিয়৷ ও প্লেহ- 
করুণার স্পর্শ পাইয়! জীবনে ধন্য হইয়াছে ! ূ 

আর একট ঘটনার কথা এখানে বাঁল। শ্রীমা যখন দাঁক্ষিণেশ্বরে নহবতের ঘরে 
বাস করিতেন, তখন জনৈক! বৃদ্ধ! শ্রীমার কাছে প্রায়ই আসিয়া গল্প করিত। শ্রীমাও 
তাহাকে আপনার কন্যার মতে আদর-যত্র কারিতেন। শ্রীশ্রীঠাকুর কিন্তু সেই 
বৃদ্ধাকে একটুও পছন্দ কারতেন না, কারণ তাহার অতীত জীবন নাক বশেষ ভাল 
[ছল না। 'ন্রকালদশাঁ শ্রীশ্রীঠাকুর একাদিন বৃদ্ধাপ্রসঙ্গে শ্রীমাকে সেই কথা 
বাঁলয়াছলেন। শ্রীমা তাহা শুনিয়াছিলেন এবং বৃদ্ধা পুনরায় তাহার 'নকট 
আপসিলে তাহাকে ঘৃণ। না কাঁরয়৷ বরং প্লেহভরে প্রাতীদন নহবতে আসিতে 
বাঁলয়াছিলেন। বৃদ্ধ। শ্রীমাকে 'মা' বাঁলয়া সম্বোধন কারত ও. শ্রীমার নিকট 
আঁসিয়৷ সতাই জীবনে শান্ত লাভ করিয়াছিল। অপার্থব মাতৃপ্পনেহের নিকট 
সন্তানের অপরাধ তুচ্ছ বোধ হইয়াছিল এবং কলাঞ্কিনী কন্যাকে শ্রীমা পারত্যাগ 
কাঁরতে পারলেন না ছে$খয়া শ্রীশ্রীঠাকুর আর কোন কথা বাতেন না, বরং 
শ্রীমার মাতৃত্বের নিকট নিজে পরাজয় স্বীকার ক'রয়াছলেন। 

এমনি আরও দুইজন [খ্যাত আঁভনেত্রী তিনকড়ি ও তারাসুন্দরী শ্রীমার ?নকট 
যাতায়াত করিত। শ্রীমা লক্ষ্য করিতেন যে, এঁ দুইজন রমণী আসিয়াই আঁত- 
সঙ্কোচের সাঁহত শ্রীমার নিকট হইতে সর্বদা দূরে থাঁকত, কারণ তাহারা নাকি 
ভাবত ষে, তাহাদের অশু'চি ও অপাবন্ুত৷ যেন শ্রীমাকে কোনাঁদন স্পর্শ না করে। 
কিস্তু অন্তর্যামিনী ক্ষমাসুম্দরময়ী শ্রীমা তাহাদের মনোভাব বুঝিতে পারিয়া অভয় 
দান করিয়াছিলেন ।. আর একাঁদন তাহাদের লক্ষ্য করিয়া শ্রীম৷ বাঁলয়াছিলেন ঃ 
“এদেরই ঠিক ঠিক ভন্তি। এই দাঁনত। দিয়েই এরা ভগবানের পৃজ ক্ষরে এবং 
যেটুকু ভগবানকে ডাকে, তারা নিষ্ঠার সঙ্গেই ডাকে” | 

আর এক দিন শ্রীম। ঠাকুরঘরে বাঁসয়া আছেন এমন সময়ে আঁভনেত্রী িনকাঁড় 
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আসিয়া ঠাকুরঘরের বারান্দায় বাঁদল । শ্রীমা তাহাকে আসিতে দোঁখয়া একটি 
গান গাঁহতে বাঁললেন। িতনকাড় শ্রীমার আদেশ পাইয়া সুকষ্ঠে গান 
ধারল- 
আম্যয় নিয়ে বেড়ায় হাত ধরে ॥ 
যেখানে যাই সে যায় পাছে, বল্তে হয় না জোর করে ॥ 
. আম জানতে এলাম তাই 
কে বলে রে আপন রতন নাই 2 
সাঁত-মথ্য দেখনা এসে, কচ্ছে কথা সোহাগ ভরে ॥ 
সেই কল্নর-কণ্ঠের গান শুনিয়া শ্রীমার চক্ষু জলে ভাঁরয়৷ উঠল । শ্রীম৷ 
শ্লেহভরে তিনকাঁড়কে আশীবাদ কাঁরলেন এবং আবার আসতে বাঁললেন। 
[তিনকাঁড় করুণাময়ী শ্রীমাকে প্রণাম করিয়া বিদায় লইল এবং শ্রীমা একদৃষ্টে 
সেইদিকে চ্াহয়া রহিলেন। সম্তভানবৎসল! শ্রীমার প্লেহ-করুণার নিদর্শন সত্যই 
জগতে ঠবরল ! 
দক্ষিণেশ্বরে তখন প্রায়ই একজন পাগালনী আঁসত। পাগাঁলনী দক্ষিণেশ্বরে 
আসিয়া একাদন শ্রীশ্রীঠাকুরকে বাঁলয়াছিলেন ঃ “আমি তোমার মধুরভাবের 
সাঁঙ্গনী”। শ্রীশ্রীঠাকুর পাগালনীর কথা শুঁনয়া অত্যন্ত 'বিরন্ত হইয়া [তিরস্কার 
কারয়াছিলেন এবং জনৈক সন্তানকে বাঁলয়াছিলেন পাগালনীকে বাহর কারয়৷ 
1দতে। শ্রীমা সেই দৃশ্য নহবতখানা হইতে লক্ষ্য করিয়াছিলেন ॥ কন্যাতুল্য 
অসহায়া পাগাঁলনীকে লাঞ্কত ও অপমাঁনত হইতে দোঁখয়া শ্রীমার অন্তর দুঃখ- 
বেদনায় ভরিয়। উঠল । তান আর "স্থর থাঁকতে না পাঁরয়া একটি স্ত্রীলাোককে 
'দয়। পাগালনীকে ডাকাইয়৷ আনয়৷। সম্লেহে বাঁললেন ঃ “মা, তোমাকে ঠাকুর 
যখন দেখতে পারেন ন1, তখন তার কাছে তুমি যাও কেন? তুমি আমার মেয়ে, 
আমার কাছে আস্বে |” পাগালনী শুঁনয়৷ শান্ত হইল ও শ্রীমাকে প্রণাম কারয়া 
চাঁলয়। গেল। করুণাময়ী শ্রীম৷ এই ভাবে পাগাঁলনীর অন্তরের ব্যথার ভার নিজে 
গ্রহণ করিয়৷ পরমন্নেহে তাহাকে সান্ত্বন। দান কারলেন। 
শ্রীমার নিকট জাতিবর্ণানবিশেষে সকলেই ছিল সম্তানতুল্য। একবার 
জয়রামবাটিতে যখন শ্রীম। ছিলেন, তখন প্রায়ই আমজাদ আল নামে একটি 
মুসলমান-ভন্ত শ্রীমার নিকট আসত । সে মাঝে মাঝে অভাবের তাড়নায় চুরি- 
ডাকাতও কাঁরত। সেজন্য সকলেই তাহাকে ঘৃণার চক্ষে দোৌখ্ত। শ্রীমা তাহ। 
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জানিতেন। ক্তু তান ছিলেন ক্ষমা ও করুণার জ্বলন্ত প্রাতিমূর্তি। তাই তাহার 
চক্ষে ভন্ত আমজাদের কোন দোষ-নুটিই অপরাধ বাঁলয়। গণ্য হইত না । শ্রীরামকৃষফ- 
সন্তান স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ শ্রীসারদাদেবীস্তোল্ে 'লাখিয়াছেন £ “দোষান- 
শেষান্‌ সগুণী করো ষি",_অর্থাৎ মানুষের অসংখ্য দোষকে করুণাময়ী শ্রীম। গুণ বলিয়। 
গ্রহণ কাঁরতেন, কাহারও দোষকে তান দোষ বাঁলয়৷ দোখতেন না। সত্যই এই 
মহান্‌ আদর্শের প্রতিফলন আমরা শ্রীমার মধ্যে দোখি ! 

পুনরায় আমজাদের প্রসঙ্গেই বল । একাদন শ্রীমা আমজাদকে জয়রামবাচীতে 
আপন-ঘরের বারান্দায় বসাইয়া খাইতে দিয়াছেন এবং একজন স্রীলোক-ভভ্তু যখন 
আমজাদকে পাঁরবেশন কাঁরতোছল তখন দূর হইতে ছুঁড়িয়। ছুঁড়য়। অন্ব-ব্যজজনাদি 
তাহাকে পাঁরবেশন কারতোছল ॥ শ্রীমা তাহা লক্ষ্য করিয়া বাাাথিত হইলেন 
তাঁন তৎক্ষণাৎ নিজের হাতে আমজাদকে পাঁরবেশন কারিতে কারতে শ্ত্রীঞ্শ্ডাটকে 
বাঁললেন যে, এই ভাবে পাঁরবেশন কারলে কাহারও খাওয়া হয় না, বরং যে খায় সে 
মনে অত্যন্ত কষ্ট পায় । তাই আদর-যত্র করিয়া খাইতে দিতে হয় । ইতিমধে) আমজাদ 
আঁলর খাওয়া শেষ হইল এবং শ্রীমা নিজের হাতে সেই উচ্ছিষ্ট স্থান পারস্কার 
করিয়া দিলেন। শ্রীমাকে এরুপ কাঁরতে দোঁখয়৷ উপাস্থত কেহ কেহ 
বাঁলয়াছিলেন যে, শ্রীমার জাত (জাতি) গিয়াছে । শ্রীমা তাহা শুনয়৷ বালয়াছিলেন ঃ 
“আমার শরৎ (স্বামী সারদানন্দ )- যেমন ছেলে, এই আমজাদ আঁলও.তেমাঁন 
ছেলে |” 

এই প্রসঙ্গে করুণাময় াকুর শ্রীরামকদেবের কথ মনে পড়ে । জাতি, মান, 
কুল প্রভৃতির আঁভিমান দূর কারবার জন্য" শ্রীরামকৃফদেব দক্ষিণেশ্ধ্রে একদিন 
নর্দমায় পারত্যন্ত এটে-পাতা প্রভাতি সরাইয়া নিজের কেশগুচ্ছের দ্বারা উীচ্ছষ্ স্থান 
পারঞ্কার করিয়াছিলেন । আঁভমান ও অহঞ্কারই মুন্তপথের অন্তরায় ও বন্ধন । 
শ্রীরামকষফসেবাপরায়ণা শ্রীমা শ্রীশ্রীঠাকুরের সেই নরাঁভমান ও 'নিরহংকারের 
পাঁবন্রোজ্ষল আদর্শকেই জীবনে বরণ কাঁরয়াছিলেন । আমজাদ আলির উচ্ছিষ্ট 
স্ছান পাঁরস্কার কাঁরতে তাই শ্রীমার মনে এতটুকুও সঙ্কোচবোধ হয় নাই । শ্রীশ্রীঠাকুর 
ও শ্রীমার এই মহান্‌ আদর্শ বিশ্বে বরনীয় ৷ শ্রীমার নাবিচার-ব্যবহারের মধ্যে সতাই 
জাত-বর্ণভেদের স্পর্শ 'ছিল না, বরং তান কাহারও মধ্যে কোন দোষ বা দুবলত 
দেখলে তৎক্ষণাৎ তাহা সংশোধন কাঁরয়া দিতেন এবং অফুরস্ত প্লেহ-ভালবাসার 
বন্ধনে তাহার মনকে জয় কারতেন। প্বেই বাঁলয়াছিল যে, “মা' বাঁলয়া সম্গোধন 
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করিয়৷ একবার শ্রীমার 'নকট কেহ দাড়াইলে 'তাঁন জাতিধর্মনিবিশেষে তাহার 
প্লেহময় ক্রোড়ে তাহাকে স্হান দিতেন। সত্যই শ্রীমা ছিলেন চিরক্ষমাসুন্দর- 
মৃতময়ী প্লেহময়ী জননী । 
শ্রীমার মধ্যে এমান এক অনন্/সাধারণ শান্ত নাহত ছিল , যাহার প্রভাবে 
কলঙ্ক-কালিমায় িপ্ত মানুষের মন পাঁবন্র ও নির্মল হইভ। শ্রীমা বলতেন ৪ 
“দোষ তে মানুষের থাকৃবেই, কিন্তু সেই দোষকে ভুলে কিভাবে সম্তানদের [ঠক 
পথে পাঁরচাঁলিত করা যায় সেটাই তে! আসল কথা” । এই সম্বন্ধে একটি ঘটনার 
কথা এখানে উল্লেখ কার । একবার শ্রীমার নিকট একট লোক আসয়াছল। 
সে জাতিতে ছিল তু'তে-সুসলমান। সেই লোকাঁট কয়েকাঁট কলা ঠাকুরপৃজার 
জন) আঁনয়াছিল, কিন্তু সেই সামান্য দ্রব্য টকভাবে ঠাকুরপ্জার জন্য দিবে সেইজন্য 
সে সংকোচবোধ কারতোছিল । শ্রীমা তাহার অন্তরের ভাব বুঝতে পারয়াছলেন । 
তাই তাহার নিকট হইতে ফলগুল গ্রহণ কাঁরয়৷ শ্রীঠাকুরপ্জার জন্য ানজেই 
সেইগুঁলি দবেন বাঁজেলেন। তাহার পর শ্রীমা সেই মুসলমান-লোক টিকে আদর-যত্র 
কাঁরিয়া মুঁড়-মিষ্ট খাইতে দলেন। লোকটর প্রত শ্রীমার সেই প্লেহপূর্ণ আচরণ 
দোঁখয়া জনৈকা স্ত্রীলোক শ্রীমাকে বাঁলল £ “মা, লোকাটি চোর ও খারাপ-চারিন্রের 
ত৷ তুমি অত ওকে যত্ন কর কেন” £ : শ্রীমা শুনিয়া গভীরভাবে তাহাকে বাললেন £ 
“মা, কে মন্দ, কে ভাল, আম ত৷ খুব ভালভাবেই জানি । 1ক্তু ভালবাসার কাছে 
ভালমন্দ কছুই থাকে না। আম ভালটাই দোখ, তাই সকলকে ভালবাস” ॥ 
[কিছুক্ষণ নীরব থাঁকয়। পুনরায় শ্রীমা বলিলেন ৪ “লোকেরা কেবল সবার দোষই 
দেখে, গুণকে আর ক'জন দেখে বলো ? ক্তু দোষের মধ্যে গুণকেই দেখতে চেষ্টা 
করা উাঁচত। আর ?ি ক'রে সকলকে ভাল ধর! যায় তই চন্ত। করা উচিত” । 
শ্রীমার এই স্বভাবসুম্দর ক্ষমাদৃষ্ট কথা শনয়। স্রীলোকাট 'বাস্মত হইল এবং শ্রীমার 
নিকট 'নজের আচরণের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিল । 
এখানে মনে পড়ে আর একটি ঘটনার কথা । শ্রীমা তখন বৃন্দাবনে । বৃন্দাবনে 
শ্রীবাকে বিহারী ব। বঙ্কাঁবহারীকে দর্শন করিয়া শ্রীমা ভাবাবহবলা হইয়।৷ আনন্দে 
আত্মহারা । বজ্কাবহারী-শ্রীকৃষকে দর্শন ও প্রণাম কররিয়। শ্রীমা প্রার্থন। কাঁরলেন ঃ 
“হে বাকে-বিহারী, বূপাঁটি তোমার বাকা, 1কস্তু মনাট তোমার সোজা । বাকে-বিহারা, 
আমার মনের বাকটি তাই সোজা ক'রে দাও” । যান 1বশ্বজননী রাজরাজেশ্বরী, 
_ ধাহার করুণা-কটাক্ষে মনের সকল মালন্য দূর হইয়া মানবের জীবনের গাতি 
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কল্যাণের পথে পাঁরচাঁলিত হয়, তাহার আবার মনের বাক বা গাঁত পরিবর্তনের জন্য 
'শ্রীভগবানের নিকট আকুল প্রার্থনা কেন? রহস্যময় বটে মহাভগবতীর লীলা ও 
প্রার্থনা ! তবে একথা সতা যে, শ্রীমার সেই প্রার্থনার মধ্যে গভীর এক রহস্য নীহত 
ছিল। 1তাঁন নিজেকে উপলক্ষ্য করিয়৷ বিশ্বের অগ্কাণত মানবের কল্যাণের জনাই 
বৃন্দাবনেশ্বর ভগবান শ্রীবজ্কাবহারীর নকট কাতর প্রার্থন৷ জানাইয়াছলেন। 
লীলার মধ্যে আই শুধুই রহস্য লুকানো থাকে না, থাকে অপরূপ স্ব্গায় মাধুর্য ও 
মাহমার অনন্ত বিকাশ । যুগে যুগে এই লীলার আঁভনয় হইয়াছে, শ্রীরামকৃষ্ণ - 
সারদা-যুগেও তাহার সমাপ্তি নাই | 
শ্রীশ্রীমার মধ্যে আমরা অসাধারণ সহাগুণ ও ক্ষমার ভাব সবদাই লক্ষ/ কার। 
মনে পড়ে, শ্রীমার শেষ-অসুখের সময়ে একজন স্ত্রীভন্ত কাঁদতে কাঁদিতে শ্রীমাকে 
যখন প্রশ্ন করিয়াছিল ঃ “ম।, আমাদের ক হবে”, তখন শ্রীমা তাহাকে অভয় 'দয়। 
বাঁলয়াছিলেন £ “যাঁদ শান্তি চাও মা, তবে কারও কোন দোষ দেখো না, বরং দোষ 
দেখবে নিজের । জগতকে আপনার ক'রে নিতে শেখো । কেউ পর নয় মা, জগৎ 
তোমার এবং তুমি জগতের" । শ্রীমার উপদেশে স্্রীলোকাটি মনে সান্ত্বনা পাইয়াছিল । 
শ্রীমার অমৃতময় জীবনের সংস্পর্শে ধাহারা একবার আঁসয়াছেন, তাহারাই ধন; 
হইয়াছেন। দুক্কৃতকারী তশ্করও তাহার নৃশংসত৷ পরিত্যাগ করিয়। শ্রীমার উপদেশে 
সংপথে পাঁরচালিত হইয়াছে । এই প্রসঙ্গে এক অন্তুত ঘটনার কথা সকলেরই 
1িনকট 'বাঁদত। শ্রীম। ?কছু'দন জয়রামবাটিতে থাকার পর শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট 
দক্ষিণেশ্বরে যাইবেন স্ছর করিলেন । সুতরাং একটি শুভাঁদন দেখিয়া কয়েকজন 
সঙ্গীর সঙ্গে জয়রামবাচী হইতে কাঁলকাত।-আঁভমুখে যাত্রা কারলেন। পথিমধ্যে 
পড়ে বিস্তত প্রান্তর তেলেভোলার মাঠ ! মাঠের মধ্যে দিয়৷ পর্থট ছিল অতস্ত 
বিপজ্জনক, সেজন্য সকলেই পথাটকে মনে মনে অত্যন্ত ভয় কাঁরত। সকলেই 
তাহার জন্য যত শীঘ্ত সম্ভব সন্ধ্যার প্বেই এঁ পথথাট আঁতিক্রম করিতে চেষ্টা করিত। 
শ্রীম৷ ও তাহার সঙ্গীগণ সকলেই চেষ্টা কারতে লাগলেন সন্ধ্যার প্বেই এ 
তেলেভোলার মতো দুর্গম মাতের পথটি আঁতিক্রম কারবার জনা, 'কস্তু কিছু দর 
অগ্রসর হইয়া শ্রীমা আর সঙ্গীদের সাঁহত চাঁলতে পারিলেন না। তিনি সঙ্গীদের 
বলিলেন £ “তোমরা এঁগয়ে যাও, আম তোমাদের সঙ্গে তারকেশ্বরে মালিত 
হবে” । সঙ্গীরা শ্রীমার কথায় বিশ্বাস কাঁরয়৷ তাহাই কারলেন। ক্রমশ পৃথিবীর 
কোলে ধারে ধারে সন্ধ্যার অন্ধকার নামিয়া আসল ও সকল দক গভীর তমসায় 
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আচ্ছন্ন হইয়া গেল । নীরব-ীনথর প্রকাতি চাঁরাঁদকে কেবল ঝ* ঝি পোকার কর্কশ 
শব্দ ছাড়া আর [িছুই শোনা যাইতোঁছল না । শ্রীমা একাকী অন্ধকারের মধ্য দিয়া 


কোন রকমে পথ চাঁলতে লাগলেন । কিন্তু অকস্মাৎ দূরে ক যেন একটা কালো 


ছায়ার মতো বস্তু দেখা যাইতে লাগল । ক্রমশই সেই ছায়া নিকটে আসিতে 
লাগিল ও অবশেষে শ্রীমার সম্মথে আসিয়া উপ্পাশ্থত হইল । দুর্ভেদ্য অন্ধকারের মধ্যে 
গতিশীল ছায়াট আর 1কছুই নহে, তেলেভোলার মাঠে বাগদী-ডাকাত-সর্দারেরই 
এঁ ভয়ঙ্কর £ করাল মূর্তি তাহার আকাঁত ছিল আতিশয় ভীষণ ও ভয়ঙ্কর ! 
ঘোর-কৃষ্কবর্ণ, কাধে বড় একটি মোটা লাঠ, দুহাতে রূপার বালা ও মাথায় ঝাকৃড়া- 
ঝাকৃড়া চুল। তাহাকে নিকটে দেখিয়া শ্রীমার আর বুঝিতে আর বাকী রাহল না যে, 
এই সেই ভয়ঙ্কর নৃশংস ডাকাত । শ্রীমা ইহার কথা প্ৰেই শুনিয়াছলেন। 
ডাকাতের ভয়ঙ্কর মুর্তি দেখিয়া শ্রীমার অন্তরে বিন্দুমান্তও কিন্তু ভয়ের সণ্চার হইল 
না। তান 'নবাক ও নস্পন্দ হইয়া কেবল কি হয় তাহা লক্ষ্য কাঁরতে লাগিলেন 
ও ধীরে ধীরে পথ চাঁলতে লাগিলেন । 1কন্তু বাগদী-ডাকাত-সর্দার একেবারে শ্রীমার 
সম্মথে আঁসয়৷ দাড়াইল এবং কর্কশস্বরে শ্রীমাকে জিজ্ঞাসা করিল ঃ “কে গা, এই 
[নর্জন মাঠে একা দাড়িয়ে 2” শ্রীমা বলিলেন £ “বাবা, আমার সঙ্গীরা আমাকে 
ফেলে চলে গেছে, তুমি যাঁদ দাঁক্ষণেশ্বরে রাণী রাসমাঁণর কালীবাড়ীতে তোমার 
জামাইয়ের কাছে আমাকে পৌছে দাও, তাহলে আমার সুবিধা হয়”! নৃশংস 
ডাকাত-সর্দার সকরুণ কোমল কণ্ঠে 'বাবা'-শব্দ শুনিয়া কি রকম যেন হইয়া গেল 
এবং নিবাক হইয়। কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। ইত্যবসরে বাগাঁদনী-ডাকাত-বউ 
আসয়৷ উপস্থিত হইল এবং শ্রীমা ডাকাত-বউকে দেখিয়া "মা" বাঁলয়া' সম্বোধন 
কারয়। বললেন £ “মা, আম তোমার মেয়ে সারদা । ভাঁগাস্‌ বাবা ও তুমি এসে 
পড়োছিলে তাই, তা না হ'লে আম যে ক করতাম, তা বল্তে পাঁরান”। শ্রীমার 
সেই নিঃসক্কোচ সরল ব্যবহার ও সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর শুনিয়া বাগবাদনী-বউ ও ডাকাত- 
বাবার প্রাণ গিয়া গেল । তাহারা সপ্নেহে শ্রীমাকে সেই রানি তাহাঁদগের বাগিতে 
রান্র কাটাইয়া৷ পরের দিন সকালে তারকেশ্বর-আভমুখে যাইতে অনুরোধ কারল। 
শ্রীমা অগত্যা ডাকাত-বউ ও ডাকাত-সর্দারের আদেশ মানয়া লইলেন এবং 
ঠাহাঁদগের সাহত তাহাদের বাটিতে 'গিয়। সেই রান্র আতবাহত করিলেন । প্রভাত 
হইল । শ্রীমাও যান্না কারবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। ডাকাত-সর্দার ও ডাকাত-বোৌ 


৫ 


দুইজনে মাণের প্রান্তদেশ-পর্যস্ত পৌছাইয়৷ দিয়া অশ্ুস্ত নয়নে শ্রীমাকে বিদায় দিল । £ 
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একট মান্র রাাত্রর মধ্যে অভাবনীয় পাঁরবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীমা এবং ডাকাত-সর্দার 
ও সর্দার-পত্বীর মধ্যে স্থাপিত হইয়াছিল এক মধুর সম্পর্ক! শ্রীমাকে 'বদায় 'দবার 
সময়ে বাগাঁদনী-মা পার্খের ক্ষেত্র হইতে কতকগুলি কলাইশু'টি তুলিয়া কাঁদতে 
কাদতে শ্রীমার আঁচলে বাধিয়। দিয়া বালিয়াছিল £ “মা সারদা, এগুলি রান্রে মুড়ির 
সঙ্গে খেও, তোমার কাপড়ে বেধে দিলাম” । তাহা এক মমস্পর্শী অথচ ল্লেহ- 
ভালবাসাপূর্ণ বিদায়ের দৃশ্য । স্পশমাঁণর পরশ লাগিয়৷ লৌহ ত্বর্ণে পাঁরণত 
হইয়াছিল । শ্রীমার অপার্থিব মাতৃত্বের পৃণ্যস্পর্শে নরঘাতক নৃশংস দস্যুর কাঁঠন 
প্রাণও ঘ্নেহ-করুণায় দ্রবীভূত হইয়াছিল ! 

অলৌকিক চীরব্রময়ী শ্রীমার জীবনে এইরূপ কত আশ্চ্যমর ঘটনার ন৷ 
সমাবেশ দেখা যায়! কত লোক কতকছু বিরূপ মনোভাব লইয়া 'শ্রীমার ?নকটে 
আসয্লাছে, 1কন্তু শ্রীমার পুণাস্পর্শে ও পাঁবন্র আশীবাদে তাহাদিগের জীবন আমূল- 
পাঁরবাতিত হইয়াছে । কত অপাঁবদপ্ধ সহায়-সম্বলহীন মানুষ শাম্তিলাভের জন; 
আকুল হইয়া যে শ্রীমার নিকটে আসিয়াছে এবং জীবনে শান্ত লাভ করিয়। ধন; 
হইয়াছে তাহার কিছু কিছু ঘটনার এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে । যেমন, 
একজন ছিলেন পদ্মবিনোদ । করুণাময়ী শ্রীমার অশেষ কৃপা লাভ কারয়৷ তাহার 
জীবন শুচিশুভ্র ও পাঁবন্ত হইয়াছিল। বাগবাজারের €( কাঁলকাতা ) পদ্মীবনোদ 
ছিলেন একজন নামকরা৷ মাতাল। তান মাঝে মাঝে বলরাম বসুর বাড়ীতেও 
আঁসতেন। তান শরৎ মহারাজ তথা স্বামী সারদানন্দ মহারাজকে “দোস্ত' বাঁলয়। 
ডাকতেন! সেই সময়ে শ্রীমা থাকতেন উদ্বোধন আঁফসের দোতলায় । একাঁদন 
পদ্মবিনোদ প্রচুর মদ্য পান কাঁরয়া মাতাল অবস্থায় গভীর রাত্রে উদ্বোধনের বাড়িতে 
আঁসিয়৷ “দোস্ত, দোস্ত' বাঁলয়া৷ ডাকাডাকি শুরু কারল। শরৎ মহারাজ 'কস্তু সাঁড়া 
দিলেন না এবং অন্য সকলকে চুপি চুপি বাঁলয়। দিলেন কেহ যেন সাড়া ন৷ দ্দেয়, 
কেননা শ্রীমা তখন 'দ্বিতলের ঘরে নিদ্রামগ্ন ছিলেন । পগ্মাবনোদ দোস্তকে না 
ডাঁকয়। সোজ।সু'জ শ্রীমাকে ডাকতে লাগলেন এবং বাঁলতে লাগিলেন £ “ম.. 


তোমার ছেলে এসেছে, ওঠো, দরজা খোল” । এই কথা বাঁলতে বালিতে পদ্মাবনোদ 
[মষ্টকঠে গান ধারলেন-- 


ওঠ গে। করুণাময়ী, খোল মা কুটীর-দ্বার, 
আঁধারে হেরিতে নার, হাঁদ কাপে আনবার । 
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তারস্বরে ডাঁকতোঁছি তারা তোমায় কতবার, 
দয়াময়ী হয়ে আজি এক কর ব্যবহার । 
সম্তানে রেখে বাহরে, আছ শুয়ে অস্তঃপুরে, 
ধবান-বর্ণতাল-লয়ে তিন গ্রাম বসাইয়ে, 
ডাঁকতোছ তবু 'নিদ্রা ভাঙ্গে নাঁক মা তোমার ॥ 
খেলায় মন্ত ছিলাম ব'লে বুঝি মুখ বাকাইলে, 
চাও মা বদন তুলে, খোঁলতে যাব না আর। 
রাম বলে তাজ তোরে যাব কার কাছে আর, 
মা বনে কে লবে এই অকাতি অধম-ভার ॥ 
আকুল কঠে সন্তান পদ্মীবনোদের গান শু'নয়া শ্রীমা আর থাকতে পারিলেন 
না। তান নিদ্রা ত্যাগ কাঁরয়া একেবারে দুতালার জানাল খুঁলয়া দাড়াইলেন । 
তখন পদ্মাবনোদ উর্ধে শ্রীমার দিকে মুখ কাঁরয়া বাঁললেন £ “সন্তানের ডাক শুনতে 
পেয়েছে ম৷ করুণাময়ী 2 উঠেছে৷ তে। প্রণাম নাও” । এই কথা বালিতে বালিতে 
পানোন্মস্ত পদ্মাবনোদ রাস্তায় গড়াগাঁড় দিতে লাগলেন ও পথের ধূলা মাথায় দয় 
1ফারয়া যাইবার সময় আবার সুকণ্ঠে গান ধাঁরলেন-- 
যতনে হৃদয়ে রেখো আদারণী শ্যামা-মাকে । 
মন, তুম দেখ আর আম দোখ, আর যেন কেউ ন। দেখে। 
দোস্ত যেন নাহ দেখে ॥ 
আহা, পাষাণগলানে সুর । পদ্মীবনোদের গানে শ্রীমা বিচালত হইলেন। 
পদ্মাবনোদ রাস্তার ধুলায় গড়াগাঁড় দিতেছেন আর এক একবার শ্রীমার দকে চাহয়া 
পর্ধের ধূল। মাথায় দিয়া বালতেছেন £ “মা, এই তোমার পদধুলি” ! সঙ্গে সঙ্গে 
হাত তুঁলয়। শ্রীমার উদ্দেশ্যে বার বার প্রণাম কারতেছেন দোঁখয়া৷ করুণাময়ী শ্রীমা 
জানলার পার্থ দাড়াইয়া পদ্মাবনোদকে প্রাণ ভাঁরয়া আশীবাদ কাঁরলেন। ধন্য 
পদ্মাবনোদ ! সন্তানেরই জয় হইল । শ্রীমা সস্তানের ডাকে সাড়া দয়ৌোছিলেন এবং 
এখনও ডাকার মতে ডাকতে পারলে বিশ্বরুপণী ম৷ অন্তানের ডাকে সাড়া দেন। 
রান্র প্রভাত হইল । শ্রীম। পদ্মীবনোদের সম্বন্ধে পরের দন 'জজ্ঞাস৷ কাঁরয়া 
সকল-1কছু শুনলেন ও বাঁললেন £ “আহা, দেখেছ ছেলোটর জ্ঞান কত টনটনে 1” 
উদ্বোধনের অনেকে তখন শ্রীমাকে 'পগ্াবনোদের ডাকে রাত্রে শষ্যাত্যাগ কাঁরিয়া 
উঠা [ঠিক হয় নাই, শরীর তাহাতে অসুস্থ হইতে পারে' বাঁললে শ্রীম। বাঁলয়াছিলেন £ 
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“খর ডাকে যে থাকতে পারি নে”। সত্যই সম্তানের কাতর আহবানে করুণাময়ী মা 
কি. কখনো সাড়া না দিয়া স্থির থাকতে পারেন! সঙ্গতঅসঙ্গত- ন্যায় অন্যায়ের 
[বিচার তে৷ সাধারণ স্বার্থাবলাসী মানুষ কা'রয়! থাকে, স্বর্ণের যান স্বার্থাবরোহী দেবী, 
বশ্ববাসীর যান ঘ্নেহময়ী ও প্রাণময়ী জননী, তাহার নিকট স্ঙ্গত-অসঙ্গত, ন্যায়- 
অন্যায়ের বিচার থাকে না, [তান বরং তাহার স্বতঃস্ফুর্ত ল্লেহ-করৃণায় সন্তানের সকল 
দুঃখ-বেদনা দূর করেন । ্‌ 

কিছুদিন পরে পদ্মীবনোদ দেহত্যাগ কাঁরল। শোনা যায়, জীবনের শেষ 
কয়াঁদন সে 'শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' পাঠ শুনিতেন ও শুনিতে শুনতে দুই চক্ষের জলে 
 ঠাহার বক্ষ ভাঁসয়া যাইত। মৃতু/র দিন শ্ত্রীরামকৃষ্দেবের নাম কাঁরিতে কাঁরতে 
পদ্মাবনোদ শেষনল্থাস ত্যাগ করিয়াছিল । এই ঘটনার কথা শ্রীমার কর্ণে 
পৌছলে শ্রীমা বালয়াছিলেন £ “তা আর হবে না, শ্রীশ্রীঠাকুরের ছেলে সে। 
কাদ। মেখোছল, ধুয়ে ফেলে যার ছেলে তারই কোলে গেছে” । 


॥ দুই ॥ 


বশ্বরাপণী শ্রীসারদাদেবীর অপার্ঘব ও অসামান্য দেবীভাব মাঝে মাঝে অনেক 
ক্ষেত্রে প্রকাশ হইয়। পাঁড়ত, £কম্তু গিতিন আঁতি-সহজেই তাহা সংবরণ কাঁরয় 
ফোঁলতেন। একবার শ্রীরামকৃষদেবের মহাসমাধর পর শ্রীমার সাহত শিবুদাদ। 
কামারপুকুর হইতে জয়রামবাটিতে আিতোছিলেন। শিবৃদাদা জয়রামবাটীর প্রায় 
?নকটে আসিয়। হঠাৎ দাড়াইলেন এবং তাহা দেখিয়া শ্রীম। সাঁবস্ময়ে বাঁললেন ঃ 
+ও ক রে শিবৃ, এগয়ে আয়” । শিবুদাদা বাঁললেন £ “একাঁটি কথা বলতে 
পার, তাহলে আসতে পারি” । ভ্রীমা জিজ্ঞাসা কারলেন £ পাক কথা” 2 শিবুদাদ। 
বাঁললেন £ “তুমি কে বল্তে পার ৯ শ্রীমা উত্তর দিলেন £ “আম কে? 
আম তোর খুড়ী” ! -শিবুদাদা বাঁললেন £ “তবে যাও, এই তে। বাড়ীর কাছে 
এসেছে। আমি আর লাব না”। তখন বেলা প্রায় শেষ হইয়া আঁসয়াছে। 
সূর্য পশ্চিম দিকে ঢাঁলয়া পাঁড়য়াছে। আত বিব্রতস্বরে শ্রীমা বাঁললেন ঃ 
“দেখ দোখ, আমি আবার কে রে? আম মানুষ, তোর খুড়ী”। শিবুদাদা। 
উত্তর দিলেন £ “বেশ তো, তুমি যাও না” । িবুদাদাকে নিশ্চল দেখিয়৷ শ্রীমা 
অবশেষে ধীরে ধীরে বাঁললেন £ “লোকে বলে কালী” । িবুদাদা বাঁললেন £ 
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“কালী তো? ঠিক 2” শ্রীমা কাঁহলেন £ “হয)”। শিবুদাদ। খুশী হইয়। 
বাঁললেন £ “তবে চল 1” এই বাঁলয়া শিবুদাদ। শ্রীমার সঙ্গে সঙ্গে জয়রামবাগী 
আঁসলেন। ভক্তের কাছে যোগমায়া ভগবতী ধর দিলেন । শ্রীমার প্রকুত স্বরুপ 
একমান্র শ্রীশ্্রীঠাকুরই জানতেন এবং জানতেন বাঁলয়৷ ফলাহারিণী কালীপ্জার এক 
অমানশায় শ্রীমাকে পৃজাপাঁঠে বসাইয়া ষোড়শীজ্ঞানে পূজ। কারয়াছিলেন ! বিশ্বের 
নারীজাতি পুনরায় পরমশ্রদ্ধা ও সম্মানের আসনে সুপ্রাতিঠিত হইয়াছিল ॥ 
আর একবার জয়রামবাটঠী হইতে ভ্রীমার কাঁলকাতায় যাইবার কথা স্ির 
হইয়াছে । শিবুদাদা এই সংবাদ শু'নয়া শ্রীমার সাঁহত দেখ -?রবার জন্য উপ্পাচ্থত 
হইলেন এবং বাঁললেন, তিনি আর সেইদিন কামারপুকুরে ?ফারবেন এনা, কেননা 
শ্রীতীরঘূবীরের পৃজা, ভোগ, শীতল, সন্ধ্যারাত্রক ও শয়নাদ শেষ কারয়া 
আসয়াছেন। জীন: তাহা শুনিয়া একটু অসম্ভুষ্ট হইয়। বরহ্গচারী বরদাকে কিছু ফল 
ও শাকসাঁজ বাধরা শবুদাদাকে সঙ্গে লইয়া আমোদর-নদ পর্ষস্ত আগাইয়া দিতে 
বাঁললেন । ব্ুচারী বরদা তাহাই কারিলেন। কস্তু হঠাৎ দেখা গেল একট; 
পরেই শিবুদাদা আসিয়া শ্রীনার চরণে মাথা রাখিয়া কাদতে লাগলেন এবং 
বাঁললেন £ “মা, আমার ক হবে বলো, তোমার কাছে শুনতে চাই। শ্রীনা অধীর 
হইকা বাললেন ৪ দঁশিবু ও, তোর আবার ভাবনা ক 2 ঠাকুরের অত সেবা 
কর্?ল । তান তোকে কত ভালবেসেছেন, তোর আবার চিন্তা কি 2 তুই তো 
জীবন্মন্ত হয়ে আছিস 1” শবুদাদা তখনও ছাড়লেন না, বাঁলতে লাগলেন £ 
“লা, তুমি আমার ভার নাও, আর তুমি যা বলেছিলে, তুমি তাই িনা বলো” । 
ভ্রীমা তখন সম্বেহে তাহার মাথায় ও িবুকে হাত দিয়া ঘত প্রকারে আদর করেন ও 
সান্তুনা দেন, শিশুদাদা ততই অশ্রু বিসর্জন করিয়া বাঁলতে লাগলেন £ “বলো, 
তঁমি আমার সকল ভার 'নয়েছ, আর তু'ন সাক্ষাৎ মা কালী কিনা” । শ্রীমা 
1শবুদাদার অন্তরের সেই আকুলত দৌথয়া ?াবচলিত হইলেন এবং 1শবুদাদার 
মাথায় হাত রাখিয়া গন্ভতীরভাবে বাঁললেন হ “হন, তই” । িবুদাদা ততক্ষণাৎ 
উঠিয়। হাটু গাঁড়য়া করজোড়ে প্রণাম কাঁরতে কাঁরতে বাঁললেন- 
সবমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সবার্থসাধিকে 
শরণ্যে ্যস্বকে গৌরি নারায়ণ নমোহস্কুতে ॥ 
1শবুদাদার চিবুক স্পর্শ কাঁরয়া শ্রীমা পুনরায় চুমু খাইলেন । শিবুদাদাও চক্ষু 
মুছিয়া গীর্টুরিটি কাধে লইয়৷ আনন্দে গৃহাভিমুখে যাতা কাঁরলেন। শ্রীমার 
৮ 
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আদেশে ব্রহ্মচারী বরদা শিবুদাদার পু্টালাটি তাহার হাত হইতে জইয়া সঙ্গে সঙ্গে 
কামারপুকুর-আঁভমুখে চাঁললেন। জয়রামবাটী শ্রামের বাহিরে কিছুদূর আ'সয়া 
আনন্দে শিবুদাদ। বরদা মহারাজকে বাঁললেন 2 “ভাই, মা সাক্ষাৎ কালী । উনিই 
সাক্ষাৎ কপালমোচন । ও"র কৃপাতেই মুন্তি, বুঝলে £” শিবুদাদার অগাধ ভান্তি, 
বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা দেখয়া বরদা মহারাজ ভাবে গদগদ হইয়। বারবার চক্ষের জল 
মুছিতে লাগলেন এবং ভাবতে লাগলেন, ভ্রীমা যে কি তাহা ভাষায় বর্ণনা কর! 
যায় না। তান মানবী- না দেবী ! 

একবার জয়রামবাটীতে ম্যালেরিয়ায় ভুগিরা শ্রীমার শরীর অত্যন্ত দুবল হইয় 
পাঁড়য়াছল । সেজন্য স্বামী সারদানন্দ মহারাজের ব্যবস্থানুষায়ী শ্রীমার সাঁহত 
কোন ভক্তের দেখা-সাক্ষাৎ তখন কিছুদনের জন্য বন্ধ রাখা হইয়াছিল । সেই 
সময়ে একজন ভন্ত এ্মার নিকট দীক্ষা গ্রহণের জন্য উপাস্থত হইল এবং শ্রীমার 
সাঁহত কাহারও দেখা-সাক্ষাৎ নাষদ্ধ জানিয়া নিরুৎসাহ হইয়া বাঁসয়া পাঁড়ল। বড় 
আশা কাঁরয়া বহ্‌ দূর হইতে সে আ'য়াছে শ্রীমার আশীবাদ ও কৃপা-লাতের জন্য, 
কিন্তু তখন 'ক করিবে কিছুই ঠিক করিয়৷ উঁিতে পারিল না । অগত্যা নিরুগার 
হইয়া ?নকটস্ছ জনৈক ভক্তের সাঁহত সে সেই সম্পর্কে কথাবাঠা কাঁহক্টোছন্' এবং 
কোনর্প উপায় হইতে পারে কনা সেই সম্বন্ধে কাতরে ভাহাকে িজ্ঞাস 
কাঁরতোছিল । শ্রীমা দূর হইতে তাহাদগের কথাবাতা শু'নতোহিলেন এবং শুনিয়া 
আর 'স্থুর থাকতে পারলেন না। আলুথালুভাবে দরজার নিকট আসিয়া শ্রীমা 
পরমেশ্বরানন্দ মহারাজকে বাঁললেন £ “কে তুম ওর আসা বন্ধ করেছ” 2 তাহার 
উত্তরে পরনেশ্বরানন্দ মহারাজ বাঁললেন £$ “মা, শরৎ মহারাজ নিষেধ করেছেন” । 
শ্রীনা বললেন £ “শরৎ কী বল্বে, আমাদের এজন্যই আসা । আমি ওকে দীক্ষা 
দেব” । পরমেশ্বরানন্দ মহারাজ আর কোন কথা বাঁলতে পারলেন না । এখানে 
ভন্ত ও ভাঁন্তর জয় হইল । ভ্রীনা নবাগত ভভ্ডতকে দীক্ষ/ দান কাঁরয়া আশীবাদ 
কারলেন। ভভ্ত গ্রীমার অনন্যসাধারণ কপার কথা ভাঁবয়া অশ্রু বিসর্জন ফিতে 
লাশ্বিল ও না তাহাকে সান্তনা দিতে লাগিলেন । | 

গ্রীমার পক্ষেই তাহা কর। সপ্তব হইয়াঁছল । আপন শরীরের প্রাত আনা বড় 
একট। দৃষ্টি রাখতেন না, বরং ভন্ডসন্তানাদগের শাত্ত ও মঙ্গলের জন্য তিন 
সকল সময়ই ব্যস্ত থাকতেন । অশেষ কলঢাণমরী ও করুণাময়ী শ্রীমা বাললেন, 
সম্তানদের মঙ্গলের জন্যই তো তাহার সংসারে আসা । শ্রীনার 'নকট সেজন্য যে 
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কোন সন্তান যেরুপ অবস্থায়ই আ'সয়৷ উপাঁস্থত হইত করুণাময়ী শ্রীনা তাহাদের 
সকল নুটি-বিচুচাতর কথা ভুলিয়া গিয়া! সঙ্পেহে ক্রোড়ে টানিয়া লইয়া আশীবাদ 
কাঁরতেন। দীন, হীন ও দুর্বল সন্তানকে শ্রীমা অভয়বাণী দিয়া হৃদয়ে সাহস, শাক্ত 
ও বশ্বাস আনয়ন কাঁরতেন এবং সমন্ভানগণও শ্রীমার দেবদুলভ পাঁবন্র সান্নধা ও. 
অহেতুক করুণা লাভ করিয়। ?নজেদের ধন) জ্ঞান কাঁরতেন। 

একবার একজন ভন্ত জপ কারয়াও মনে শাস্ত পাইতেছে না বাঁলরা শ্রীমার' 
?নকট দুঃখ প্রকাশ করে এবং মন্ত্র জপ না করিলে শ্রীগুরুর আঁনষ্ট হয় বাঁলয়া সে 
মন্ত্র শ্রীমাকে প্রত্যর্পণ করিতে চাহিল । তাহা শুনিয়া শ্রীমা বাঁললেন £ “দেখ, 
এক কথা! তোমাদের জন্য যে আম ভেবে ভেবে আঁস্থর হলুম। ঠাকুর 
তোমাদের যে কবে / প্বেই ) দয়া করেছেন।” বাঁলতে বাঁলতে শ্রীমার দুই চক্ষু 
অশ্রুতে ভারয়া উচ্চিল। শ্রীমা আবেগের স্বরে বাললেন £ “আচ্ছা, তোমাকে আর 
মন্ত্র জপ করুতে হবে না” । ইতিমধ্যে ভন্তের হৃদয়ে চেতনার উদয় হইয়াছে । সে 
আতাঙ্কত হইয়া বাঁলয়া উঠল £ “মা আমার সব কেড়ে নিলেন । এখন আম 
[ক কার? তবে কি মা, আম রসাতলে গেলুম 2” শ্রীমা তৎক্ষণাৎ দৃঢ়তার সাঁহত 
অভগ্রমন্ত্র শুনাইয়া তাহাকে বাঁললেন £ “শক, আমার ছেলে হয়ে তুমি রসাতলে 
যাবে 2 যারা এখানে এসেছে আমার ছেলে, তাদের মুক্তি হয়ে আছে । বাধর সাধ 
নেই যে, আমার ছেলেদের রসাতলে ফেলে । আমার ওপর ভার দিয়ে নাশ 
থাকো । আর, এট। সবদ। স্মরণ রেখো যে, তোমাদের খপছনে এমন একজন 
রয়েছেন 'যাঁন সময় আসলে তোমাদের সেই 'নিত্যধামে 'নয়ে যাবেন” । কি 
ক্লেহপূর্ণ সেই বাণী! শ্রীমার সম্তানবাৎসল্যের সঙ্গে সঙ্গে অমিত শান্ত ও করুণার 
তেজোদীপ্ত অথচ শাস্তময় আশ্বাস লাভ করিয়া ভন্ত শান্ত হইল । এজন্যই বল 
যে, বিশ্বর্পিণী শ্রীসারদাদেবী একাধারে ছিলেন জননী, গুরু ও দেবতা । মানবার 
বেশে ছিলেন শ্রীমা করুণার জাহতবীধার৷ ! 

বাগবাজারে উদ্বোধনের বাচীতে একবার শেষ অসুখের সময় এক ভন্তুকে শ্রীম; 
বালয়াছিলেন £ “তোমর। ক মনে করো-যাঁদ ঠাকুর (নজের 'দকে দেখাইয়া ) 
এ+ শরীরট। না রাখেন তাহলেও যাদের ভার নয়োছ তাদের একজনও বাকী 
থাকৃতে আমার ছুটি আছে 2 তদের সঙ্গে থাকৃতে হবে তাদের ভালমন্দের ভার যে 
ণনতে হয়েছে । মন্ত্র দেওয়। কি চারাটথানি কথ ! কত বোঝা ঘাড়ে তুলে 'নতে 
হয়, তাদের জন্য কত চিন্তা করতে হয়। এই দেখ না, তোমার বাপু মারা গেলেন, 
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আমারও মনটা খারাপ হলো । মনে হলো, ছেলেটাকে ঠাকুর দি আবার একটা 
পরীক্ষায় ফেললেন 2 গকসেঃঠেলে-ঠুলে বেঁচে উঠবে--এই চিন্তা । সেই জন্যই 
তে এত কথা বললুম । তোমরা 'ক সব বুঝতে পারো 2 যদি তোমরা সব বুঝতে 
পারতে, আমার িস্তার ভার অনেক কমে যেত । ঠাকুর নানান ভাবে নানান জনকে 
খেলাচ্ছেন. টাল সাম্লাতে হয় আমাকে । যাদের নিজের বলে নিয়েছি, তাদের তো 
আর ফেলতে পাঁরনে ।” গুরু-শিষ্য-সম্পর্ক যে অনস্তকালের একথাই শ্রীমা আঁতি- 
সহজ সরল কথায় সেইদন সকলকে বুঝাইয়। 'দয়াছলেন । 

শ্রীমার প্রকৃত সম্তানবাৎসল্যের 'নদর্শনস্বরুপ আর একটি ঘটনার কথা এখানে 
উল্লেখ করি। একবার জয়রামবাচীতে শ্রীমার নিকট স্বামী বিশ্বেশ্বরানন্দ মহারাজ 
আঁসয়াছেন। তিনি আহারের পর তাহার উীঁচ্ছিষ্ত দুবা তুলিতে যাইবেন এমন 
সময়ে শ্রীমা হাত ধারয়া তাহাকে বাধা দিয়া থালাখানি নিজেই তুলিয়া লইলেন। 
শবশ্েশ্বরানন্দ মহারাজ সাঁবস্ময়ে বললেন £ এমা, আপাঁন কেন 2 আমই 'নাঁচ্ছ ।% 
শ্রীমা তাহাতে বললেন £ “আম তোমার আর ক করোছি ১ মার কোলে ছেলে 
বাহ্যে করে, কত ক করে ।' তোমরা দেবের দুলভ ধন” । সেই সময়ে শ্রীমার 
[নিকট অন্য যে সকল ক্তরীভন্তরা থাকতেন তাঁহারা শ্রীমার সেই ধরনের আচরণ বা 
ব্যবহার ঠিক পছন্দ কাঁরতেন্ন না, উপরন্তু সঙ্গয়ে সময়ে অনুযোগ কাঁরিয়াও শ্রীমাকে 
বাতেন £ “তুম বামুনের মেয়ে, আবার গুরু. এরা তোমার শিষ্য । তুম এদের 
এদটো নাও কেন 2 এতে যে এদেরই অমঙ্গল হবে” । শ্রীমা হাস্য ক'রিয়।৷ সহজভাবে 
তাহাঁদগের কথার উত্তর 177; বাঁলতেন £ “আম যে মা গো! মা ছেলের 
করবে না তো কে করবে 2” 

আর একবার উদ্বোধনের বাঢিতে একটি ছোট মেয়ে শ্রীমার কস্বলে শুইয়া উহা 
নষ্ট কাঁরয়া গদয়াছিল । তাহার মা সেই কস্বলটি পারক্কার কারবার জন্য উঠিয়াছে, 
গ্কল্তু ভ্রীমা তাহার হাত হইতে কম্বলাটি জোর করিয়। কাঁড়য়া লইয়া নিজেই ধুইয়া 
আনলেন । মেয়োঁটর মা [বিস্ময়ে আপত্তি করিয়া বাঁললেন £ "ম।, তুমি কেন 
ধোবে ?” শ্রীমা প্লেহপূর্ণ ক্বরে বাঁললেন £ “কেন ধোব না 2 ও কি আমায় পর 2" 
এও ক. আমার পর এই কথাগুল শ্রীমা এমনই ক্লেহপূর্ণভাবে বাঁললেন যে, মেয়োটির 
মা ও উপস্থিত সকলে আনন্দাশু ত্যাগ না কারিয়া থাকতে পারল না। সত্যই 
শ্রীমার অন্তর হইতে শুচি-অশুচির ভেদভাব ও সংকীর্ণতা চিরাদনের জন্য মু'ছিয়া 
শুঁগয়াঁছল । তাহারপর শুধুই তান ভস্ত-সম্তানদিগের প্লেহময়ী মা-ই ছিলেন না, 
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ণছলেন সকলের পিতা মাত ভাই বন্ধু স্বজন-পাঁরজন সকল-কিছু । সেইজন্য 
কোন সংস্কার ও বাধা-বিপাত্তই তাহার স্বতঃস্ফূর্ত করুণাপ্রবাহকে ব্যাহত কাঁরতে 
পারত না। আশা ও ভরসার বাণীই তান সকলকে সকল সময়ে শুনাইতেন 
এবং সকলের অস্তরে অসীম শান্তর সণ্ার কাঁরতেন। যেমন একবারের এক 
ঘটন। ! ' শ্রীমার নকট এক শষ্য দুঃখ করিয়া বাঁলল যে. তাহার ভয় হয় যে, মার 
মতো মা পাইয়াও সে জীবনে কিছু করতে পারল না । শ্রীমা তাহার মুখে নিরাশার 
বাণী শুনিয়া অভয়দান করিয়া বাঁললেন ৪ “ভয় ক বাব।, সবদাই জান্বে, ঠাকুর 
তোমাদের পেহনে রয়েছেন। আর আম রয়োছ। আম মা থাকৃতে ভয় কি 
তোমাদের । ঠাকুর যে বলে গেছেন, 'যারা তোমার কাছে আসবে, আম শেষকালে 
এসে তাদের হাত ধরে নিয়ে যাবে” । যে যা খুশী করে৷ না কেন, যু. যেভাবে খুশী 
চল না কেন, ঠাকুরকে শেষকালে আসতেই হবে তোমাদের নিতে । ঈশ্বর হাত পা 
( হীন্দ্রয়াদ ) গদদ্য়ছেন, তারা তে৷ তাদের খেল। খেলবেই” ॥ শিষ্য আশ্বস্ত হইয়া 
শ্রীমার চরণে মাথ৷ রাখয়া প্রণাম করিল। 


আর একাদন উদ্বোধনের বাটিতে শ্রীনার নিকট সম্ত্রান্ত ঘরের একজন স্তীলোক 
আ'সয়া উর্পান্ছত হইলেন । তিনি নজ জীবনের ভুল বুঝিতে পারিয়া আপন 
দু্রকীতর জন্য বিশেষ অনুতপ্ত এবং শ্রীমার ঘরের বাহরে দাড়াইয়া ধীরকণ্ঠে 
বাললেন £ “মা, আমার উপায় কি হবে ৪ আম আপনার কাছে এই পিত্ত 
মান্দরে প্রবেশ কর্বার যোগ্য নই.” শ্রীমা তাহার সকল কথ শুনয়া এবং নিজের . 
বাহুদ্ধার তাহার গলদেশ জড়াইয়৷ ধারয়া সম়্েহে বাঁললেন £ “এস মা,ঘরে এস। 
পাপ কি তা বুঝতে পেরেছ, অনুতপ্ত হয়েছ। এস, আমি তোমাকে মন্ত্র দেব। 
ঠাকুরের পায়ে সব অর্পণ ক'রে দাও। ভয় ?ি 2” সত্যই শ্রীমা স্ীলোকটিকে 
কৃপা কারয়াছিলেন। শ্রীম। ছিলেন পতিতোদ্ধারিণী ক্ষমাসুন্দর ও সার্থক জননীমৃর্তি ।- 
কাহারও পাপকে ঘৃণার চক্ষে না দোখিয়। কপার চক্ষেই শ্রীমা৷ সবদা দোখিতেন এবং 
একাম্ত অপরাধীকেও তিনি ক্ষমা কারিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণসম্তান স্বামী অভেদানন্দ 
মহারাজ এজন্যই শ্রীত্রীসারদাদেবী স্তোত্রে ?লাখয়াছেন ৪ “দোষান্‌ অশেষান্‌ সগুণী 
করোযি”,_যাঁন অসংখ্য দোষকে গুণ বাঁলয়া দশন ও গ্রহণ কারতেন। তাহার 
পর হইতে স্ত্রীলোকটি শ্রীমার নিকট মাঝে মাঝে আসিতেন। শ্ত্রীমা তাহাকে 
পারহাস কারয়। বাঁলয়াছিলেন ৪ “কেন গো, ঠাকুর কি খাল রসগোল্লা থেতেই, 
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এসেছিলেন ।” অর্থাৎ শ্রীমা বালতেছেন, শ্রীশ্রীঠাকুর সকলের দোষ ক্ষমা কাঁরয়া 
যুক্তি দিতে আঁসয়াছেন। 
শেষ-অসুখের সময়ে শ্রীশ্রীমা সারদা সবদাই জপ কাঁরতেন। একাঁদন রান্রে 
শ্রীমাকে বাঁসয়া জপ কাঁরতে দেখিয়া বিস্মিত হইয়া একজন ভন্ত জিজ্ঞাসা 
করলেন £ই “আপাঁন ক ঘৃমান নাই, বা ঘুম হচ্ছে না 2” শ্রীমা সয়েহে তাহাকে 
বাঁললেন £ “ক কার বাবা, ছেলের সব বাকুল হ'য়ে এসে ধরে, আগ্রহ করে, 
দীক্ষা নিয়ে যায় । 'কিল্তু কই, কেউ নিয়ামত কেন, কিছুই করে না । তা - যখন 
ভার নিয়েছি, তখন তাদের আমাকে দেখতে হবে তো 2 তাই জপ কার, আর 
ঠাকুরের কাছে তাদের জন্য প্রার্থনা কার £ “হে ঠাকুর, ওদের চৈতন্য দাও, মুন্ডি দাও, 
ওদের ইহকাল পরকাল সব তুমিই দেখো । এ' সংসারে বড় দুঃখ-কষ্ট । আর 
যেন তাদের না আস্তে হয়”। সেবক শ্রীমার কথা শুনিয়। 'বস্মিত ও বিহ্বল 
হইয়া প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল । 
আর একদিন এককজ্রন ভন্তকে শ্রীমা আশ্বাস য়া বাঁললেন £ “তোমার "চস্তা 
শক বাবা । তোমাদের কথা আমার খুব মনে হয় । তোমার কছ করতে হবে না, 
তোমার জন্য আমিই কর্ছি”। ভন্তটি শ্রীমার কথা শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিল £ 
“তোমার যেখানে যত সন্তান আছে, সকলের জন্যই তোমার করতে হয়”। শ্রীমা 
শুনিয়া বললেন 2 _“হ্য।”। ভক্ত আবার জিজ্ঞাসা কাঁরল £ “তোমার এত ছেলে 
রয়েছে, সকলের কথা মনে" পড়ে মা 2" শ্রীমা সেইবারও হাসিয়া বাঁলিলেন £ 
“যার যার নাম মনে আসে, তাদের জন্য জপ.করি ৪ আর যাদের নাম মনে না 
আসে, তাদের জন্য ঠাকুরকে এই ব'লে প্রার্থনা করি, ঠাকুর, আমার অনেক ছেলে 
অনেক জায়গায় রয়েছে, যাদের নাম আমার মনে হচ্ছে না, তুমি তাদের দেখো, 
তাদের যাতে কল্যাণ হয়, তাই করো" |” শ্রীমার জীবনে সকল-কিছুই অসাধারণ, 
আবার সকলই সাধারণ ছিল । সন্তানের তান ফ্লেহময়ী মা, সুতরাং সম্তানের 
সঙ্গলের জন্য সকল-ীকছু করিতে তিনি দ্বিধাবোধ করিতেন না। | 
আর একাঁদন একজন ভন্ত শ্রীনাকে জপ কারলে কি ফল হয় সেই সম্বন্ধে 
ব্রজ্জাসা কারিলে শ্রীনা তাহাকে বাঁললেন £ 'জপ-্টপ ছি জানো 2 ওর দ্বার 
হীন্দ্রপ-টিন্দ্িরগুলোর প্রভাব কেটে যায়” । ?কছক্ষণ নীরব থাঁকয়। শ্রীমা আবার 
তাহাকে বাললেন £ “জপব্ধ্যান সব যথাসময়ে আলস্য ত্যাগ ক'রে করতে হয় । 
*রেজ পনেরোশীবশ হাজার ক'রে সকলে জপ করতে পারে তাহলে হর । আগে 
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করুক, না হয় তখন বল্বে। কেবল বলে, কেন হয় না 2 ভক্তি পুনরায় 
শজজ্ঞাসা কাঁরল £$ “জপের পর কাজ-কর্ম করবো ক ?” শ্রীমা দৃঢ়তার সঙ্গে 
বলিলেন 8 “কাজ কর্ম করবে বই কি, কাজে মন ভাল থাকে । তবে জপ, 
ধ্যান, গ্রার্থনাও বিশেষ দরকার, অন্ততঃ সকাল-সন্ধ্যাকালে একবার বসতেই হয়। 
ও'ট হ'ল যেন নৌকার হাল। সন্ধ্যাকালে একটু বসলে সমস্ত 'দিন ভালমন্দ কি 
কর্লাম-না কর্ুলান তার বিচার আসে । তারপর কাল্‌কের মনের অবস্থার 
সঙ্গে আজন্কের অনশ্ছার তুলনা করত হয় । কাজের সঙ্গে সকাল-সন্ধ্যা ধ্যান-জপ 
নাকরলে ক কর্ছ-_না কর্ছ বুঝবে কি করে 2 ধ্যান-জপের একটা নিয়ামত 
সময় রাখা খুব দরকার” । সময়কে অবলম্বন করিয়া ও সময়ের পারে 'গয়া ইন্টসন্ত্রে 
না ডবলে যে জপ হয় না সেই রহস্য শ্রীমা জানতেন, িস্তু তাহলেও প্রথম প্রথম 
ধ্যান-জপ কারবার সময় সময়ের দিকে লক্ষ্য রাখিতে বাঁলতেন, ধ্যান-জপ বেশী 
হ'ল - ক কম হ'ল তা বোঝবার জন্য । 

হীমা বশেষ আঁধকারীকে আবার সবদা ইষ্টদেবতার স্মরণ-মনন করতে 
বাঁলতেন। এই স্মরণ-মননই বেদাস্তের শ্রবণ, মনন ও 'নাদধ্যাসনের সাধনা ৷ 
একজন ভক্ত দীক্ষার পর বাড়ী যাইবার সময় শ্রীমাকে জিজ্ঞাসা করেন 2 “মা: জীবনে 
উপায় কি 2” শ্রীমার ঘরে একাটি ঘড় ছিল, শ্রীমা উহা দেখাইয়া বাঁললেন £ 
“এ ঘাঁড় যেমন টিক টিক করহ্ছ, ঠিক তেমাঁন নিয়ামত নাম করে যাও, তাতেই 
সব হবে, কিছু করতে হবে না” । ভন্তসম্তান ও সন্্যাসী-ব্রহ্ষচরৌগণকে আবার 
বাভল্ন সনয়ে বিভিন্নভাবে শ্রীমা উপদেশ দিতেন । যাহার মধ্যে ভাঁন্তর ভাব প্রবল 
দোঁখতেন, তাহাকে ভাঁন্তর উপদেশ দিতেন এবং বাঁলতেন ভগবানকে আপনার জন 
ভাঁবয়া ভীঁন্ত কাঁরবে ও ভালবাসবে, তাহা হইলেই জীবনে শান্ত ও মুক্তি পাইবে । 
আধার অন্য জনকে হয়তো জ্ঞানের উপদেশ দিয়া বাঁলতেন ঃ “জপ বিড়বিড় করা 
মেয়েদের কর্ন, তোমাদের জ্ঞান আছে» । অর্থাৎ জ্ত্রানাবচারের ভাব যাহাদগের 
মধ্যে লক্ষ্য কাঁরভেন শ্রীমা তাহাদগকে গবচারের কথাই বাঁলতেন। শ্ত্রীম। 
আবার মাঝে মাঝে বাঁলতেন 2 “মন্ত্রতন্ত্র কিছু নয় মা, ভাঁন্তই সব। ঠাকুরের 
মাঝেই গুরু, ইত্ট সব পাবে। উীঁনই সব”। কৃপার প্রীতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করিয়া আবার বাঁলতেন ঃ$ “এত জপ কর্লামই বল, আর এত কাজ কর্লামই 
বল, কিছুই 1কষ্ছু নয়, মহামায়া পথ ছেড়ে না দিলে কার ক সাধ্য! হে জীব, 
সারণাগত হও, কেবল শরণাগত হও, তবেই তান দয়া করে পথ ছেড়ে দেবেন” । 
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এই জপের প্রসঙ্গে একাঁদন একজন ভভ্তকে শ্রীমা বাঁলয়াছিলেন £ “জপ-তপের 
দ্বার কর্মপাশ কেটে যায়, 'কস্তু ভগবানকে প্রেম-ভীন্ত ছাড়া পাওয়া যায় না । ভ্রজ- 
রাখালের৷ ক কৃষ্কে জপ-ধ্যান ক'রে পেয়েছিল,_ না তারা 'আয়রে, নেরে, খারে” 
ক'রে পেয়েছিল £” শ্রীমা এখানে সরল বিশ্বাসে *ও ছোট শশুর মতো ভান্ত ও 
সরলতার মধ্য দিয় শ্রীভগবানকে লাভ করা যায় একথারই হইঙ্গত দিয়াছেন । 

শ্রীমা সকল সময়ে সকলের আশাপথ চাঁহয়৷ থাকতেন । ছোট-বড় ও ধনী-- 
নর্ধনের ভেদ তাহার মধ্যে ছিল না । যাঁদ কোনাদন কোনও ভক্ত না আসিতেন 
তবে বাঁলতেন £ “ভ্তের কেউ এলো না” । একবার গৌরীশানন্দ মহারাজ যখন 
জয়য়রামবাচীতে ছিলেন তখন শ্রীমার পায়ে বাতের যন্ত্রণা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছল । 
সেই অবস্থায় শ্রীমা শ্রীশ্রীঠাকুরকে লক্ষ্য কাঁরয়া একাঁদন বাঁললেন £ “আজও 
দিনটা বৃথাই গেল! একজনও তো এল না! তুম না বলেছিলে, তোমাকে 
নিতাই কিছু-না-কিছু করতে হবে 2” এই কথ! বাঁলয়া শ্রীমা একবার ঘরের 
বাঁহরে ও একবার ভিতরে যাতায়াত করতে লাগিলেন । যেন কী এক 'দব্যভাবের 
আবেশে উন্মনা ! পরে শ্রীশ্রীঠাকুরের ছবির ঈদকে অপলক দৃষ্টতে অকাইয়। 
বাঁললেন £ “কই ঠাকুর, আজকের দিনটা ?ক বৃথা যাবে ?” তাহার পর কি 
জানি কেন শ্রীমা কিছুক্ষণ নীরব হইয়া বাঁসিয়া রাহলেন ও পরে ধারে ধীর উঠিয়া 
ঘরের বাহরে গেলেন। সেইুদন তে কাটয়া গেল ' পরের দিন এক অথটন 
ঘাটিল। কোথা হইতে তিনজন ভন্ত আঁসয়! উপ্পাস্ছতত হইল । তাহাদের দোঁখয়। 
শ্রীমার মুখে হাঁসি ফুটিয়া উঠিল । 

এখানে সতাই আমরা লক্ষ্য করি, সন্তানের জন্য শ্রীমার কী আকুল ক্লেহ ও 
ভালবাস৷ । মাতৃভাবের জাহুবীধার৷ শ্রীমার হদয়গোমুখী দিয়া আঁবশ্রান্তভাবেই আবরত 
প্রবাহত হইত। শ্লেহময়ী শ্রীমা সকলের জন্য চস্ত। করিতেন এবং সকলের জন্যই 
[নিজের সকল সুখ-স্বাচ্ছন্দ; বিসর্জন দিয়া কল্যাণ-কামনা কাঁরতেন। িস্তৃ তাই 
বাঁলয়৷ কোন অন্যায় ব অতাচার ?তাঁন জীবনে কখনও সহ্য করিতে পারিতেন না । 
মনে পড়ে, স্বদেশী-আন্দোলনের দময়ে কোয়ালপাড়া-আশ্রমে কিছুর্দিনের 
জন্য ধ্যান-জপ, প্জা-পাঠ প্রভৃতি অপেক্ষা স্বদেশের স্বাধীনত-আন্দোলনের চর্চা 
এবং তাঁত্চরকা ও দেশসেবা প্রভীত এবষয়ের আলোচনার দিকেই সকলের দৃষ্টি 
-  আঁধক পড়িয়াছিল। সেইজন্য এ আশ্রমের প্রাত ইংরাজ-সরকারেরও বশেষ 
« তীক্ষদৃষ্ট আকৃষ্ত হইয়াছিল। একাদন শ্রীমা তদানীস্তন আশ্রনাধ্যক্ষ স্বামী 
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ফেশবানন্দকে ডাকিয়া বাললেন £ “দেখ বাব।, তোমরা যখন ঠাকুরের জন্য একট 
ঘর এবং আমাদের পথে শ্রান্ত হলে বশ্রামের জন্য একটু স্থান করেছ, তখন এবার 
যাবার সময়ে ওথানে ঠাকুরকে বাঁসয়ে দিয়ে যাব। সব আয়োজন করে রেখো | প্জ।, 
অন্নভোগ, আরাঁতি সব নয়ীমত করতে থাকৃবে। শুধু স্দেশী ক'রে কি হবে 2 
আমাদের যা-কছু-_সবের মূল শ্রীশ্রীঠাকুর । তিনিই আদর্শ । যা-কছু কর না কেন, 
তাঁকে ধরে থাকলে কোন বেচাল হবে না” । শ্রীমার এই কথা শুঁনয়া কেশবানন্দ 
মহারাজ সকল-কছু বুঝতে পারলেন এবং শ্রীমার হীঙ্গত কোনৃদিকে তাহাও 
অনুধাবন কারলেন। তবে ?তাঁন শ্রীমাকে প্রকারান্তরে বুঝাইবার চেষ্টী করিলেন £ 
“স্লানীজী তে দেশের যুবকদের উৎসাহত ক'রে নক্কান-কর্নের পন্তন করেছেন । 
ণতীন আজ বেঁচে থাকলে কত কাজই না হত””। কেশবানন্দের কথা শুঁনয়। জ্রীমা 
আর ম্থর থাকতে পারলেন না । তান তেজোদদণীপ্ত কণ্ঠে বাধা দয়া বাঁললেন £ 
“ও বাবা, নরেন আগার আজ থাকলে কোম্পানি ছি তাকে ছেড়ে দিত, 
জেলে পুরে রাখত। আম তা মোটেই দেখতে পারতৃম না। নরেন ষেন 
খাপখোলা তলোয়ার । বলেত থেকে ফিরে এসে আমাকে বল্লে, মা, আপনার 
আশীবাদে এ' যুগে লাফিয়ে না গিয়ে তাদের তৈরী জাহাজে চড়ে সেই মুলুকে 
ণগয়োছ। সেখানেও দেখলাম, ঠাকুরের ক মাহমা ! কত অন্তরঙ্গ সঙ্জন লোক 
আমার কাছে তাঁর (ঠাকুরের ) কথ মন্্রমুদ্ষের মতে৷ আগ্রহ-নহকারে শুনেছে এবং এই 
ভাব 'নয়েছে । তারাও তো আমার ছেলে,-কি বলো” 2 তাঁহার সীমায়ত বুদ্ধিতে 
তরিকালদাঁ্শনী ভ্রীমাকে গতাঁন স্বদেশী-আন্দোলন ও চর্চার 'কছু-কছু উপযোগিতার 
কথা বুঝাইবার চেষ্টা কারতে 'গিয়। নিজের ভূল ও অজ্ঞতা বুঝিতে পাঁরিলেন এবং 
অনুতপ্ত হইয়া শ্রীমার চরণে মাথা রাঁখয়। ক্ষমা প্রার্থনা কারলেন। 

বেশবানন্দ মহারাজ সেই'দন শ্রীমার মধ্যে মাতৃত্বের পাঁরপর্ণ প্রকাশ লক্ষ্য 
কারয়। িস্ময়াবিমুদ্ধ হইয়াছিলেন এবং শ্রীমা যে স্বদেশ ও বদেশের সকল সম্ভতানকেই 
আপনার ভাঁবয়া৷ ভালবাসেন তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তান ইহাও ঝুঝিয়া- 
1ছলেন যে, তাই বাঁলয়া কোন জাতির অন্যায়-অত্যাচারকে শ্ত্রীমা কোনাদন সহ্য 
করতেন না। এ ঘটনার পর শ্রীমা পুনরায় সকলকে বুঝাইয়াছিলেন যে, সাধন- 
ভজন বা সাধনা-ব্যতীত নক্কাম-কর্ম কেহ কোনাঁদন কাঁরতে পারে না । কর্ম করিতে 
হইবে ও দেশের ও দশের সেব। কাঁরতে হইবে নারায়ণ-বুদ্ধিতে। প্রাতীট মানুষের 
ভবনের আদর্শ ও উদ্দেশ্যই হইবে ঈশ্বর বা নারায়ণ-বুদ্ধিতে দেশসেবা ও জনস্বেঃ 
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কর! এবং সেই ভাবদীপ্ত সেবার আদর্শকে হৃদয়ে জাগরুক রাখবার জন্য ঈশ্বরের 
নিকট প্রার্থনা করিতে হইবে ও ঈশ্বরের মাঁহমা ও স্বর্প সর্বদা শ্রবণ, মনন ও 
নিদিধ্যাসন করিতে হইবে । নিষ্কাম-কর্ম কারয়া চিত্ত শুদ্ধ না হইলে কেহ কখনও 
নিঃনবার্থভাবে দেশসেবা বা জনসেবা কাঁরতে পারে না, সেজন্য 1নঃ্ার্থভাবে দেশসেবা 
বা জনসেবা না করিলে কর্মের আসল উদ্দেশ্য বার্থ হইয়া যায়। শ্রীমা এই সকল 
কথাই প্রকারাস্তরে সকল সক্তান ও ভন্তগণকে উপদেশ দিলেন । উন্নত অধ্যাম- 
জীবনের খটিনাটি বিষয়ের দিকে প্রীমার যেমন লক্ষ্য গছিল, তেমাঁন লক্ষ্য হিল 
সংসারের ও সনাজের ছোট-বড় সকল কাজের দিকে । মোটকথা পার্থব ও অপার্থিব 
সকল বিষয়ের উপরই শ্রীমার ছিল সর্বদা সতর্ক-দৃঁষ্ট। মিথ্যা বা আঁনত্য বাঁলয়া 
শ্রীমা কোনাদনই সাংসারক কাজ-কর্মকে উপেক্ষা করিয়া উড়াইয়া দিতেন না, 
বাঁলতেন, ভগবানের সংসার, বা মহামায়ার সংসার । সংসারে থাঁকয়া ভগবানের 
পাদপদ্মে এক হাত রাখিতে হইবে এবং অন্য হাত থাকিবে সংসারের সকল কাজে 
ও সকলের কল্যাণপ্রচেষ্টায়। ভগবানকে স্মরণে রাখলে এবং 'বিশ্বসাষির 
মূলকারণ মহামায়ার আশহ় গ্রহণ কাঁরলে তবেই মানুষ মায়ার মধ্যে থা কয়াও 
্ীবনে যথার্থ-শাস্তির পথ খংাজয়া পায় । 

একবার কেদার মহারাজ শ্্রীমাকে কোয়ালপাড়া-আশ্রমের এব্যাপারে 
সেখানকার কর্মীদের বিরুদ্ধে কিছু অভিযোগ করিয়াছিলেন । শ্রীমা শ্রনিয়া 
বালয়াছিলেনঃ “সে কি গো কেদার, আমাদের ভালবানাতেই তার সংসার গড়ে 
উঠেছে । আহা, এর জন্যে ঠাকুরের কাছে কত কেঁদেছি, প্রার্থনা করেছি । বে 
তো তার কৃপায় নরেন আমার ধাঁরে ধীরে এই সব করলে । ঠাকুরের শরীর যাবার 
পর ঘর-সংসার ছেড়ে নরেন. রাখাল, শরৎ. বাবুরাম-- সব ছেলেরা ঠাকুরের ভাব 
আশ্রয় ক'রে একসঙ্গে জুটল । এই দেখে আমার খুব আনন্দ হ'ল । ওমা! [কিছু দন 
পরে দেখলাম তাদের বৈরাগ্য এল, সকলেই সংসারত্যাগী, কেউ কাউকে তেমন 
মান্তে চায় না । একে একে স্বাধীনভাবে বেরিয়ে পড়ে । এখানে ওখানে ভিক্ষা 
করে খায়, আর গাছের তলায় তলায় ঘুরতে থাকে । আমার তখন মনে খুব :দুঃখ 
হ'ল। ঠাকুরের কাছে এই ব'লে আকুলভাবে প্রার্থনা করতে লাগলুম, ঠাকুর, তুমি 
এলে, এই ক'জন শুদ্ধসত্ব ছেলেদের নিয়ে শীলা ক'রে আনন্দ ক'রে চলে গেলে, এই 
ক'জনকে না হয় ধন্য করলে, আর অর্মীন সব শেষ হয়ে গেল! তা হলে এত.কষ্ট 
ক'রে আসার ক দরকার 'ছল 2 এত তপস্যারই বা ক প্রয়োজন ছল ? 
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এরকম সাধুর তো অভাব নেই । আমার ছেলেরা তোমার ভাব নিয়ে এক-একটি 
স্থান আশ্রয় করে বসবে, আর এ' সংসারতাপদদ্ধ লোকেরা তাদের কাছে এসে 
তোমার ভাব পেয়ে শ্যাম্ত পাবে, আনন্দ পাবে এই জন্যই তো আসা 1” কেদারবাব 
শ্রীমার কথা শু্নয়া একাঁদকে যেমন লাজ্জত হইয়াছিলেন, অপরাদকে তেমনি 
গ্রীমার ক্ষমাসুন্দরমূর্তি দৌঁখিয়া 'বাস্মত হইয়াছিলেন। ভাবিয়াছিলেন, ভাঁবষ্যৎ 
সঙ্ঘজীবনের উপর শ্রীমার কি সতর্ক-দৃষ্টি ও মমতা ! 

1বদেশী শাসকগদগের অত্যাচারের জন্য দেশের জনগণের এত দুঃখ-দুর্দশা এবং 
সেই অত্যাচারের 'বরুদ্ধে প্রাতিবাদ জানাইবার জ্রন্ই যে জ্বনগণের স্বাধীনতা-সংগ্রাম 
সেইকথা শ্রীমা ভালভাবে জানতেন । সেইজন্য দেশের এখানে-সেখানে অত্যাচার ও 
বিপ্লবের কথা শুনিলে বা খবরের কাগজে পাঁড়লে শ্রীমা দীপ্ত কণ্ঠে কখনও কখনও 
[বিদেশী ইংরাজ-সরকারের অন্যায় অত্যাচারের প্রাতবাদ কাঁরতেন। আবার কখনও 
কখনও সকল-াকছু অত্যাচারের কথা শুনয়া তান গম্ভীরভাবে নীরব থাকিতেন। 
কুচবিহার জেলায় কোন এক গ্রামে 'বপ্রবাত্মক কর্মে জাঁড়ত সন্দেহে পুলিশ ভন্ত 
দেবেনবাবুর শ্রী ও ভাঁগনীকে ধাঁরয়া লইয়া -গিয়াছিলেন। সংবাদটি মুখে-মুখে 
ছড়াইতে ছড়াইভে ক্রমে শ্রীমার নিকট আসিয়া পৌছাইল । দেবেনবাবুর ভাগনা 
তখন অন্তঃসত্বা ছিলেন । শ্রীমা সংবাদ শুনিয়া মর্মাহত হইলেন । কিছুক্ষণ পরে 
কালীমামা (শ্রীমার কাঁনষ্ঁন্রাতা ) অত্যন্ত 'াবচাজত হইয়া যখন শ্রীমাকে আবার 
'বাললেন যে, দেবেনবাবুর স্ত্রী ও ভাঁগনীকে পাঁলশ সারাপথ হাটাইয়া থানায় লইয়া 
গয়াছে, তখন শ্রীমা আর থাঁকতে পারিলেন না, উত্তোজত হইয়া তীব্রকণ্ঠে বাঁলিয়া 
উঠিলেন £ “বলো কি 2” এই কথা বাঁলতে শ্রীমা অকস্মাৎ আগ্রমুর্ত ধারণ করিয়া 
যাঁলতে লাগলেন £ “এটা ক কোম্পানীর আদেশ, না পুণীলশ-সাহেবের কেরামৃতি ? 
ননরপরাধী স্ত্রীলোকের ওপর এত অত্যাচার মহারাণী ভিক্টোরিয়ার সময়ে তো কই 
শুনোন 2 এ" যাঁদ কোম্পানীর আদেশ হয়, তো আর বেশীদন নয়। এমন 
কোন বেটাছেলে 'ি সেখানে 'ছিল না৷, দু'চড় দিয়ে মেয়ে-দটিকে ছাঁড়য়ে আনতে 
পারে 2” শাস্ত-কল্যাণীমৃর্তির পাঁরবর্তে শ্রীমার তখন ভয়ঙজ্করী রুগ্রমূ্তির বকাশ। 
[কস্তু সেই তীব্রতা ও তীক্ষতার মধ্যেও ছিল শ্রীমার সুখে এক প্রশাস্তির প্গিঙ্ধ দ্যুতি । 
শ্রীমার সেই প্রসম্ব-গন্ভীর মূর্তি দেখিয়া স্বামী বিবেকানন্দের মতো বাঁলতে ইচ্ছা হয়, 

মহাশীস্ত কালী মৃত্যুর্পা। 
মাতৃভাবে ভার আগ্বমন। 
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রোগ-শোক, দারিদ্র-যাতনা, 
ধর্মাধম্, শুভাশুভ ফল, 
সব ভাবে তাঁর উপাসনা, 
জীবে বল-কেবা দিবা করে 2 


সত্য তুণ্ি মৃত্যুর্পা কালী, 

সুখবনমালী তোমার মারার ছায়া । 
করালিনি, কর মর্মচ্ছেদ, 

হোক মায়াভেদ, সুখস্বপ্ন দেহে দয়া ॥ 
মুওনাল। পরায়ে তোমায় 

ভয়ে ফিরে চায়, নাম দেয় দয়াময়ী । 


1কস্তু পরমুহূর্তেই ঘটনা ঘাঁটিল অপৃব রকমের । 'িনরাশার পটপারবর্তন হইয়া 
ভাঁসয়া উঠল আশার এক আলোকোজ্ফল উদ্দীপনা ! কালীমাম৷ ছু'টির। আঁসয়। 
শ্রীমাকে পুনরায় সংবাদ ?দলেন, দেবেনবাবুর স্বা ও ভাগনী পুলসের হাত হইতে 
মুন্ত পাইয়াছেন। সংবাদ শুঁনর শ্রীমা শান্ত হইলেন ও বাঁললেন £ “এ খবর 
যাঁদ না পেতুম তবে আজ আর থুনুতে পারতুন না” । শ্রীমার করাঁলনী অশাস্ত 
রূপ তখন শান্ত হইয়াছে । ] 

শ্রীমা যখন একবার কোয়।লপাড়ায় ছিলেন তখন একাদন একজন ভক্ত আসয়। 
শ্রীমাকে প্রণাম কারর। শ্রীমার পার্থে উপবেশন করিল ! তখন দেশের রাজনোতক 
অবস্থ। বেশ জাটিল। শ্রীমা ভ্তাটিকে কুশল-প্রশ্নাদ কারয়া £জজ্ঞাসা কাঁরলেন £ 
“হ্যাগা, যুদ্ধের কি খবর 2 ক লোকক্ষয়টাই না হ'ল ! কি মানুষ-মরা কলই না 
বের করেছে! আজকাল কত রকম যন্ত্রপাঁতি,_ টোলগ্রাফ ইত্যাদ । এই দেখনা, 
রাসাঁবহারী কাল কলকাত৷ থেকে রগুন। হয়ে আজ এখানে পৌছে গেছে" । এই 
কথ্থা শুনিয়া প্রবোধবাবু পাশ্চাত্যদের প্রশংসায় অকস্মাং মুখর হইয়৷। উঠিলেন ঞ্বং 
বাললেন £ “ইংরেজ সরকার আমাদের দেশে সুখ-সাচ্ছুদ্দের বৃদ্ধি করেছেন” । 
প্রবোধবাবুর অকারণ উচ্ছ্বাসের কথা শুনিয়া শ্রীমা একটু বিরাস্তর স্রে বলিলেন ঃ 
'পকস্তু বাবা, এসব সুবিধ। হলেও আমাদের দেশের অন্ন-বস্ত্রের অভাব বড় বেড়েছে। 
আগে এত অন্নকষ্ট ছিল না” । প্রবোধবাবু একটু অপ্রাতিভ হইয়া এক পারে 
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সাঁরয়৷ দাড়াইলেন এবং দেশের দুঃখ ও দুর্দশার জন্য শ্রীমার অন্তর একান্তভাবে 
ব্যাকুল দেখিয়া 1বাস্মত হইলেন । | 

আর একাদনের একট ঘটনা । দেশে সবত্র তখন বস্তাভাব । বস্ত্রাভাবে 
[বিশেষ করিয়া লঙ্জাশীলা কুলবধুরা ঘরের বাহিরে আসতে পারে না! এমন 
অবস্থ৷ হইয়াছিল যে, লঙ্জাঁনবারণে অসমর্থা হইয়। কোন কোন রমণী আত্মহত্য। 
করিতে লাগল । সংবাদপত্রে সেই সকল মর্দন্ুদ তাত্মহত্যার সংবাদ বাহির হইতে 
লাগিল। একাঁদন এঁ সংবাদ শুনতে শুনতে শ্রীনা অভ্যত্ত 'বচালত হইয়া পাঁড়লেন 
এবং নিজেকে আর সামলাইতে না পাঁরয়া কাঁদতে কাঁদিতে বাললেন হ “ওরা 
কবে যাবে গো 2” আঁতি করুণ অথচ কঠোর সেই কগস্কর ! অবশেষে নীরব 
থাকিয়া শ্রীম বাঁললেন £ “তখন ঘরে ঘরে চরক। রি ক্ষেতে কার্পাস-চাষ হত, 
কাপড়ের অভাব ছল না। কোম্পানী এসে সব ন্ট করে দিলে । কোম্পানী 
সুখ দেখিয়ে দিলে- টাকায় চারখানা কাপড়, একখানা ফাও। সব বাবু হ'য়ে 
গেল, চরকা উঠে গেল, এখন বাবু সব কাবু হয়েছে" । দেশের প্রাতি শ্রীমার 
প্লেহদৃঁষ্ট ও ভালবাসা যে কত গভীর ছিল তাহা এই সকল ঘটনা হইতে বুঝিতে 
পারা যায় । 

স্বদেশী-আন্দোলনের আলোচনাপ্রসঙ্গে শ্রীমা একবার জয়রামবাটিতে একজন 

ভন্ত-ষ্বককে ছেলেমেয়েদের জন্; নৃতন কাপড় 'কাঁন্য়া আনতে বাঁললেন। 

যুবকাঁট একটু দেশশ্রামক ছিল । শ্রীমার আদেশ শুনিয়া যুবক 'বদেশী কাপড় 
না 'ক'নিয়। অনেকগুলি মোটা মোটা কাপড় কানয়। আনয়। শ্রীমাকে দেখাইল । 
1কন্তু সেই কাপড়ের কোনটাই ছেলেমেয়েরা পছন্দ করিল না, সুতরাং শ্রীমাও পছন্দ 
না কিয় এ কাপড়গুণল ফেরৎ দয়া আরও মাহ ধরনের কাপড় 'কাঁনয়া আনতে 
বঁলিলেন। তখন দেশের সবই দেশী কাপড়বর্জনের তীব্র আন্দোলন আরন্ত 
হইয়াছে । যুবক একটু 'বিরস্তস্বরে শ্রীমাকে বাঁলল £ “ওসব তে ?িবলেতী হবে, ও 
আবার কি আনব মা 2” শ্রীমা একটু হাসিতে হাঁসতে বাঁলিলেন £ “বাবা, তারাও 
বলেতের লোক তো,--আমার ছেলে । আমার সকলকে নিয়ে ঘর করতে হয়। 
আমার ক একরোখা হ'লে চলে 2 ওরা যেমন যেমন বলছে, তাই এনে দাও” । 
যুকবাঁটর মনে একটু দ্বিধাভাব লক্ষ্য করিয়া শ্রীমা তাহাকে আর কাপড় 1কানয়া 
আনতে অনুরোধ করিলেন না, কেনন৷ শ্রীমা কাহারও কোন ভাব নষ্ট কাঁরতেন 
না। 
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॥তিন ॥ 


সত্যই শ্রীমা সারদার জীবন ছিল অপৃর ও অননাসাধারণ। সহজ-সাধারণভাবে 
তাঁন জীবনযাপন কাঁরতেন, কিন্তু সেই সাধারণ আচরণের মধ্যেই এক অসাধারণ 
ও দিবভাবের বিকাশ অনেকে লক্ষ্য কারতেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের লীলাসংবরণের 
[কিছুদিন পরে শ্রীমা দাক্ষিণদেশে তীর্থদর্শনে গিয়াছিলেন। দাঁক্ষণদেশে শ্রীমার 
পদার্পণে বহু ভক্ত নরনারীকে তান কৃপা ও দীক্ষা দানও কাঁরয়াছলেন। 
দক্ষিণদেশে যাইয়। তাহাঁদগের ভাষা বুঝিতে শ্রীমার একটু অসুবিধা হইলেও 
তাহাদের পক্ষে শ্রীমার অন্তরের ভালবাসার ভাষা বুঁঝয়া লইতে িশেষ-কিছু 
অসুবিধা হইত না। 
বাঙ্গালোরে যখন শ্রীমা উপাশ্থিত বইয়াছিলেন তখন তাহার আগমন-সংবাদ 
চতুর্দকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। বাঙ্গালোরের আবালবৃদ্ধবাঁণতা সকলে শ্রীমাকে 
দর্শন করিবার জন্য আকুল হইয়াছিল এবং যাহার যেমন সামর্থ তেমাঁন ফল, ফুল, 
মাষ্ট ও পুষ্পমাল্য লইয়া শ্রীমাকে দর্শন ও বন্দনা করিবার জন্য দলে দলে সকলে 
আসিয়া উপহ্থিত হইয়াছিল । এমনও এক এক দিন গিয়াছে যে, ভন্তগণের 
1নবোদত পুৃম্প-মাল্য শ্রীমার চরণে স্ুপাকারে পরিণত হইয়া উঠত । শর 
বাঙ্গালোরে প্রায় এক সপ্তাহকাল থাকাকালে সেখানে আনন্দের হাট বাসয়ছিল । 
সেই সময়ে একাদন স্বামী বশুদ্ধানন্দজী শ্রীনাকে গাড়ী ফারিয়া অদূরবতা একা গুহা 
গান্দরে দেবতা দর্শন কারতে লইয়া গয়াছিলেন। মন্দ্িরাদ দর্শন কারিক়া 
নঠে ফিবিবার সময় তাহারা দ্বারদেশে দোখলেন যে, আশ্রমের সম্মুখের জামিতে 
দশনার্থা অগাঁণত নরনারীর ভীড় হইয়াছে । শ্রীমার গাড়ী ধীরে ধীরে সেইদিকে 
অগ্রসর হইতোছিল ॥ গাড়ীর শব্দ পাইয়া সকলে আগ্রহে উীঁগয়া দাড়াইয়াছিল । 
গাড়ী আসিয়া পৌঁছিলেই সকলে সম্টাঙ্গ হইয়া প্রণাম করিয়াছিল । সেই দৃশ্য 
দোঁখয়া শ্রীমা গ্রাড়ী হইতে নাঁমরা অপ্ৰ এক আবেশে অভয়মুদ্রায় দক্ষিণ-হ্স্ত 
তুলিয়া কয়েক '্মীনট দীড়াইয়া থাকেন । সেই অপরূপ দৃশ্য দোঁখয়া সকলে তন 
ও [বস্ময়াবমুগ্ধ হইয়াছিল । কিছুক্ষণ পরে শ্রীমার চেতনা 'ফারয়া আসলে 1তাঁন 
ধীরে ধীরে আশ্রমের একাঁটি বড় ঘরে যাইয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের ছবির সম্মথে উপবেশন 
* কুরন। চতুর্দক নীরব ও নিস্তব্ধ । শাস্তর '্িদ্ধ তরঙ্গ যেন চাঁরাঁদকে প্রবাহিত 
হইতোছিল। কিছুক্ষণ পরে সেই নিঃ্তন্ধতা ভঙ্গ কাঁরয়া শ্রীমা 'বিশুদ্ধানন্দজীকে 
বাঁলর্াছলেন £ “এদের ভাষা তো জানিনা, দুটি কথা, বলতে পারলে এরা কত 
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শাশ্ত পেত”। যাহা হউক শ্রীমা বাংলাভাষাতেই সমবেত ভভ্তগণের উদ্দেশে 
কয়েকটি আশীবাণী উচ্চারণ করেন। বিশুদ্ধানন্দ মহারাজ বাণীগুঁলে ইংরাজিতে 
অনুবাদ করিরা সমবেত সকলকে বুঝাইয়া দেন॥ তাহার! শ্রীমার আশীবাণী শুনিয়া 
বালয়াছিল £ “না না, এই বেশ, এতেই আমাদের হৃদয় আনন্দে ভরপুর হ'মে 
গেছে । এরকম ক্ষেত্রে যুখের ভাষার কোন দরকার নেই” । শ্রীমা ভন্তগণের কথা 
শুনয়া আনন্দে আত্মহারা হইয়াছিলেন। 


॥ চার ॥ 


শ্রীমার জন্মভুণম জয়রামবাঠীর প্রসঙ্গে পুনরায় বাঁল। শ্রীমার পুণাস্মাতিজাড়িত 
জয়রামবাটী বাঙলার বারাণসীধাম। শ্রীমার পদধুদলর পুণ্যস্পর্শে জয়রামবাটীর 
তম পাব হইয়া রাহয়াছে ও চিরাঁদন থাকবে । জয়রামবাটীর বৃক্ষলতা-নদী- 
পৃহরণী শ্রীমার পুণ্যস্মীতির কথাই চরাঁদন স্মরণ করাইয়া দিবে । 
জরস়ামবাঠী ক্ষুদ্র গ্রামাটর প্রাতি শ্রীমার অত্ররের আকর্ধণ বড় কম ছিল না। 
গ্রাম হইতে শ্রীমা যখন একবার কাঁলকাতায় রওহনা হইবেন তখন তাহার খুড়ীম 
আদরের সঙ্গে বাঁললেন হ “সারদা, জবার এসো 1” শ্রীমা উৎফুল্ল হইয়া 
বাঁললেন £ “আসব বই ক” 2 তাহার পর ঘরের মেঝেতে বারবার ' হস্ত স্পর্শ 
কাঁরয়া নাথায় ঠেকাইয়া শ্রীমা বালতে লাগলেন £ “জননী জম্মভুমিশ্চ হর্গাদাপি 
পরয়সী” । সত্যই শ্রীমা দেবদুলণভ দ্বর্গ অপেক্ষা আপন জন্মভুীমকে আঁধক 
পুণ-দেন্ত বাঁলয়া মনে কারতেন। গ্রামের সকল প্রতিবেশীর সঙ্গে ছিল শ্রীমার 
একান্ত আত্মীয়তার সম্পর্ক । সকলের সাঁহত ভালবাসার নানান সম্পর্ক পাতাইয়। 
শ্রীসা যেন গ্রামীটকে আপনার একটি বৃহৎ সংসারে পাঁরণত করিয়াছিলেন । গ্রামেব্্র 
ছোট-বড় সকল গ্তরের মানুষই শ্রীমার আদর-যত্ত ও ভালবাসা লাভ হইতে বাণ্চিত 
হইত না । 
শ্রীমার অলৌকিক জীবনচারন্র ও ভ্রীবনাদর্শের কথা “চস্তা কারলে সতাই 
[বাস্মত হইতে হয়। 1দবাভাবে পরিপূর্ণ ?ছল শ্রীমার সহজ সরল মানবীলবলাঁ॥। 
ধনী-নর্ধনের বিচার শ্রীমা জীবনে কোনাঁদন করিতেন না, বরং “মা' বলিয়া ষে কেহ 
একধার ইদিমার নিকট উপাস্থিত হইয়াছে তাহাকেই করুণাময়ী আপনার জন করিয়া 
লইতেন। অধ্যাত্ম-জীবনসাধনার পথচারীদের প্রাত ছিল যেমন 'একান্ত দৃ্ি 
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তেমনি ছিল তাহাঁদগের প্রাতি তাহার অফুরস্ত করুণা । যে-সকল বস্তু মানুষ জদ্ম- 
জম্ম তপস্যা কাঁরয়াও লাভ কাঁরতে পারে না, শ্রীমার অহৈতুকী করুণায় ভক্ত সহজেই 
লাভ কারত। তাই পার্থিব জগতের সঙ্গে সঙ্গে অপার্ঘব অতীন্দ্রয় জগতের আনন্দ 
ও অনুভূতির আস্বাদন হইতে কেহই কোনাঁদন বাণ্চিত হইত না। আর শ্রীমার নিজ 
জীবনকর্মের কথাই যাঁদ বাল, তবে বাঁলব যে, সংসারের সকল কর্মের সাঁহত "ছিল 
শ্রীমার মন-প্রাণ জাঁড়ত, অথচ কোন-1কছুর মায়াই তাহাকে কোনাঁদন স্পর্শ কাঁরতে 
পারত না? তাহার কারণ এই যে, শ্রীমার মন ছিল যেন একটি পদ্মপন্রে রাক্ষিত 
'নিল“প্ত জলাবন্দুর মতো । €কিস্তু তাই বাঁলয়া তাহার ভন্ত-সম্তানর তাহার অপার 
ল্লেহ-মমত৷ লাভ হইতে কোনাদনই বাত হইত না। সম্তানাদগের সকল ন্যায়- 
অন্যায়, পাপ-পুণ্য ও সুখ-দুঃখ গ্রহণ কারয়া 'তাঁন নিজে সম্পূর্ণ নিলি গ্তভারে 
থাঁকতেন। সত্যই শ্ত্রীমা ছিলেন মহামায়ার জীবন্ত প্রতিমূর্তি, তাই আবদ্যা বা 
মারার মাঁলন্য তাহাকে স্পর্শ কারতে পারত না। 
ন্রীসারদাদেবীর এই ধৃদব্যস্বরূপের কথ শ্রীন্্রীাকুর ভালভাবে জানিতেন এবং 
জানতেন বাঁলয়াই শ্রীমাকে কেহ কখনও কোন অন্যায় কথা বাঁললে 'তাঁন ভাহ। 
সহ্য করতে পারতেন না । শ্রীমাও শ্রীশ্রীঠাকুরকে দর্শন কাঁরতেন গীানজের আরাধ্য- 
দেবতার মতে এবং শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীনাকে দর্শন কাঁরতেন সাক্ষাৎ জগজ্জননী বাঁলয়া। 
শ্্রীরামকৃষদেব ও শ্রীনারদাদেবীর এই পারস্পীরক দেবভাব ও অপাার্থব সম্বন্ধ বুঁঝয়। 
ওঠা সাধারণ মানুষের সাধ্যাতীত ছিল । 'দিব্যলীল। কারবার জন)ই বশ্বজনক ও 
1বশ্বজননীর ধরায় পুণ্য-আবির্ভাব । 
একদন দাক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষদেব নিজের ঘরের চোকর উপর বাসিয়া আছেন, 
এমন সময়ে শ্রীমা থর ঝাঁট দিতে দিতে হঠাৎ তাহাকে 1জভ্ঞাসা করলেন ৪ “আম 
তোমার কে” 2 অন্তর্ধামী শ্রীশ্রীঠাকুর কোন রকম চিস্তা না কাঁরয়াই উত্তর দিলেন £ 
“তুমি আমার আনন্দময়ী” ৷ হৃদয়রাম 'নিকটেই ছলেন। [তিনি তৎক্ষণাৎ কৌতুক 
করিয়া বাঁললেন ঃ “মামী, তুমি মামাকে বাবা ব'লে ডাক না” । শ্রীম। উত্তর 
দদলেন £ “উন বাব! ?ক বলছ 2 মাতা, পিতা, বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজনি_ সবই 
* উন” । শ্রীশ্রীঠাকুর শুনিয়া হাঁসতে লাগলেন । আর একবার শ্রীমা ্ীশ্রীঠাকুরকে 
-দেখাইয়া বাঁলয়াছিলেন ঃ “উানই মনসা গঙ্গা সব” । 
পরের একাঁট ঘটনার কথ্থা এখানে মনে পড়ে । সুরেন্দ্রবাবু নাক একাদন 
জররামবাগিতে প্রীমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, শ্রীশ্রীঠাকুরকে পূজা করিতে গয়। 


বশ্বরপণী মা সারদা ৩৩ 


তানি একটু দ্বিধায় পাঁড়িয়াছেন, কেননা শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রাতিকাতিতে;ইঘ্টদেবীকে তং 
প্রসাদান্মহেশ্বার' বালিয়া জপ বিসর্জন কাঁরতে গেলে তান মনে একটু সঙ্কোচবোধ 
করেন। তাঁহার কথা শুনিয়। শ্রীমা হাঁসয়৷ বাঁলয়াছিলেন £ “না বাবা, তিনিই 
মহেশ্বর, তাঁনই মহেশ্বরী ; তিনিই সরবদেবময়, তানই সর্বজীবময়। তাঁতে সব 
দেবদেবীর প্জা হয়। মহেশ্বর বললেও হবে, মহেশ্বরী বললেও হবে”। শ্রীমার 
সেই কথা ও "সিদ্ধান্ত শুনিয়া সুরেন্দ্রবাবুর মনের সকল সংশয় দূর হইয়াছল ॥ 
আবার ঠিক এ ধরনেরই আর একটি সময়ে দোখ শ্রীমা এসজন আ্রীভন্তকে 
বাঁলয়াছলেন £ “নই সব। উীনই পুরুষ, উীনই প্রক্লত। এ ঠাকুর) 
হতেই সব হবে” । শ্রীশ্রীঠাকুর যে সাক্ষাৎ ভগবান এবং 'তাঁনই সকল দেবদেবীর 
স্বরূপ এই কথ। শ্রীমা মর্মে মর্মে অনুভব করিয়াছিলেন । 
আর এক'দিনের কথা । জয়রামবাঠীতে একবার শ্রীমা একজন ভভ্তকে দীক্ষা 
দ্বার পৃবে শ্রীশ্রীঠাকুরের চরণে ভক্তের সকল ভার অর্পণ কারলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে 
সমর্পণ কারলেন ভক্তের সকল কর্ম, পাপ-পুণ্য ও ধমাধর্ম সমস্তই । তাহার পর 
শ্রীশ্রীঠাকুরকে গুরুরুপে দেখাইয়। শ্রীনা ভক্তের কর্ণে ইম্টমন্ত্র শুনাইলেন । কৃপাপ্রাপ্ত 
সন্তানের ভখন মনে একটু সন্দেহ হইয়াছিল যে, শ্রীশ্রীঠাকুরকে যাঁদ শ্রীমা গুরুরুপে 
দেখাইলেন, তবে মা নিজে কেও দীক্ষামন্ত্র কর্ণে বা হদয়ে যান দান করেন 
হাঁনই তো আসলে গৃরুরুপে পারাচিত হন। আই 


তাই ভন্তের মনে সন্দেহ হওয়া 
স্বাভাঁবক ফে, শ্রীমা খন হন্ত্র দান করিলেন, তখন শ্রীমাই তে তাহার গুরু বা আচার্য । 


কম্তু ভক্ত এই রহস্য কীভাবে বাঁঝবে যে, শ্রীনার মন-প্রাণ শ্রীশ্রীঠাকুরময়, 
এশীতাকুরের পাদপদেই অর্পণ করিয়াছেন শ্রীমা নিজেকে, তাই শ্রীশ্রীঠাকুর ব্যতীত 
শীনার পৃথক আশ্তত্বের কোন অর্থ থাকতে পারে না। তাহা ছাড়া শ্রীমা ও 
শ্রীশ্রীঠাকুর যে তত্বে ও স্বরূপে এক ও আঁভন্ন এই রহস্য বোঝা ভক্তের পক্ষে 
সাধ্যাতীত। সেইজন্য ভক্ত সানাালোলির মন লইয়া শ্রীমাকে পুনরায় জিজ্ঞাস 
কাঁরল £ “ঠাকুরকে তাহলে কিভাবে চিন্তা করব” 2 শ্রীমা একটু গম্ভীর কণ্ঠে 
উত্তর [দলেন ৪ “ইনিই সব. পুরুষ ও প্রকাতি। একে ভাবলেই সব হবে”। 

তাহার পর কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া শ্রীমা সপ্পেহে ভক্তকে বাললেন ৪ “ঠাকুরের 
ভেতর সব দেব দেবীই আছেন,-এমন ৭ক শীতলা, মনস। প্ন্ত” । শ্রীমা 
স্বান্তের জ্ঞানদৃষ্টি খুলয়া দবার জন্য বাঁলয়াছলেন যে. শ্রীশ্রীঠাকুরই 


সবদেবদেবীস্বরুপ এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের মধ্যেই সকল দেবতার অধিষ্ঠান। -. 
৩ 


৩৪ বিশ্বরৃপিণী মা সারদা 


এখানে এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে, শ্রীরামকৃষফসম্তান স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের 
ধ্যানে দিব্যদর্শনের কথা । স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ তাহার আত্মজীবনী “আমার 
জীবনকথ।”-গ্রচ্ছে তাঁহার যে দব্যদর্শনের কথা [লাঁপবদ্ধ করিয়াছেন তাহাই এখানে 
উদ্ধৃত হইল । স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ লিখিয়াছেন £হ “একদিন গভীর রাল্রে 
ধ্যানম্থু হইয়৷ বাহ্যজ্ঞানশুন্য হইয়৷ পাঁড়লাম, আর আমার আত্মা যেন দেহর্‌প 
পিঞ্জর হইতে বাহর্গত হইয়। শূন্যে আকাশে স্বাধীন বিহঙগমের ন্যায় বিচরণ, 
কাঁরতেছে ৷ কব্লমশঃ তাহা উধেব” উঠিয়। অনন্তের দিকে উদ্ভীয়মার হইন্স। আম; 
তখন অপ্ব দৃশ্য দোখিতে দেখিতে এক সুন্দর সুশোভিত প্রাসাদোপম সুরম্স্থানে 
উপস্থিত হইলাম । সেই স্থানে প্রবেশ করিয়া স্তরে স্তরে নানা ধর্মসম্প্রদায়ের 
বাঁভন্ন ভাবের মুর্ঠিসকল দর্শন কাঁরয়৷ বিহবল হইয়া গেলাম । ক্রমে কোন 
আঁনবচনীয় আতবাহিক আত্মার প্রেরণায় যেন প্রণোদত হইয়া এক বিরাট (বড় 
হলের ন্যায় ) কক্ষে প্রবেশ করিয়। দোঁখলাম সেই কক্ষের চতুষ্পার্শে এক একট 
বেদীতে সকল দেবদেবাী, অবভারপুরুষ ও ধর্মপ্রবতকগণের মুত, যথ। হন্দদগের 
দশাবতার, শ্রীকৃষ্ণ, যীশুত্বীষ্ট, জারাথুস্ট্রঁ মহস্মদ এবং অন্যান্য ধন্নপ্রব্কগণ উপাবন্ত 
হইয়। রাহিয়াছেন। আর সেই হলের মধাচ্ছলে পরমহংসদেব দণ্ডায়মান ছিলেন। 
আমি সেই অপ্ধ দৃশ্য দর্শন কাঁরতোছ, এমন সময় পরমহংসদেবের মূ £ জে তর্ময় 
হইয়। বিরাট রুপ ধারণ কাঁরল এবং তাহার মধ্যে সকল দেবদেবী, আধ কারক ও 
অবতারপুরুষ (মৎস্য, কু, বরাহ, শ্রারামচন্দ্র, বুদ্ধ প্রভাতি দশাবতার ১), শ্রীকৃফ, 
যীশুর্রীষ্ট, জারাধুস্্র, নানক, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, শঙ্করাচার্ষ প্রভৃতি আপনাপন 
আসন (বেদী ) হইতে উঠিয়া পরমহংসদেবের বিরাট শরীরে প্রবেশ করিতে 
লাগলেন। তখন সেই অপূব দর্শনের কোন মর্ম বুঝিতে না পারিয়া আমি 
দুতপদে দাক্ষণেশ্বরে গিয়া পরমহংদদেবকে সকল কথা বর্ণনা কারলাম। পরম- 
হংসদেব শুনয়া বাললেন £ “তোর বৈকুগ্ঠদশন হয়েছে । এবার দেবদেবাদর্শনের 
চরমসীমায় পৌছোছিস”১ 1 পরবর্তীকালে স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ এ ধ্যানে 
দব্যদর্শনকে অবলম্বন কারয়া 'হদয়কমলমধ্যে রাজতং নাবকপ্পম্‌'! প্রস্ভীতি 
শরীত্রীরামরুষ-অবতারস্তো্ রচনা করিয়াছিলেন -_যাহাতে 'নাবকম্প-নির্গীন-এক 
ও আঁদ্বতীয়-পুরুষ শ্রীরামকৃফদেব যে সকল দেবদেবী, অবতার ও মহাপুরুষগণের 


১। আমার জীবনকথা” (শ্রীরামরষ্ বেদান্ত অঠ, কলিক'ত। হইতে ১৯৬৪ হ্রীইান্দে- 
প্রকাশিত )+ পৃঃ ৪১৮৪২ 


িশ্বর্ঁপণী মা সারদ। ৩ 


সমন্বয়মূর্তি তাহা বার্ণত হইয়াছে । গীতায় অদ্দুনের 'বশ্বরূপদর্শনের মর্মকথাও, 
তাই যে, বিশ্বের সমগ্র রূপ, দেবদেবী, প্রাণবান ও নিশ্প্রাণ পুরুষ ও সামগ্রী সমস্তই 
বশ্বব্যা্পী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে অববাস্থত । ঈশোপাঁনষদের 'ঈশা বাস্ামদং সবং 
যাকণ্চ জগত্যাং জগৎ্-মন্ত্রের তত্কথাও তাই। ববশ্বরুপিণী মা সারদা ভন্তকে 
মন্ত্ীক্ষা ও বিশ্বরুপ শ্রীরামকদেবের স্বরূপের পরিচয় দিয়া তাই বাঁলয়াছিলেন 
“ঠাকুরই সব ; [তাঁনই গুরু, তিনিই ইষ্উ*। মন্ত্রদাতা গুরু বা আচার ও মন্ত্রাধাঠিত 
বা মন্ত্রভাস্য দেবতায় যে ভেদ নাই এই মর্মই মহাসরস্বতীর প্রাতমাততি জ্ঞানদায়িণী ম৷ 
সারদাদেবী শিষ্যকে বুঝাইয়। দ'লেন, এবং শ্রীম। যে সাক্ষাৎ জ্ঞানদায়ণী সরস্বতী 
ও মহামায়--তাহা "যে ম৷ নহবতে বাস করেন ওষে মা মান্দরে ভবতারিণীবূপে 
[বরাজ করছেন, ?তাঁনই এখন আমার পদসেবা করছেন' এই কথা হইতে প্রমাণ 
হয়। 

শ্রীসারদাদেবী ছিলেন সকলের পাতানো-মা নয়, কিন্তু প্রকৃত জননী, ভাহার 
অ্বলস্ত নিদর্শন আমরা শ্রীমার জীবনে বহুবার বহুভাবে প্রত্যক্ষ কারি । জনৈক ভত্ত- 
সম্তন জয়রামবাটীতে গিয়। শ্রীমার নিকট দীক্ষ। লইয়াছলেন এবং কয়েকদিন অসুখে 
ভুগ্িয়।৷ জয়রামবাটীতেই দেহত্যাগগ করেন। শ্রীমা তাহার জন্য শোকাতুরা জননীর 
ন্যায় অশ্রু বিসর্জন কাঁরতে কাঁরতে আক্ষেপ কাঁরয়া বাঁলয়াছিলেন $ “আমার 
সোনার £াদ ছেলে একাটি চলে গেল । আহা, বাছার আমার শেষ জন্ম” । শোক- 
তাপের অতীত হইয়াও মায়োস্তীর্ণ। মহামায়া সন্তানের শোকে অধীরা হইয়াছিলেন। 
শ্রীরামকুষের জীবনেও দেখি যে, সাক্ষাৎ-ঈশ্বরের অবতার ও মায়ার অধীশ্বর হইয়া 
ঠাহার ভ্রাতুষ্পুত্র অক্ষয় যখন মারা যায় তাহার 1বয়োগবাথায় কাতর হইয়া বলিয়া- 
হিলেন $ “অক্ষয় যখন মোলো, তখন কিছু হল না। কেমন ক'রে মানুষ মরে তা" 
বেশ দাড়িয়ে দেখলুম”। তাহার পর কান্দীবাড়ীর উঠানের বারাণ্ডার দিকে 
তাকাইয়া বললেন £ “এখানে দাঁড়য়ে আছি আর দেখছি 1ক- যেন প্রাণের 
1ভতরটায় গামছা যেমন নেংড়ায় তেমনি নেংড়াচ্ছে। অক্ষয়ের জন্য প্রাণটা এমনি 
করছে” । স্বীয় গর্ভধারিণী চল্্রমাণদেবীর অন্তর্ধানেও শোকাকুল হইয়া শ্রীশ্রীঠাকুর 
গঙ্গায় তর্পণ করিয়াছিলেন,_যাঁদও ?তাঁন ঠিকভাবে সেই তর্পণ কারিতে সক্ষম হন 
নাই। ঈশ্বরীয় লীলারহসা অনুধাবন করা সাধারণ মানুষের পক্ষে সাধ্যাতত। 
ভারতের ইতিহাসে এবং পাঁথবীর ধর্মেোতিহাসে ইহার নিদর্শন অল্প নয়। অবতার 
ও অবতারসংকষ্প মহাপুরুষদের জীবনেও সংসারের ঘাত-প্রাতিঘাতের খেলা কম হয় 
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নাই ; মায়ার সংসারে ঠাহাদিগের জীবনেও শোক-তাপের আঁভনয় কম হয় নাই। 
সাক্ষাৎঈশ্বরাবতার হইয়াও সীতাদেবীর জন্য শ্রীরামচন্দ্রকে দুঃখ-কষ্ট সহ্য কারয়। 
কম জীবনসংগ্রাম করিতে হয় নাই ! 

শ্রীমা সারদার চরিত্র ছিল সত্যই অদ্ভুত ও অতুলনীয় । তাহার চাঁরত্রের একাঁট 
মহৎ গুণ ছিল যে, তান কখনও ত্যাগব্রতী সম্্যাসী-সম্তানদের নাম ধাঁরয়া সম্বোধন 
করিতেন না। জনৈক ভস্ত তাহার কারণ গজত্ঞ্কাসা কারলে শ্রীমা বালয়াছলেন £ 
“আম মা কনা, তাই সন্বমস-নাম ধরে ডাকৃতে প্রাণে লাগে” । সন্নযাস মানুষের 
জীবনে একটি শ্রেষ্ঠতম জাশ্রম ও ব্রত, তাই জননী হইয়াও সন্্যাসী-সম্তানদের পাব 
জীবনব্রতের সম্মান রক্ষা করিতে শ্রীমা সদাসর্বদা চেষ্টা কাঁরতেন। একাদন স্থামী 
[বিশ্বেশ্বরানন্দ শ্রীমার সঙ্গে নানা কথোপকথনের পর প্রশ্ন কাঁরয়াছিলেন ঃ “মা, 
আপনি আমাদের গিভাবে দেখেন 2” শ্রীম বালয়াঁছলেন £ “নারায়ণজ্কানে বা 
নারায়ণভাবে দোঁখ” । তাহার উত্তরে বিশ্রেশ্বরানন্দজী বাঁলয়াছলেন £ " “আমরা 
আপনার সন্তান, নারায়ণভাবে দেখলে সম্তানভাবে দেখা হয় না” । তাহার উত্তরে 
শ্রীমা বাঁলয়াছিলেন ৪ “নারায়ণভাবেও দৌঁখ, সম্তানভাবেও দোঁখ”। জীব শিব ব৷ 
জীবই ব্রহ্ধ একথা তন্ত্র ও বেদান্ত শিক্ষা দেয়। আমরা শঙ্কর ও শঙ্করন তাবলম্বী 
অদ্বৈতবেদান্তের আচাধাদগের ভাষ্যে ও রচনায় এই সিদ্ধান্ত পাই, ?কন্তু কথা হইল 
ক্ষার আদর্শকে জীবনে বাস্তবে পারণত করা কাঁঙিন কাজ । দ্বানী ?ববেকানন্দ 
বাঁলয়াছেন ঃ 'বহুরূপে সম্থুখে ভোমার, ছাড় কোথা খুণঁজছ ঈশ্বর' । মানুষ ঈশ্বর, 
প্রতিটি প্রাণী ঈশ্বর এবং বৃক্ষ, £ তা, পরত, অরণ্য, নদ-নদী ও প্রকাতির সকল-কিছুই 
ঈশ্বরের পাঁবন্র প্রাতচ্ছাব। 1কিস্তু এই মহান্‌ সত্যকে জীবনে উপলান্ধ না করিলে 
শুধুই শান্ত্রবাক্যের বা মহাপুরুষাঁদগের বাণীর দোহাই দলে কোন সার্থকতা 
থাকে না। বমান যুগে শ্রীরামকৃষের জীবনে আমরা সকল আদর্শের পৃ্ণ-প্রাতিফলন 
লক্ষ্য কার। 'বশ্বরুপণী শ্রীসারদাদেবীর ভাগবত-জীবনেও আমরা শাস্ত্রীয় আদর্শের ও 
1সদ্ধান্তের প্রত্যক্ষপ্রাতিফলন পাই । শ্রীমা বলিয়াছেন, আম নারায়ণভাবে দেখি, 
আবার 'আম নারায়ণভাবে দেখি, সম্তানভাবেও দোঁশখ'। সন্তানে নাল্লারণবুদধি 
বহ্ধানুভূতিরই কথা । ব্রঙ্গানুভূতি হইলে পিতা, মাতা, ভাই-বন্ধু, আত্মীয়-স্বজন ও 
খবশ্বব্রঙ্মাণ্ড থাকে কনা ইহার উত্তরে শ্রদ্গাবজ্ঞানীরা বলেন, লবণকে জলে ফেলিলে 
যেমন গাঁলয়া জলের সাঁহত একীভূত হইয়া যায়, তেমানি ব্রহ্গানুভাতির পর ব্রল্গজ্ঞানী 
দেখেন এক ব্ুহ্ষচৈতনাই পিতা, মাতা, ভাই-বন্ধু, আত্মীয়-স্বজন ও 'বশ্বরল্দাণ্ডের 
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সকল-ীকছু হইয়৷ আছেন। ব্রহ্গমচৈতন্যই যখন একমান্র সত্য, আঁবকারী ও নিত্য 
এবং তিনিই নান। বা 'বাঁচন্র হইয়া ত্রন্দাগুর্পে থাকেন, তখন উপপানষত বলে যে, 
নানা রূপাবকাতির পরিবর্তন আছে বটে, 'কস্তু যান নানা রূপ ধাঁরয়াছেন, তিনি 
অপারবর্তনীয় ও নত্য। উপ্পাঁনষদের 'রৃপং রূপং প্রাতরূপো বভূব'-কথার মর্সার্থই 
তাই। উপাঁনষদের এই তত্ত ব মর্নকথার অলম্ত-প্রীতিফলন ও দৃষ্টান্ত আমরা এই 
যুগে দোঁখ ভগবান শ্রীরামকৃষে ও শ্রীরানকষ্ণলীলাসাঁজনী শ্রীসারদাদেবীতে ! 

সত্য সত্যই শ্রীমা সারদা সকলের মধ্যে ঈশ্বরের পূর্ণপ্রকাশ দর্শন করিতেন, অথচ 
সকলের দুঃখ ও কষ্টে শ্রীমা বচাঁলত ও ব্যথিত তন। সামান্য বাঁলয়া মনে 
হইলেও একাটি ঘটনার কথা এখানে উল্লেখ কার। একদিন একাঁটি বাছুর অসুস্থ 
হওয়ায় সে কাতর হইয়া ডাকতে লাগল । তাহার ডাকে শ্রীমা স্ত-ব্যস্ত হইয়া 
আসিয়া বাছুবাট. ক্ড়াইয়া ধারলেন এবং তাহার পেট ও নাভি 'টাপয়া তাহাকে 
শান্ত কারলেন। পশু হইলে ক হইবে, শ্রীমার নিকট সেই বাছুরাটি ছিল একাজ 
আপন-জন ! তাহার সুখ-দুঃখ ও অগ্র-আনন্দকে শ্রীঘা নিজের বাঁলয়া মনে; 
কারতেন। ইহা অপেক্ষা সবভুতে নারায়ণ-দর্শনের জ্বলন্ত-নিদর্শন আর ক হইতে 
পারে! 

শ্রীম। সারদার নিকট একটি 'বড়াল থাকিত। শ্রীমা তাহার জন্য নিত্য-নিয়ামত- 
ভাবে এক পোয়া করিয়। দুগ্ধ রাখতেন, কেননা দুগ্ধ না হইলে (বিড়ালের অনেক 
অসুিবধ। হহত। শ্রীমা ঠবড়ালটিকে এতই যত্ন কারতেন যে, যাঁদ কেহ্‌ গবড়ালকে 
কোন কারণে মারিত তাহা হইলে তান অত্ন্ত রাগান্বিত হইতেন । বিড়ালও শ্রীমার 
প্লেহ-ভালবাসা বুঝিতে পাঁরিত। সেইজন্য কেহ লাঠি 'দয়া মারত যাইলে সে 
তৎক্ষণাৎ শ্রীমার গনকটে গগয়া আশ্রয় লইত ও শ্রীমার পায়ের কাছে ঘু?রয়৷ বেড়াইত ॥ 
শ্রীনা তাহাকে অভয় 'দিয়৷ তখন কিছু খাইতে দিতেন । শ্রীমা বাঁলতেন £ “বিড়ালের : 
স্বভাব চুরি ক'রে খাওয়া । সেতো করবেই ও চুর করা তে। ওদের ধর্ম। তা: 
বাবা, কে আর ওদের আদর ক'রে খেতে দেবে” । দেখা যাইত যে, কতাঁদন কত, 
সময়ে বিড়ালের উৎপাতে অন্য অনেকে বিরন্ত হইতেন, 'কল্তু শ্রীমা কোনাদন 
কখনও এতটুকু বিরস্ত হইতেন না, বরং তিনি মাঝে মাঝে ?বড়ালের কার্যকলাপে 
বেশ আনন্দ উপভোগ কারিতেন । একদনের কথা, ব্রহ্মচারী জ্ঞান মহারাজ বিড়ালের 
উৎপাতের বিরুদ্ধে শ্রীমাকে নানা আঁভযোগ কারয়াছিলেন। এবং জ্ঞান মহারাজের 
আঁভযোগ্রগুলি শুনিয়া প্রাতিকার কারবেন বাঁলয়৷ শ্রীমা আশ্বাস 'দিয়াছিলেন $ 


০৮ 1বশ্বরৃপিণী মা সারদা 


সকম্তু কিছুদিন পরে তাহার আদরের 'বিড়ালকে জ্ঞান মহারাজ তয় আছাড় 
_মারিয়াছিলেন জানিতে পারিয় শ্রীমার হদয় বেদনায় ভাঁরয়া উঠিয়াছিল। ইহার 
কয়েকাঁদন পরে শ্রীমার বাহিরে যাওয়া স্থির হইল । শ্রীমা তখন জ্ঞান মহারাজকে 
ডাকিয়া বললেন £ “জ্ঞান, বেড়ালাটর জন্য চাল নেবে । যেন কারো বাড়ী 
না যায়”-গাল দেবে বাবা” । কিছুক্ষণ পরে পুনরায় শ্রীমা বলিলেন £ “দেখ 
ক্তান, বেড়ালটিকে মেরো না । ওদের ভিতরেও তো আম আছ” । শবড়ালের 
মধ্যে আঁম আঁছ' এই কথা শুনিয়া জ্ঞান মহারাজ 'বাঁস্মত হইলেন এবং নিজকর্মের 
জন; শানুতপ্ত হইয়া কাঁদতে কাঁদতে শ্রীমার চরণে পাঁড়য়া ক্ষমা ভিক্ষা কারিলেন। 
1বগ্রবু'পণা শ্রীসারদাদেবীর 'দব্য-আবির্তাব যে সবভূতে তাহা জ্ঞান মহারাজ সেইদিন 
মনে মর্মে বুঝিতে পারয়াছিলেন। তখন হইতে (তান আর ফোনাঁদনও বিড়ালের 
প্রাত কোন খারাপ ব্যবহার করেন নাই । বরং ভিজে নরামিষ খাইলেও প্রাতাদিন 
[বিড়ালের জন] হাট হইতে চুনামাছ নিয়া আনিতেন ও মাছ ভাজিয়া ভাতের সাহত 
মাঁখয়। িড়ালদের খাইতে 'দিতেন। ভাবতেন তান সাক্ষাৎ জননীরই সেবক! 
কাঁরতেছেন। সেহীদন জ্ঞান মহারাজ “সবভৃতঙ্ছমাত্মানমূ" গতার এই 'দব্যবাণীর 
মর্ম উপলন্ধি করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন। 
সুতরাং দেখ যায় যে, শ্রীমা তাহার প্লেহের সন্তানদের নানাভাবে শিক্ষা দিতেন । 
জ্ঞান মহাব্বাজকে প্রীমা এভাবেই শিক্ষা দান কারয়াছলেন। তাহা ছাড়া সাধারণ 
ও লৌকিক উদাহরণ দিয় শ্রীমা তাহার সকল ভ্ত-সম্তানকে বুঝাইয়া দিতেন যে, 
প্রতেক প্রাণীর নধ্যে ঈশ্বরের আঁধগান ; 'বশ্বের প্রাতাটি অণু-পরমাণুতে শ্রীভগবানের 
পূর্ণ-আবির্ভাব। শ্রীমা সকলকে বাঁলতেন £ “সংসারের সকল কাজ কাঁরিবে, কিন্তু 
ঈশ্মরের দিকে গন ফোঁলয়া রাখিবে। শ্রীশ্রীঠাকুর বালতেন, যেমন জাহাজের 
কম্পাস্‌ থাকে সবদাই দক্ষিণ দিকে ধুবতারার দিকে" । আর একবার শ্রীন। 
বাল্য়াছিলেন £ “নৈবেদ্য থেকে 'পপড়েটাকে-পর্যস্ত তাড়াতে পারনে, বোধ হয় 
যেন ঠাকুর খাচ্ছেন” । স্বানুভূতির বাহিবিকাশ এই রকমই । সবভূতে ঈশ্বরানুভূত 
হইলে তখন কোনশীকছুকেই ছোট বা বড় বাঁলয়। জ্ঞান হয় না, তখন' সকলই 
সনান। নার এই সমর্দৃষ্টি বা সমদর্শনের কথায় মনে পড়ে, ক্ষে্তীর রাজবাড়ীতে 
বাঈগ্রীর ভঙ্গনগানের কথা । ভজনগানটি শুনাইয়াছল বাঈজী স্বামী ?ববেকানন্দকে ॥ 
ভজনগানটি হইল-_ 
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প্রভু মেরে! অব ॥৭ চিত ন ধরে । 
সমদরশী হে নান তিহারো, 
চাহে তো পার করো ॥ 
ইক লোহা পূজা মে রাখত, 
ইক রহত ব্যাধ-ঘর পর, 
পরশ কে মন দ্বিধা নহী হৈ, 
দুহঁ এক কাণ্ণন করো ॥ 
ইক নাদয়া ইক নার, কহাবত মৈল' নীর ভয়ো, 
জব শিল দোনেো। এক বরণ ভয়ো 
সুরসগণর নাম পর ; 
ইক মায়! ইক ব্রহ্ম, কহাবহ সুরদাস ঝগেরো, 
অন্ঞানসে ভেদ হোবে, জ্ঞানী কাহে ভেদ করো ॥ 
ভজনগ্রান্টি অন্ধকবি সুরদাসের রচিত । সুরদাস ছিলেন বর্ধার কবি । অন্ধ 
হইলেও সুরদাস জ্ঞনচক্ষে দর্শন করিয়াছিলেন জ্ঞান ও অজ্জ্রানের মধ্যে ভেদ ব৷ 
পার্থক্য নাই। জ্ঞানদৃষ্টি-ছাড়া সমদর্শন ও সর্ানুভূতি অসন্ভব। বিশ্বরৃপ্পিণী 
সারদাদেবী ছিলেন জ্ঞানমৃতি, দেবী সরস্বতী । তাই তাহার চক্ষে বিশ্বের সকল 
কছু 1ছল ঈশ্বরের মাঁহমময় প্রকাশ । 
একাদন রাসাঁবহারী মহারাজ শ্রীমাকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন $ “মা, তুমি কি 
সকলের মা 2" শ্রীঘা তাহার উত্তরে বাঁলয়াছলেন £ “হয” রাসাঁবহারী 
মহারাজ পুনরায় জিজ্ঞাসা কারয়াছলেন £ “এই সব ইতর জীবঙ্গস্তুরও ৮” শ্রীমা 
একটু গন্তীরভাবে উত্তর 'দয়েছিলেন £ “হা, ওদেরও” । শ্রীমার মধ্যে সবভূতে 
ঈশ্বরানুভতির ভাব লক্ষ্য করিয়া রাসাঁবহারী মহারাজ আনন্দে আত্মহারা হইয়াছিলেন। 
সেহীদন হইতে কীভাবে সকল সঙ্কীর্ণ তা ও পাঁঙ্কলতার হাত হইতে মুন্ত পাওয়। 
যায় সেই কথা চিস্ত। কারতে লাগলেন। গতাঁন তখন হইতে শ্রীমার প্রাতাঁট কথা, 
প্রাতাঁট উদার-আচরণ ও ভাব লক্ষ্য কারতেন এবং শ্রীমার নিকট কাতর হইয়া 
প্রার্থনা কারতেন সকলের মহামু'ন্তর আশীবাদ লাভ করার জন্য। 
সামান্য পশুপক্ষীর উপর শ্রীমার 'করৃপ প্লেহ-ভালবাসা ছিল তাহারও দুই-একট 
কথার উল্লেখ কার । শ্রীমার বাড়ীতে একাঁটি গঙ্গারাম নামে পোষা-চন্দনাপাখী 
ছিল । শ্লীমা তাহাকে নিজ হস্তে প্রাতীদন প্লান করাইতেন, জল ও খাবার দিতেন, 
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তাহার খাঁচা পরিষ্কার করিতেন, তাহাকে একস্ছান হইতে অনাস্থানে সরাইয়া? 
রাখিতেন ও আদর-যত্র করিয়া তাহার সাঁহত নানান কথা বাঁলতেন। তাহা ছাড়া 
সকাল ও সন্ধ্যায় চন্দনার নিকট আসিয়া শ্রীমা বলিতেন ৪ “বাব গঙ্গারাম, পড়তো” 
অনান গঙ্গারাম শ্রীমার দিকে তাকাইরা পাঁড়ত £ “হরে কৃষ্ণ, হরে রাম কৃষ্ণ কষ, 
রাম রাম” । চন্দনার মুখে রাম নাম ও কৃষ্ণ নাম শুণনয়া শ্রীমা আনন্দে অধীর হইয়া 
উিতেন । তাহ ছাড়া শ্রীমার মুখে শুনিয়া সন্বমসী-ব্রহ্মচারীদের নামগুলও চন্দনা 
বেশ শাখিয়া ফেলিয়াছিল ৷ মাঝে মাঝে গঙ্গারাম আবার বাঁলত 2 “মা. ওমা” 
এঁ সময়ে শ্রীমাও “যাই বাবা, যাই' বাঁলয়া চন্দনাকে আদর করিয়া ছোল। ও জল 
দিয়া আসতেন । শ্ত্রীমা বুঝতেন, পাখীর "মা" বাঁলয়া ডাকার অর্থই তাহার ক্ষধ। 
পাইয়াছে। সেইজন্য বাল যে, শ্রীমার প্রাণ যেমন তাহার প্লেহের ভভ্ত-সম্ভতানাদগের 
জনা কাঁদত, তেমাঁন কাঁদত তাহার আদরের পোষা বাছুর, গবড়াল ও পাখীর জন? । 
তাহার পর সম্তানরাই যে কেবল তাহাকে 'মা' বলিয়া ডাকতেন ও তাহার প্নেহ ও 
করুণ৷ লাভ করিতেন তাহা নহে, পশৃপক্ষীরাও 'মা' বাঁলরা ডাকত এবং অফুরন্ত 
ম্নেহ-ভালবাসা লাভ কাঁরিয়া ধন্য হইত। এমনই ছিলেন 'বশ্বরুপণী মা শ্রীসারদা ' 
অবলা পশুপক্ষীরাও ব্যথায়, ক্ষুধায় ও ভয়ে করুণানরী শ্রীনাকে ডাঁবয়া স্বাস্ত ও সাসুনা 
লাভ কারিত এবং শ্রীমার আদরের স্পর্শ পাইয়া তাহার মনে শাস্তি পাই তশ 

সমাগত ভন্ত-সন্তানাঁদগের তন্তাবধানের ভারও শ্রীমা নিজহস্তে গ্রহণ করিতেন । 
শ্রীমা বলছেন 8 “ওরা আমার ছেলেমেছে, ওদের আম না দেখলে দেখবে কে”। 
প্রাতঃকাল হইতে রাত পর্যন্ত শ্রীমার তাই কর্মের আর অন্ত গল না। সকালে 
তরকারি কাটা, ভাঁড়ার বাহর করা, পৃজার আয়োজন করা ও স্বহস্তে পূজা খরা 
তাহার পর পূজার প্রসাদ বাটিয়া৷ দেওয়া ও প্রাঁতদিন প্রায় ভক্ত-সম্তানীদগের জন! 
একশো খাল পান সাজ্রা- এইসব কাজ তো ছিলই ॥ তাহ ছাড়া বৈকালে নিজ 
হস্তে আটা-ময়দ। মাঁখিয়। বুট-লুচি টৈয়ারী করা, দুধ জ্রাল দেওয়া ও লঙগ্কনাদ 
পাঁরষ্কার করা প্রভাত কম্মগুল ধারাবাহকভাবে গ্রুঁভীদন শ্রীমা প্রীতির ঈ'হত 
কারতেন। কোনাদন এতটুকু বিরাঁন্তর ভ'ব তাহার মধ্যে দেখা যাইত লা! [তান 
নিজে যেমন কাজ করিতেন, ঠিক তেনান ভাবে অন্যকেও কাজ করিতে শিক্ষা 
দিতেন এবং কাজ করাইয়াও লইতেন। একদিন স্বামী শান্তানন্দকে শ্রীমা 
বাঁলয়াছিলেন £ “ঠাকুরের কাজ করবে, আর সাধন-ভজন করবে । কিছু কিছু 
কাজ করলে মনে বাজে চিন্তা আসে না। বরং একান্াী বসে থাকলে অনেক রকম 


বশ্বরূর্পিণী মা সারদা ৪৯ 


চত্তা আসতে পারে” । এই রকম কত কথাই ন৷ শ্রীমা কত লোকের সাঁহত 
বালতেন। শ্রীমার উপদেশ দিবার রীতিই ছিল নূতন ধরনের এবং উপদেশদানেরও : 
অন্ত ছল না। 

একবার কয়েকজন সাধু তপস্যায় যাইবেন। শ্রীমার সেবক কিশোরী মহারাজও 
সেই কয়েকজনের মধ্যে গছিলেন। কশোরী মহারাজ ভরসা কাঁরয়। শ্রীমার নিকট 
উপ্পাস্থত হইয়া বললেন £ “এই কর্মের মধ্যে থাক যেন ভাল বোধ হচ্ছে না। 
আমও তপস্যা করতে যাব। মা, আপনি অনুমতি দিন” । শ্রীমা কশোরী 
মহারাজের মুখের দিকে চাহিয়া ও একটু হাঁসিয়। বাঁললেন £ “সে ক গো, 
আমার কাজ করছ, ঠাকুরের কাজ করছ,- একি তপস্যার চেয়ে কম. হচ্ছে 2 হাওয়া 
গুণতে কোথায় যাবে” ১ এখানে “হাওয়া গুণা' অর্থে শ্রীমা শ্রীশ্রীত্াকুরের প্জাবৃপ 
প্রত্যক্ষ-সাধনা এ মঠ-আশ্রমের কর্মর্প-উপাসনা ছাঁড়য়া বাহিরে বৃথা ঘুঁরয়া 
বেড়ানোকে বুঝাইতেছেন। তীব্র-বিবেকবৈরাগ্য না থাকলে এখানে সেখানে 
তপস্যা ও জপ-ধ্যান কীভাবে ও কতট-কু হয় শ্ত্রীমা তাহা ভালভাবে জানিতেন । মণ 
ও ভাশ্রমের কর্ন ফোঁলয়া বনে-জঙ্গলে ও অন্যত্র আশ্রমে-কুিয়ায় থাঁকয়া ছত্রে 
ছে 1ভক্ষা করিয়া জীবন-যাপন করা শ্রীশ্রীঠাকুরও পছন্দ কারতেন না। তিনি 
বাঁলতেন যে, যাহার ত্যাগ-বৈরাগ্য আছে ও তীব্র গতাতিক্ষা আছে, তাহার এখানেই 
প্রৌশ্রাঠাকুরের মঠে ও আশ্রমেই ) হইবে, অন/ত্র কোথাও যাইতে হইবে না । যেই মন 
লইয়া অন্যত্র তপস্যায় যাইবে, সেই মনকে পাঁরশুদ্ধ কাঁরয়। শ্রীভগবানের চরণে দিতে 
পারিলেই তপস্যা হইবে'-এই কথা শ্রীরামকৃষণনন্তানরাও বাঁলতেন। শ্রীমার 
মনোভাব ও 'বিচার-দৃষ্টি এই ধরনেরই ছিল। শ্রীমা তাই কশোরী মহারাজকে 
উপলক্ষ্য করিয়া 'হাওয়।৷ গুণ।'র কথা বাঁললেন। বাঁললেন £ “যার এখানে 
আছে, তার সেখানে আছে" । মঠে ও আশ্রমে থাঁকয়া সাক্ষাৎ ঈশ্বরাবতার 
শীব্রীঠাকুরের সেবা কা'রলে চিত্ত শুদ্ধ হইবে এবং শুদ্ধাচত্তে বা নমল বীত্তহীন 
একমুখী মনে শ্রীভগবানের পূর্ণপ্রকাশ ও মাঁহমা উপলান্ধ হইবে। শ্রীনার কথ৷ ও 
অস্তরের আভিপ্রায় বুঝয়া কিশোরী মহারাজ ও অন্যান্য সম্নযাসীরা অন্যত্র যাইয়। 
তপসমর ইচ্ছা পারত্যাগ কারলেন। শ্রীমা তাহাঁদগের শুভবুদ্ধি দোখয়া তাহা- 
?দৃগকে প্রাণ খুলিয়া আশীবাদ করিলেন। 

করুণাময়ী শ্রীমার দৃষ্টি ছিল সকল দিকে ও সকল বিষয়ে প্রসারত। ভত্ত- 
সস্তানাদগের অধ্যাত্মসাধনা, ঈশ্বরলাভ, জপ-ধ্যান প্রভৃতির কথাও যেমন "তান 


৪২ বশ্থরাপণী না সারদা 


ভাবতেন, তেমন, ভাবতেন সকলের সাংসারিক দুখে-দৈন্য শু অভাব-অনটনের কথা । 
সংসার তে৷ শ্রীমার চক্ষে আমাদের মতো অন্ভ্ঞানের বা মায়ার সংসার ছিল না, গ্রীন 
ভাবতেন সংসারে শ্রীভগবানেরই পুণ্যপ্রকাশ । ভাই আমাদের চক্ষে সংসারের যে 
সকল কম্ম ও ঘটনা তুচ্ছ বাঁলয়। মনে হয়, গ্রামার চক্ষে সেগু'ল ছিল পালনীর বস্তু, 
উপেক্ষার বস্তু । যেমন কোঠারে এক ভভন্ত শ্রীনার [নিকট দীক্ষ। লইয়া তাহার 
পাদপদ্দে পুষ্পাঞ্জলস্বরৃূপ একখানি কাপড় ও টাকা 'দয়াছিলেন। ভক্তটির 
সাংসারিক অবস্থা যে মোটেই সচ্ছুল ছিল না শ্রীমা তাহা ভালভাবে জানিতেন। 
সেজন্য ভন্ত যখন কাপড় ও টাক 'দয়। প্রণাম কাঁরল তখন শ্রীমা তাহাকে বাঁলয়া- 
ছিলেন £ “তামার টানাটানি-অভাব, আবার টাকা কেন” 52 ভন্ত বাঁলয়াছিল £ 
“এ টাক। মায়েরই । প্রতর আর্জত অর্থ যাঁদ 'বছু মায়ের সেবায় লাগে তবেই পুত 
ধন্য ও আনান্দিত হয়” । শ্রীমা শুনিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া ক্লেহপর্ণ স্করে 
বাঁলয়াছিলেন 2 “আহা, ক টান গো, ক টান 1” 
আর একদিনের কথা । ভক্ত অপরের মুখে শু নয়াছিল যে, শ্রীমা সাক্ষাৎ কালী 
আদ্যাশান্ত ও মা ভগবতী । তাহার অস্তরের ইচ্ছ। যে, শ্রীমা একথ। নিজে তাহার 
নিকট বলেন। সুতরাং সে একাদন শ্রীমার নিকট উপাঁস্থত হইয়া _বিনীতভাবে 
ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা কারয়াছল £ “মা, ভোমার কথা যা শুনোছি, তা আমি বিশ্বাস 
কার । ভবে তুম স্বয়ং যাঁদ' সেকথা বল, তাহলে আর কোনই সন্দেহ থাকে না। 
তোমার [নিজের মুখে শুনতে চাই, ওকথা সত্য কিনা” 1 ভক্তের কথায় শ্রীমা দ্বিধা 
বোধ না কারিয়া স্পষ্উই বাঁলয়াছলেন £হ হন সত্য । শ্রীমা এমনিই দৃঢ় ও 
গ্জীরভাবে উত্তর 'দিয়াছিলেন.বেন সেই কথা '্রকালসত্য । শ্রীশ্রীঠাকুর “এই নাও 
তোমার ভাল, এই নাও তোমার মন্দ' প্রভৃতি বাঁলয়। বহুবারই শ্রীশ্রীভবতা রিণীর চরণে 
সকল-কছু সমর্পণ করিয়াছিলেন, কিন্তু এই নাও তোমার মিথ্যা, এই নাও তোনার 
সত্য বাঁলয়া সত্যকে কোনাঁদনই বিসর্জন দিতে পারেন নাই, কেনন! যাহা সৎ ব৷ 
সত্য তাহা চিরকালই সৎ ও সত্য এবং তাহ। বিশ্বচরাচরের কারণ ও আধার, সুতরাং 
1বশ্বের আঁধষ্ঠান ও স্বরুপ লং বা. সত্যকে শ্রীশ্রীঠাকুর চিরদিনই হৃদয়ে প্রাতািত 
রাখিয়াছিলেন । শ্রীসারদাদেবীর জীবনেও আমরা দেখি, তিনি সত্যস্বর্প ভর্গীবানের 
উপক্র নর কাঁরয়াই জীবনে সকল কন কাঁরতেন । তাই ইচ সত্য তাহার 
সুখানঃদৃত বাণীর মধ্যে ত্িকালসাক্ষী সনাতন সতঃব্রন্মের উপর নর্ভরভার ভাব ও মম 
প্রকাশ করে। 


বিশ্বরুপিণী মা সারদা ৪৩ 


জররামবাগিতে একাঁদন ভত্ত আঁসয়া শ্রীমার নিকট দুঃখ কারয়া বাঁলতে 
লাগিলেন, এত দেখিয়া শুনয়াও সে শ্রীমাকে আপনার 'মা' বাঁলয়া বুঝিতে 
পারিতেছে না । সে হতভাগ্য ও অধম । তাহার গত গক হইবে! ভক্তের মর্ম- 
বেদন। শ্রীমা অনুভব কাঁরলেন এবং সান্ত্বনা 'দয়া হাসিয়া বললেন £ “বাবা, 
আপনার না হ'লে এত আস্বে কেন? 'যেযার সে তার, যুগে যুগে অবতার" । 
আপন মা. সনয়ে চিন্বে' 1 শ্রীমার স্বভাবই ছিল িাজেকে ঢাঁকয়৷ রাখ । 'কিস্তু 
স্বয়ংপ্রকাশ আলোকের জেযাঁতনয় দীপ্তিকে কতক্ষণ আর আবরণ দয় ঢাকিয়। 
রাখা যায় ॥। তাই চরানরাভরণ মা নিজেকে প্রকাশ না কারলেও কোন-না-কোন 
সনয়ে তাহার দব্যভাব প্রকাশ হইয়৷ পাঁড়ত। 

বিশ্বরুপিণী মা সারদার স্বভাবের রীতিই 'ছিল যে, অনেক ক্ষেত্রে সুন্দর সুন্দর 
উপমার মাধ্যমে আধ্যাত্মিক সাধনার গভার রহস্যসকল ভন্তসম্তানদের বুঝাইয়া। 
দেওয়া ! সম্তানগণের স্বভাব বা প্রকীতি বুঝিয়া ইতাঁন কখনও জ্ঞানের, কখনও ভান্তর, 
কখনও কর্মের আদর্শের কথা বলিতেন। বলতেন £ “ঈশ্বরলাভও তার (ঈশ্বরের ) 
কৃপাতেই হয়। তবে ধন-জপ করতে হয়, তাতে মনের ময়লা কাটে। যেমন 
নাড়তে-চাড়তে ঘ্রাণ বের হয়, চন্দন ঘষতে-ঘষতে গন্ধ বের হয়। তবে 'নবাসনা 
যাদ হতে পার, এক্ষণি হয়” । ভস্তাঁদগের মধ্যে কোন সাংসারিক সমস] দেখা 
দলে বা কোন মনোমালণ্র সৃষ্ট হইলে শ্রীমা তাহারও সমাধানের চেষ্টা 
কাঁরতেন। ইহা ঈশ্বর-ৃব্যয়ক ও উহ। সংসার-ব্ষয়ক এই বাঁলয়া। একটি শ্রেষ্ঠ ও 
অপর।ট 'নিকৃষ্ত এই বৃদ্ধি প্রীমার মধ্যে ছিল না। সকল দিক দিয়া কল্যাণী শ্রীম। 
তাহার সম্তানাদণের জীবনে যথব৫-কলঢাণের পথ প্রদর্শন করিতেন । এই প্রসঙ্গে 
একটি ঘটনার কথা এখানে উল্লেখ করিলে মন্দ হইবে না। একবার দুইজন ভক্তের 
মধ্যে কোন একট বষয় লইয়া বেশ-কছু মনোমালনে;র সৃষ্ট হইয়াছল । শ্রীমা 
তাহা জানিতে পারয়া দুইজনকেই একত্রে ডাকাইয়।৷ আনিয়। প্লেহপ্ণ স্বরে বাঁলয়া- 
[ছিলেন £$ “সময়ে সবই সহ) করতে হয়। সময়ে ছাগলের পায়েও ফুল দিতে 
হয়” । শ্রীমার কথায় ভস্ত দুইজন অনুতপ্ত হইয়া তাহাঁদগের কর্মের জন্য শ্রীমার 
নিকট ক্ষমা প্রার্থন করিয়াছিলেন এবং দুইজনে পরস্পরে ভালবাসার আলিঙ্গনে 
আবদ্ধ হইয়া সকল দ্বন্দ্-কলহের অবসান কাঁরয়াছলেন। 

আবার অনেক ভম্ত শ্রীমার 'নকট আঁসয়া অনেক সময় দুঃখ করিয়। বাতিতেন? 
যে, তাহার (শ্রীমার ) ন্যায় গুরু লাভ ক'রিয়াও তাহাদের জীবনে কিছু হইল লা” 


৪৪ [বশ্বরৃপিণী মা সারদ। 


'গুরু পাইয়াও জীবনে কিছু হইল না বা হইতেছে না" এইর্প 'নিরাশা ও 'নরুৎসাহের 
কথ। কাহারও নিকট শুনিলে শ্ত্রীমা অন্তরে অতান্ত ব্যথা পাইতেন। তান এ 
ধরনের কথা শুনিয়া বালতেন, তাহা হইলে তো সকলই মিথ্যা হইয়৷ যাইবে । 
শ্রীশ্রীঠাকুর (নিজের কথা আর বাঁলতেন না) তো চিরাঁদনই সত্য। আকাশে 
দেদীপ্যমান সূর্যের মতে শ্রীন্রীঠাকুর চিরাদনই শাশ্বত, সুতরাং তাহার 'ানকট 
আসলে জীবনে 'কছু হইবে না এই কথা চিন্তা করিতে বা মুখে আনতে নাই । 
ব। শনশ্চয়ই হইবে' এই কথাই দৃঢ়তার সাঁহত বিশ্বাস ও পুনঃপুনঃ মুখে উচ্চারণ 
কারিতে হইবে । শ্রীশ্রীঠাকুর বাঁলতেন £ 'যে এখানে (শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট ) 
আস্বে, তার শেষজন্ম” । শ্রীনা বাঁলতেন শ্রীত্রীঠাকুর এই যুগের কাগারী । 
সকলকে সংসার-সাগর হইতে করুণায় পার কারবার জন্যই তো তান এই যুগে 
আঁসয়াছেন ! তাই ?কহুই জীবনে হইল না৷ এইব্‌প নরাশার কথা কাহারও নিকট 
শুনিলে তাহাকে ম্নেহপূর্ন বাক্যে আশ্বাস দিয়া বালতেন ৪ “আমার যা ক'রে দেবার, 
আম সেই এক সময় (দীক্ষাকালে ) ক'রে দিয়োছ ॥। তবে যাঁদ সদা শাস্ত পেতে 
চাও, সাধন-ভজন কর, নতুবা দেহান্তে হবে”। অথবা বালতেন 2 বশ্থাস 
করো, জীবনে নিশ্চই শান্ত ও মুন্ত পাবে” । প্বেই বালয়াছ যে. ঈশ্বরের কপা- 
লাভের কথা শ্রীনা প্রায়ই সকলকে বাঁলতেন। তবে কৃপালাভ ও কৃপাবন্থুর মধ্যে 
কোন পার্থক্য আছে ?কনা তাহা ঘুঝাইতে িয়। একজন" ভন্তকে একদিন বাঁলয়।- 
[ছুলেন 2 তুম যাঁদ একট। খাটে ঘাময়ে থাক, আর যাঁদ কেউ সেই খাটখানাসমেত 
তোমাকে অনাত্র নিয়ে যায়, তাহলে তুমি ঘুম ভাঙ্গতেই কি বুঝতে পারবে ফে, স্থানান্তর 
হয়েছে, না, যখন বেশ পারক্কারভাবে ঘুমের ঘোর কেটে যাবে, তখন দেখবে যে, অন্ত 
এসেছ 2" এইভাবে শ্রীমা সহজ-সরল কথায় ও উপমা দিয়া বহ্‌ কাঁঠন ও জাঁটল 
তত্বের মীমাংসা কারয়া দিতেন । শাস্ত্রের তর্কজাল যেন তখন অসার হইয়। যাইত। 
তাহাছাড়া গ্রীমার প্লেহপূর্ণ সরল ব্যবহার ও অমৃত্ময়ী বাণী এতই সাস্ত্নাদায়ী, শাতি- 
পূর্ণ ও মর্মস্পশী ছিন যে, ভাগনী নিবো দতার মতো বিদূযী ও বিচারশীল্লা পাশ্চাত্য 
মাহলাও এক সময় 'লিখিয়াছিলেন £ জামা সারদাদেবীর মধ্যে যে জ্ঞান ও 
মাধুর্ষের বিকাশ হইয়াছিল, তাহা হয়তো আত-সরল স্ত্রীলোকের পক্ষেও লাভ 
করা সপ্তব। 1কন্তু তবুও আমার দৃঁষ্টতে ক্রাহার (প্রীমার ) পাঁবন্ততা ঘেমন 
চমকপ্রদ 'ছিল, তেমনি অপৃব ছিল তাহার সমার্জিত সৌজন্য এবং অপরের 
ভাব বুঝবার মত তাহার .পরম-উদ্দার মন। তাহার (শ্রীমার ) নিকট উত্থাপিত 
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:গ্রশ্নগুলি যতই কাঁঠন বা আঁভিনব হউক না কেন, আম তাহাকে কখনও উত্তরদান- 
কালে ইতন্ততঃ কাঁরতে দোখ নাই” । সত্যই শ্রীমার অগোচরে সমাজে যে সকল 
বিপ্লব ও বিশৃঙ্খলা ঘাঁটিত, তাহা দ্বারা বিভ্রান্ত বা বিপর্যস্ত হইয়া যাঁদ কেহ তাহার 
নিকট উপাাচ্থুত হইত, তবে অন্রান্ত-দৃষ্টিতে তিনি সকল সমস্যার মর্মোদঘাটন কাঁরয়া 
প্রশ্নকঙতার মনকে সেই বিপদ কাটাইবার জন্য প্রস্তুত কারয়া দিতেন। অসাধারণ 
বুদ্ধিমতী ও প্রাতিভার আঁধকারণী 'নবোদতা শ্রীমার অভয়া ও জ্ঞানদায়িনী মাঁহমময় 
স্বরূপ উপলান্ধ করিয়াছিলেন বলিয়াই এইরুপ স্পষ্ট কথা বাঁলতে সক্ষম 
হইয়াছিলেন। 

একাঁদকে শ্রীমার জীবনে '্পিঙ্ক-গন্ভীর-পারবেশের হেমন সমাবেশ ছল, তেসাঁন 
অন্যাদকে ছিল সহজ-সরল ও সরস প্রকাতির বিকাশ । তবে এই দ্বন্দ্-সমাবেশের 
মধে]ও বেশ একটি গমলন বা এক্যের ভাব ছিল । রঙ্গরসের গিকাশও তাহার 
গধে;? কম ছিল না। নাবোদতা-সম্পর্কে একদিনের এক ঘটনার কথা বাল । 
ভাগনী ?নবোঁদতা ও কৃর্ধীন একাদন জীমার সাঁহত সাক্ষাৎ কাঁরতে গিয়াছলেন। 
সেই সময় 'নিবোদতা কয়েকটি বাংল কথা শািখয়াহেন মানত । সুতরাং ধীরে ও 
সম্তর্পণে বাংলাভাষাতেই তান বাঁললেন £ “মাতৃদেবী, আপাঁন হন আমাদগ্ের 
কালী” । এই কথা শুনিয়া শ্রীমা একগাল হাসিয়া বাঁললেন £ “না বাপু. আম 
কালী-টালী হতে পারব না। গজব বার ক'রে থাকুতে হবে তাহলে” । জীমার এ 
কথাগুলি জনৈক ভভ্ত ইংরাজীতে নিবেদিতা ও কৃষ্ঠীনকে তর্জমা কাঁরয়। বুঝাইয়া 
দিলে তাহারা হাসিতে হাসিতে বাঁললেন হ মাকে অত কষ্ক করতে হবে না. 
আমরাই তাকে জননীর্পে দেখব । শ্রীরামকৃষ্ণ আমাদের শিব” । শ্রীরামকৃষ্ণ 
আমাদের [শিব এই কথা শুনিয়া শ্রীমা বেশ একটু গম্ভীর হইয়। ধীরে ধীরে 
বাঁললেন ৪ “তা না হয় দেখা যাবে” । এই কথা বালয়া প্রসন্নময়ী শ্রীমা পুনরায় 
মৃদু মৃদু হাস্য করতে লাগলেন । অবশ্য এইটি বড় একটি কৌতুক বা রঙ্গরসের 
কথাবার্তা না হইলেও শ্রীম৷ তাহা'দগের কথায় বেশ আনন্দ উপভোগ কারয়াছিলেন। 
এইবরৃপ ছোটখাট কৌতুক ও পাঁরহাস অনেকের সাহত অনেক সময়েই শ্রীমা 
করিতেন। তাহাছাড়া 'তাঁন 'নবোদতা, কৃষ্ঠীন প্রভৃতির সাহত এতই আপনার 
হইয়া মাঁশতেন, মনে হইত না যে তাহারা বিদেশের আঁধবাঁসনী । অবশ্য শ্রীমা 
স্ত্রী-পুরুষ সকলের সাঁহত এমনই আপনভোল৷ হইয়া সরল ঝ/বহার কাঁরতেন যে. 
কেহ কোনাঁদন কখনও মনে কাঁরত না যে, তান ব৷ তাহারা শ্রীমার অপাঁরচিত, 
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বরং মনে কারত শ্রীমা তাহার বা তাহাঁদগের আপন গর্ভধাঁরণী জননী । আসলে 
শ্রীমার নিকট যাইলে সকলের অন্তর হইতে আপন-পর ভাব দূর হইয়। যাইত । 
তাহাছাড়া শ্রীমার জীবনের বশেষ-বোঁশষ্টাই ছিল কাহাকেও তান কোনাঁদন পর 


বাঁলয়া ব৷ তুচ্ছ ও সামান্য বালয়া দোঁখতেন না। তাহার পর দৈনান্দন জীবনের ছোট-. 


খাট সকল ঘটনা ও বিষয়ের প্রাত শ্রীমার বিশেষ করুণা-দৃষ্টি থাঁকতই। কোন 
1জাঁনষ অযথা অপচয় হয় তাহাও শ্রীমা সহ কারতে পারিতেন না। একবার 
জয়রামবাটীতে শ্রীমার নিকট একজন স্ত্রীলোক গৃহকর্মের জন্য কিছুদিন নিযুক্ত 
[ছল ॥ একদন ক্ত্রীলোক'ট ঘর ঝাঁট দিবার পর ঝাঁটাঁট ছু'ড়য়া এক'?দকে ফোলয়া 
রাখয়াছিল । তাহা দেখিয়া শ্রীমা তহকে ডাকিয়া আদর করিয়া বাঁললেন £ 
“ঝাঁটাটিকেও সম্মান দিতে হয় মা । সানান্য কাজও শ্রদ্ধার সঙ্গে করতে হয় ; ছোট 
1জাঁনব ব'লে তুচ্ছ করতে নেই”। 

এই প্রসঙ্গে আর একাঁদনের কথা মনে পড়ে ! শ্রীমা তখন ছিলেন কাঁলকাতায় 
বাগবাজারে । একদন বলরাম বাবুর বাড়ীর চাকর চুপাঁড়তে করিয়া কিছু আতা 
আ'নয়৷ ঠাকুরঘরে রাখিয়া গেল । চাকরি নীচে গয়া জিজ্ঞাসা করিল, চুপাঁড়াটি 
ক হইবে 2 নীচের তলায় যাঁহারা ছিলেন, তাহারা বাঁললেন £ “ও অর কি 
হবে, রাস্তায় ফেলে দেব” । শ্রীমা উপর হইতে তাহাঁদগের কথা শুনিতে পাইয়া 
বারান্দায় 1গয়া দেখলেন সত্যই চূপ্াড়টি রাস্তায় ফোঁলয়া দেওয়া হইয়াছে। 
চুপগডটি দোঁখতে সুন্দর ও তাহা অনেক কাজে লাগতে পারে দোঁখয়। শ্রীমা রাস্ত। 
হইতে কুড়াইয়। আনাইয়া ধুইয়া৷ একটি স্থানে রাঁথয়া দলেন। শ্রীমার ওই কমন 
সকলে লক্ষ্য করিলেন এবং মর্মে মর্মে শিক্ষা লাভ করিলেন যে, যে কোন 
ণজনস যতই তুচ্ছ হউক না কেন, তাহাকে অবহেল। করিতে নাই। 

শ্্রীমা তখন জয়রামবাটীতে। একাদিন একজন ভন্ত সুদূর বদনগঞ্জ হইতে হািয়া 
জয্পরামবাচী আঁসয়াছেন । ভক্তের অসীম ধের্য, আগ্রহ ও ব্যাকুলতা দেখিয়া শ্রীমা 
মনে মনে অত্যন্ত পুষ্ট হইয়াছলেন। ভস্তাট কয়েকাদন শ্রীমার সাঁহত 
জয়রামবাটিতে আঁতবাহিত কারল। শ্রীমা নিজে তাহার যত করতেন ও কোন- 
ণকছু ভাল রান্না কাঁরলে তানি তাহার জন্য তুলিয়া রাখিতেন। একদিন 
শ্ীনবার জর়রামবাটিরই একজন শ্ত্রীলোক-ভস্ত খিচুড়ি রীধিয়া শ্রীমার জন্য 


আনয়ন কারয্লাছিল ও ঠাহার অন্তরের ইচ্ছা ছিল যে, শ্রীমা 'ীনজে তাহ। গ্রহণ করেন। 


অন্তর্জামনী শ্রীমা স্ত্রীভন্তের মনের ইচ্ছা বুঁরয়াছিলেন। সেইজন্য 1থচুঁড়র 


১ 
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1কছু অংশ নিজে গ্রহণ কাঁরিয়া পরে বদনগ্রঞ্জ হইতে আগত ভভ্তঁটকে প্রসাদ খাইতে 
1দলেন। ভন্তটি পাঁরমাণমত খাইয়া ?খছুঁড়র বাকী অংশ ফোলয়া দিতে উদ্যত 
হইয়াছে দোঁখিয়। শ্রীমা বাধা 'দয়৷ বাঁলিলেন £হ “ও ক বাবা, এমন ভাল জানিস 
অপচয় করতে নেই” । তান পাশের বাড়ী হইতে একটি মেয়েকে ডাণকয়া 
আঁনয়া সেই অবাঁশক্ট খিচুড়িপ্রসাদ তাহাকে ?দতে বালিলেন। ভভ্ত নিজের ভুল 
বুঝয়া শ্রীমার আদেশমতো পাশের বাড়ী হইতে একটি মেয়েকে ডাঁকয়়া আনিয়া 
খিছুড়প্রসাদ দল এবং মেয়োটিও অত্যন্ত আনন্দের সাঁহত তাহা লইয়। গেল দোঁখয়া 
শ্রীম/ যারপরনাই আনাঁন্দিত হইলেন । তহার পর 1তাঁন ভন্তুকে বাঁললেন ঃ 
“দেখ বাবা, যার যোঁট প্রাপ্য, সোঁট তাকে দিতে হয় । য৷ মানুষ খায়, তা গরুকে 
শদতে নেই ; যা গরুতে খায় অ কুকুরকে দিতে নেই। গরু ও কুকুরে না খেলে 
পুকুরে ফেল্লে মাছ খায়, তবু নষ্ট করতে নেই" ॥ ভন্তঁটি জীবনে শিক্ষা লাভ 
কাঁরল যে, একছুই ফোঁলিতে নাই”, কেননা তাহাতে কাহার-না-কাহারও উপকার 
হয়। শ্রীনার শিক্ষাদানের রীতি এই ধরণের ছিল৷ সংসারের সকল মায়ার উধ্বে 
থাকয়াও সংসারের নিকৃষ্ট সকল গিজানিসের উপর শ্রীমার সজাগ-দৃষ্টি থাঁকত। 
তরকারী কাটা হইলে তাহার খোলাগুল-পর্যস্ত ফোঁলয়। না দয়া সেইগুীল 1তাঁন 
যত্র কাঁরয়। তুলিয়া রাখিতেন, কেননা গরুতে সেইগুলি খাইবে। পাতের ভাত 
বেশী হইলে শ্রীমা পশুপক্ষীদের ড্াকয়া আদর কাঁরিয়। দিতেন । স্নেহময়ী শ্রীমার 
সেই অসংসারী হইয়া সংসারীর নায় আচরণ দোখয়। ব্রহ্গজ্ঞানবারঞ্$ জনক রাজার 
কথা মনে পড়ে । জনক রাজা সংসার ও অসংসাররূপ ব্রহ্গজ্ঞান, অর্থাৎ এীঁদক ও 
ওদিক দুইদক রাখিয়া প্রজাপালন করিতেন । শ্রীমার জীবনেও দেখি যে, কখনও 
ঈশ্বরের প্রসঙ্গ করিতে কাঁরতে তান সংসারের কর্ম ভুলিয়া যাইতেন, আবার কখনও 
কখনও সংসারের তুচ্ছ কর্মে লিপ্ত থাঁকয়া সকল কর্তব্য ভুলিয়া যাইতেন। 
তাহা হইলেও র্রক্ষময়ী শ্রীমার মন কস্তু তম্ময় হইয়। থাকত সর্বদা ঈশ্বরীয় ভাবে । 
একট হস্ত ঈশ্বরে ও অপর হস্ত সংসারে রা'খিয়৷ শ্রীমা শ্রীশ্রীঠাকুরের আদর্শই সকলকে 
শশক্ষা দতেন। 

একদিন একজন ভভ্ত শ্রীমাকে ধরিয়া বাঁসলেন £ “মা, তুমি কে বল। তুমি 
ক সাক্ষাৎ জগদ্ধাতী 2৮1 শ্রীমা বাঁললেন ৪ “হবেও বা” । তাহার পর কিছুক্ষণ 
নীরব থাকয়। শ্রীমা তাহাকে বাললেন £ “ওর। বলে ভান্ততে। আম ক মাঃ 
ঠাকুরই সব । তোমর! ঠাকুরের কাছে এই বল- আমার আঁমত্ব যেন না আসে" । 
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ক্রমে শ্রীমার মধ্যে যেন একটু ভাবাস্তর উপাচ্ছিত হইল । তাহা দোঁখিয়া একজন 
স্তীভক্ত বনীতভাবে বাঁলল £ “অনেকেই তে৷ মাকে জগদস্বা বলে, ক্তু কার কত 
বশ্বাস তা তাকুরই জানেন। আঁবশ্বাসী আমাদের মুখে এই কথা যেন নতাস্ত মুখস্ত 
করা কথার মত শোনায়” । শ্রীমা ততক্ষণ প্রকাতিষ্ছ হইয়াছেন । 'তাঁন হাসিয়া 
বাঁললেন £ “তা ঠিক মা” । মাঁহলাটি আবার বাঁলল £ “শ্রীমা দয়া ক'রে নিজ 
স্বরুপ বুঝিয়ে না দলে অপরের পক্ষে বোঝা অসম্ভব । তবে মায়ের ঈশ্বরত্ব এখানেই 
যে, মায়ের ভিতর আদৌ অহঙ্কার নেই। জীবমাল্রেই অহংএ ভরা । এই যে 
হাজার হাজার লোক মায়ের পায়ের কাছে তুমি লক্ষ্মী, তৃমি জগদস্বা' ব'লে লুটিয়ে 
পড়ছে, মানুষ হ'লে মা অহঙ্কারে ফেঁপে ফুলে উঠতেন । অত মান হজম করা কি 
মানুষের শান্ত” । শ্রীমা ছোট একটি সরল। বাঁলকার মতো সেই কথ। শু'নতেছেন, 
যেন আর কাহারও প্রসঙ্গে সেই কথা হইতেছে । মাহলাটি শ্রীনার সরল ভাব 
দেখিয়া মনে মনে চিন্তা কাঁরতে লাগল, সত্যই জগজ্জননী মহামায়া দয়া করিয়া 
নিজেকে না বুঝাইয়া দিলে তাহাকে কাহারও বুঝবার ধারবার সাধ্য নাই। একট 
'গানে আছে -_ 
মা কেমন তা কেউ জানে না। 
নানা লোকে বলছে নানা ॥ 
সত্যই বশ্বকারণের স্বর্প-সন্বন্ধে নানান শাস্ত্রে নানান 'পিন্ধান্ত করা হয়, কিন্তু তিন 
নজ্ে ধরা না দিলে কেহই ত্রাহার সত্যকার স্বরূপ ধাঁরতে ব৷ বুঝিতে পারে না। 
শ্রীশ্রীঠাকুরও এই কথাই বাঁলতেন। তিন বাঁলতঠেন, মন পরিশুদ্ধ না হইলে 
বশ্বকারণ বা বশ্বজননীর কৃপা লাভ করা দুল“ ! 
এীভগবান যুগে যুগে মানুষের বেশে পৃথিবীতে লীলার জন্য আসেন, কিন্তু 
সাধারণ মানুষ তাহা সহজে বৃঁঝতে বা ধরতে পারে না। সত্যুগে শ্রীরামচন্দ্র, 
ঘবাপরে শ্রীকক ও পরে ভগবান তথাগত-বুদ্ধ, শ্রীচৈতন্য প্রভীতি অবতারগণ 
আঁসয়াছিলেন, 'কস্তু াহাঁদগের অস্তরঙ্গ-ভস্তেরাই বা কয়জন তাহাদিশর্কে ঠিক- 
[ঠিকভাবে ধুঁঝতে পারিয়াছিলেন । ভগবান যীশৃশ্ীষকেও ভাহার অধিকাংকা শিষা 
বুঝাতে পারেন নাই । উন্াবংশ-ীবংশ শতকে যুগনায়ক শ্রীরামকৃষফদেবকে' তাহার 
মুষ্টমেয় কয়েকজন অন্তরঙ্গপার্ধদ এবং 'গারশবাবুপ্রমুখ কয়েকজন ভন্ত-শিষ্য ব্যতীত 
আর কেহই ফাহাকে অবতার বাঁলয়া উপলান্ধ করিতে পারেন নাই ৷ গীতায়, নারদ- 
'পণ্টরান্র, পুরাণ ও অন্যান্য; শাস্ত্রে আমরা মনুষ্যবেশে ঈশ্বরাবতারের অবতরণের কথা 
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শ্পাঁড় ও জানি। শ্রীমন্তাগবতে ও বৈষবশাস্ত্রে পূর্ণ ও অংশরূপে ঈশ্বরের অবতরণের 
কথা আলোচিত হইয়াছে । ভাগবতে 'কৃষস্ত্ু ভগবান স্বয়ম্‌ বাঁলয়া শ্রীকৃষ্ণকে পূর্ণ- 
অবতার বল হইয়াছে ।১ ব্তমান যুগে শ্রীরামকৃফদেব পূর্ণ-অবতার, কেনন। তান 
'নজেই বাঁলিয়াছেন £ “এবার ছদ্বেশে রাজার রাজ্য-পারভ্রমণ” ॥ ঈশ্বরাবতারের 
প্রসঙ্গে শ্রীরামকফদেব বলিয়াছেন £ “থোলে। রাম, থোলো থোলো কৃষ্ণ” ; অর্থাৎ 
এক ও আঁদ্বতীয় ঈশ্বর হইতে অসংখা অবতারের সৃষ্ট যুগে যুগে হয় । শ্রীরামকৃফদেব 
আপন অবতারত্বের ই'ঙ্গত দিয় বাঁলয়াছিলেন £ “যে রাম, যে কৃষ্ণ, সেই ইদানীং 
রামকৃষ্ণ” । শ্রীরামকৃফ-অবতারে শ্রীসারদাদেবী তাহার লীলাসাঁগনী ও শদব্যলীলার 
সহচারিণী। শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীমার শ্বরূপের পাঁরচয় দয়া বাঁলয়াছেন £ “ও সরস্থতী । 
এবার নিজের বু ঢেকে সকলকে জ্ঞান দিতে এসেছে” । সতাই 'বশ্বরূপিণী 
শ্রীসারদাদেবী ছিলেন জ্ঞানদাতী ও জ্ঞানাধধষ্ঠাতী দেবী সরস্বতী । শুধুই জ্ঞান নয়, 
ভাঁন্তরও তিনি ছিলেন প্রাতমৃর্ত। সাধারণ মানুষের বেশে তিনি আসয়াছলেন 
সুখ-দুঃখের সংসারে, ?কস্তু সংসারের কোন মালন্য তাহাকে কোনাঁদন স্পর্শ কাঁরিতে 
পারে নাই । তান সকল-কিছুর উধ্বে, অথচ সকল-কিছুর সঙ্গে জাঁড়ত ছিলেন । 
[কিন্তু তাহা হইলে ক হইবে, মহামায়ার সংসারে কাহারও পারভ্রাণ নাই । শ্রীকৃফ 
স্বয়ং ভগবান হইয়াও ব্যাধের +বষান্ত বাণে শরীর ত্যাগ কাঁরয়াছলেন। শ্রীরামচন্দ্ 
স্বয়ং ঈশ্বরাবতার হইয়াও সীতাদেবীর জন্য কতই ন৷ দুঃখ-যন্ত্রনা ভোগ কাঁরয়াঁছলেন । 

ংসার-বন্ধনের উধ্বে” থাঁকয়াও সংসারের অসংখ্য বেদনা তাহাকে সহ্য কাঁরতে 
হইয়াছিল । শ্রীরামকৃষ্ণ-অবতারে সে আভনয়ের পুনরাবৃন্ত হইয়াছিল । ভগবান 
শ্রীরামকুফ্ণদেবের লীলাসীঙ্গনী হইয়াও শ্রীসারদাদেবীকে সংসারের ঘাত-প্রাতিঘাত কম 
সহ্য কাঁরতে হয় নাই । শ্রীরাম-অবতারে সাধ্বী-সতী সীতাদেবী, বুদ্ধ-অবতারে গোপা- 
দেবী, শ্রীচৈতন্য-অবতারে বিষ্্ীপ্রয়াদেবীর জীবনেও দু£ঃখানরাশার অস্ত ছল না। 
এখানে শ্রীরামকৃষ্ণলীলাসাঙ্গনী শ্রীসারদাদেবী ও শ্রীচেতন/লীলাসহাঁয়কা 
শ্রীবষ্ণাপ্রয়াদেবীর মাধূর্ষময় জীবনের ?কছু-কিছু ঘটনার তুলনা কারলে মনে হয় 
অসঙ্গত ও অগ্রাসাঙ্গক হইবে না, কেননা চতুর্দশ-পণ্চদশ শতকে মুসলমানশাসনের 
ফলশ্রাতিরূপে যখন নবদ্বীপ, শাস্তপুর প্রভীতি অগুলে 'হন্দুধর্ম বিশেষভাবে বিপন্ন 
হইয়াছিল এবং দলে দলে 'হন্দুরা 'হন্দুধর্ম ত্যাগ কাঁরয়া ইসলামধর্স গ্রহণ 


পিএ প্রা ৮ আশ 


১ গোঁড়ীয়-বৈষ্ঃবদর্শনে বু রকম অবতাবের কথা! আছে, অংশাবতার, আবেশাবতার, 
পূর্ণ-অবতান প্রস্ভৃতি। 


৪ 


৫০ বিশ্বরুপিণী মা সারদা 


কাঁরতেছিল, তখনই যুগসংস্কারক শ্রীচৈতনাদেব €১৪৮৬৫-১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দ ৯ 
বাঙলাদেশে আবির্ভূত হইয়া যেমন অসাধারণ ত্যাগ-তপস্যা ও জীবে প্রেম ও 
করুণার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুজাতির সম্মুখে ত্বধর্মীনার আদর্শ স্থাপন করিয়াছিলেন, 
তেমানি উনাবংশ শতকে একাঁদকে ইংরাজীিক্ষার প্রভাব ও অপরাঁদকে ক্রিশ্চান- 
মিশনারীদের ধর্না্তারতকরণে অপপ্রচেষ্টা যখন সমগ্র বাঙলাদেশে হিন্দুধর্মের 
আদর্শকে বিপন্ন করিয়াছিল, তখনই ভগবান শ্রীরামকফের শুভার্বিভাব এই বিশ্বে 
হইয়াছিল। পণ্গদশ-উনাবংশ এই পীচশত বংসরকালের আদ ও অন্ত-ভাগে 
দুইজন অবতারের আঁবর্ভাব বাঙলাদেশের ধর্মজজীবনে এক নবজাগরণ সৃষ্ট 
করিয়াঁছল, এবং তাঁহারা হইলেন প্রেমের অবতার শ্রীচৈতন্য ও ত্যাগের অবতার 
শ্রীরামকৃষ্ণ । বাঙ্গালাদেশ শান্তসাধনার দেশ। এই দেশেই জন্মগ্রহণ কারয়াছিলেন 
কৃষ্কানন্দ আগমবাগীশ, সাধক রামপ্রসাদ, সাধক কমলাকান্ত, রাজা রামকৃষ্ণ এবং 
আরও কত-শত শাস্তসাধক । ভগবান শ্রীচৈতন্য ও ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব 
সশান্তক আগমন করিয়াছিলেন বাঙলাদেশে, যাঁদও শ্রীচেঙনদেব ত্যাগ 
করিয়াছিলেন সংসার ও সহ্ধা্নণী বিষ্ণাপ্রয়াকে তাঁহার অপার্থিব লীলাক্সাধনার 
জন্য, 'কন্তু শ্রীরামকৃফদেব স্বদা আপন পার্থে রাখিয়াছিলেন সহধার্মলী হ্রীসারদা- 
দেবীকে তাঁহার লীলাসঙ্গিনীরুপে ।  শ্রীচৈতন্দেব পতিন্রতা বিক্াপ্রয়াকে তাহার 
লীলার পূর্ণ-সহচারিণীরূপে গ্রহণ না কারলেও 'বিষ্ণাপ্রয়ার ত্যাগ-তপস্যা ও তাঁহার 
জীবনের আরাধ্য-দেবতার প্রতি একান্ত নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধ। শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনব্রতকে 
সার্থক কারয়াছিল। যাহাহউক শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরামকৃষ্ণ এই দুই অবতারপুবুষের 
শৃভাবিভাব হইয়াছিল পর পর এই বাঙলাদেশেরই বুকে* সেইজন্য তাঁহাদগের 
পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ লীলাসহচারণী শ্রীবিক্ুপ্রিয়াদেবী ও শ্রাসারদাদেবীর জীবনের দুই 
একট ঘটনার তুলনামূলকভাবে এখানে আলোচনা করিব । 

শ্রীরামকৃফলীলাসহচরী শ্রীসারদাদেবী ছিলেন লজ্জাপটাবৃতা, গোপনস্বভাব। 
অথচ ভন্তসম্তানদ্লেহপরায়ণ। । ভগবান শ্রীরামকৃফদেবের সকল-াকদু অপার্থি 
ভাব ও মাধুর্য প্রাতফাঁলত হইয়াছিল শ্রীসারদাদেবীর পুণ্যজীবনে । তাই 'প্রাতাটি 
চিন্তায়, আচরণে ও কর্মে আমরা 'িশ্বর্পিণী ম। শ্রীসারদার জীবনে দোখ ভগবান 
শ্রীরামকৃফলীলারই পর্ণপ্রতিচ্ছাব । বলিতে গেলে শ্রীসারদাদেবাঁ ছিলেন শ্রীপ্ামকফ- 
দেবের লীলামাধূর্যময় জীবনের পাঁরপ্রক, সাধনজীবনের সহায়ক বা সহচারিণী । 

শ্রীচৈতনাসহধাপী 'বিষু্প্রয়াদেবীর জীবনেও দোঁখ এ একই ধরনের প্রকাশ। 


বিশ্বরূপিণী মা সারদা ৫৯ 


শ্রীচৈতন্যদেব সম্ভবত সংসারবন্ধনের দিক হইতে তাঁহার সহধার্মণীকে পরিত্যাগ 
করিয়াছিলেন, অথচ 'বষ্প্রয়ার সমগ্র জীবনই ছিল পাতিগতগ্রাণ। যেইাদন. 
হইতে গৃহত্যাগ কাঁরিলেন তাঁহার আরাধ্য-দেবতা, সেহাদন হইতেই শ্্রীবষু্প্রয়। 
হইলেন কঠোর ব্রক্ষচা'রণী, সংসার-আশ্রমে একাকিনী তপাস্বনী । তখন হইতে, 
তাঁহার জীবনের ব্রতই হইয়াছিল ভ্রীচৈতন্যদেবের স্মরণ, মনন ও লীলাকীতন করা ও 
তাঁহার আরাধ্যক্রবতার আদর্শকে অনুসরণ করা ও জীবনে তাহা প্রতিফলিত কর! ₹ 
শ্রীসারদাদেবীর জীবনেও দোঁখ ঠিক একই ধরণের আচরণ ও আদর্শের পূর্ণপ্রা তষ্ঠা ৷ 
1বশ্বরু(পণী শ্রীসারদাদেবীর জীবনস্মৃতির পুনরালোচন। করার পৃে শ্রীবিষ্ুপ্রয়া- 
দেবীর আর কয়েকটি ঘটনার কথা উল্লেখ করা সমীচীন মনে কার । শ্রীবঙ্ুপ্রয়া- 
দেবীর বাড়ীর ছ'তুর্দীক উচ্চ প্রাচীর দয়া বোষ্টত 'ছিল। দুইজন অনুগত সেবক 
বংশীবদন ও দামোদর পাঁগ্তের তিনি সহায়তা লাভ কারতেন সবদাই। কান্না 
নামে একটি ব্রাহ্গণ কন্যাও 'বিষ্লপ্রয়ার সোৌবকা ছিলেন। প্রাতঃল্লানের পর 
বধু্ণপ্রয়াদেবী স্বয়ং ভজনমন্দিরে প্রবেশ করিয়। তৃতীয় প্রহর-পর্যস্ত ভজন করিতেন )' 
অপরাহ্ দেবীর কৃপাপ্রাপ্ত ভন্তগণ আঁসয়া তাহার শ্রীচরণে প্রণাম করিয়া প্রসাদ 
গ্রহণ করতেন । মাতৃগতপ্রাণ গদাধর-দাস মাতৃক্নেহ লাভ কারয়া 'মিশ্রভবনের 
সাল্রকটে কুটিয়াতেই বাস কাঁরতেন। দেবী "বসু্ীপ্রয়ার কৃপাপ্রার্থা হইয়া গদাধর- 
দাসের ন্যায় আরও অনেক ভক্ত মিশ্রভবনের সম্মখে বাস কাঁরতে লাগলেন ॥ 
এইভাবে নবদ্বীপে 'মিশ্রভবনের সান্নিকটে কুঠিয়৷ বৃদ্ধ পাইতে পাইতে উহা একাঁট 
তপস্বী-সাধুমণ্ডলীর ছাউনী বা নগরীতে পাঁরণত হইয়াছিল । দৃর-দূরান্তর হইতে 
ভন্তগণ ?দনাস্তে আসিয়া একবার পরমারাধ্যা জননীর চরণযুগল বন্দনা করিতেন । 
এতাঁদন আপন মানসমান্দিরে অতি-সঙ্গোপনে মহাদেবী যে আরাধ্য-দেব্তার প্জা 
কাঁরতোছিলেন এক্ষণে বাহরে তাহার শ্রীবিগ্রহ-দারুমৃতি প্রাতিষ্ঠা কাঁরয়া আর্ত ও 
শরণাগত সকলেরই জন্য শাঁস্ত ও সান্ত্বনার আশ্রয়স্থল কাঁরয়। দিলেন। দেবীর 
জীবনের ব্রত ব্রমে:সমাপ্ত হইয়াছিল । একাদন তান গঙ্গান্নান সমাপ্ত কাঁরয়া একা 
মাঁন্দরে প্রবেশ কারয়া ধ্যানমগ্ন হইলেন । বহুক্ষণ পরে মান্দরের দ্বার উন্মুস্ত কারয়। 
দেখা গেল যে, দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া মহাসমাধমগ্রা । ভভ্তগণ বুঝলেন পতিপরায়ণা 
তাঁহার পরমীপ্রয়তমের সাঁহত চিরামিলিত হইয়াছেন। তখন হইতে নবদ্বীপের 
নয়নাভরাম শ্রীবিগ্রহ একাধারে 'বিষ্লপ্রয়৷ ও 'বশ্বস্তরাবগ্রহে পারণত হইয়াছিল । . 
দেবী বিষ্ণুপ্রয়ার অসংখ্য জীবনঘটনার সাহত শ্রীসারদাদেবীর জীবনচাঁরত্রের বহু 


২ বিশ্বরুপিণী মা সারদা 


'বটনারই সাক্ষ্য পাওয়া যায়। সুতরাং শ্রীসারদাদেবীর সেই জীবনঘটনার কথাই 
পুনরায় আমরা আলোচন। কাঁরব। 

শীসারদাদেবী বেশীর ভাগ সময়ে আপনার ঘরে আপনার মতোই থাকতেন ও 
তস্ত-সত্তানগণ প্রথম প্রথম তাঁহার ঘরের চৌকাঠে তাঁহাকে প্রণাম করিতেন। পরে 
এই নিয়মেরও ব্যাতিক্রম হইয়াছিল । ক্রমে ভভ্ত-সম্তানরা শ্রীমার ঘরের মধ্যে প্রবেশ 
কারবার অনুমাত লাভ করিলেন এবং তখন তাহার! শ্রীমার নিকটেই ঘরের মধ্যে 
উপাস্থত হইয়। প্রণাম কারতেন। শ্রীমা কিন্তু সবদাই অবগুষ্ঠিতা ও সবাঙ্গে বস্ত্রাবৃতা 
হইয়া বাঁসয়া৷ থাঁকতেন। পরে কখনও কখনও শ্ত্রীমা কাহারও কাহারও সম্মৃথে 
বাঁহর হইতেন এবং তাঁহাঁদগের মস্তকে হস্ত রাখয়৷ আশীবাদ কাঁরতেন । 

শ্রীমার জীবনে একাঁট বোঁশিষ্ট্য ছল ষে, ?তাঁন যেখানে যাইতেন সেখানেই 
তাঁহার জীবনদেবতা ভ্রীরামকুষ্ণদেবের প্রা তকৃতি তাঁহার সঙ্গে লইয়া যাইতেন । হ্রীমার 
দীক্ষিত কোন-কোন ভন্ত-সম্তান তাহা দেখিয়া যাঁদ শ্রীমাকে কখনও প্রশ্ন করিতেন £ 
“মা, আমরা তোমাকেই জানি, আর তে কাকেও জানি না”"। শ্রীমা ভাহাদগের 
অন্তরের ভাব বুঝিয়া বালতেন £ “সে ?ক, ঠাকুরই সব! ঠাকুর-ছাড়া আম ?কছুই 

*।  শ্রীম শ্রীশ্রীঠাকুরের ছবি তাঁহার সঙ্গে সবদ। কেন রাখিতেন তাহা অপরের 

“পক্ষে সহজে বোঝা কঠিন ছিল বোক ! আসলে শ্রীমা ভাবতেন গুরু ও ইষ্ট এক 
এবং মন্ত্র ও দেবত৷ এক ও আঁভল্ন । শ্রীমা সকলকে 'কস্তু এ একই তত্ব ও আদর্শ 
শশক্ষা দিতেন । একসময়ে শ্রী 1কৃফদেব নাক শ্রীমাকে বাঁলয়াছিলেন হ “আমি 
সর ?ক করলুম, তোমাকেই সব করতে হবে । তোমার অনেক কাজ বাকী আছে" । 
তাই ভাই যে, শ্রীঞাঠাকুরের প্রদর্শিত সাধনা ও"?সাদ্ধর পথ অগণিত মানুষকে ও 
ভন্ত-সম্তানকে সম্ভানবৎসলা শ্রীমা পরবতাঁকালে আপাঁন সকল-কছু আচরণ কাঁরয়া 
দেখাইয়। দিতেন । শ্রীভগবানের পাদপদ্ছে মন রাঁখয়া সংসারের সকল কর্ম কাঁরতে 
হুয়, শ্রাভগবানই ইহকাল ও পরকালের সহায় ও সবস্ব- শ্রীরামকৃষ্দেবের এই 
শৃশক্দশই শ্রীমা জীবন ভাঁরয়া তাহার ভক্ত ও সম্তানাদগকে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। 

সকলে শ্রীমার চক্ষে ছিল চিরাঁদন সমান, কেহই কোনাঁদন তাঁহার কৃপা ও 
করুণা লাভ হইতে বত হয় নাই। কিন্তু তাহা হইলেও কি জানি কেন, রাধুর 
জন্য শ্রীমার প্লেহ ও অন্তরের আকর্ষণ ছিল একটু বেশী । প্রথম-প্রথ্ম রাধূকে 
'াঁড়য়। শ্রীমা এক শুহ্তও থাকিতে পারিতেন না । এক্ষণে হয়তো গনে হইতে 
“পারে যে, সংসারের সকল মায়া কাটাইয়৷ মহামায়ার প্রাতিষূ্ত শ্রীমার প্লেহ-ভালবাসার 
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আকর্ষণ অত রাধুর প্রাত কেন ই মনে হয়, খাঁটি সোনায় অলঙ্কার তৈয়ারী 
করাইতে হইলে যেমন একটু খাদের প্রয়োজ্বন হয়, তেমান ঈশ্বর বা ঈশ্বরীকে 
মায়ার সংসারে আসিতে হইলে মায়ার একটু স্পর্শ রাখতেই হইবে” _যাঁদও সেই মায়া, 
কোনাঁদন তাঁহাদগকে বন্ধন কারতে পারে না৷ ঈশ্বরজ্ঞানী জীবন্মুস্তের পক্ষেও তাই. 
যে 'ভাঁন জীবতকালে ঈশ্বরজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ কাঁরিলেও পার্থব শরীর থাকা।- 
পর্যন্ত তাঁহার মধ্যে মায়ার লেশ একটু থাকবেই থাঁকবে। তাহা ছাড়া, 
পার্থব শরীর তো মায়ার পারণাতি বা কার্য। ভগবান শ্রীরামকৃষ্দেবের' 
জীবনেও দোঁথখ যে, 'নাবকল্পসমাধতে আরুড় হইয়া ব্যুখানকালে মায়ার 
জগতে পুনরায় নাময়া আসবার জন্য কোন-না-কোন অবলম্বন ভাহার প্রয়োজন: 
হইত 1 সেইচ্না শ্রীশ্রীঠাকুর সমাধি হইতে নামিবার বা ব্ুখিত হইবার সময়ে 
“তামাক খাব' কিংবা আরও কোন ইচ্ছা বা সংকল্প তাঁহার মনের মধো রাখিয়া 
দিতেন । শ্রীমার জীবনেও ঠিক তাই । তাঁহার ধ্যানলীন অন্তমু্খী মনকে বহির্জগতে 
যুন্ড রাখবার জন্য অন্যান্যের সহায়ভা ছাড়াও রাধুকে তিনি প্রধান সহায় বা 
অবলস্বনরূপে গ্রহণ কাঁরয়াছিলেন। পুবেই আলোচনা কারয়াছ যে, রাধারাণী বা 
রাধূর (রাধুকে শ্রীমা '্লাধ' বালিয়াও ভাকিতেন ) উপর শ্রীমার অন্তরের অভ্যস্ত 
টান বা আকর্ষণ ছল এবং সেইজন্য একজন শ্শ্রীভন্ত শ্রীমাকে একদিন ধজজ্ঞাস!, 
করিয়াছিল ৪ “মা, আপনার কেন এত আসীন্ত যে, রাতাঁদন 'রাধী রাধী' করছেন 
ঘোর সংসারীর মত** 2” ।॥ তাহার উত্তরে শ্রীমা তাহাকে বাঁলয়াছিলেন, 'রাধূর 
উপর মায়া যাঁদ না থাঁকত, তাহা হইলে ঠাকুরের অদর্শনের পর আমার শরীর আর 
থাকত না'। শ্রীশ্রীঠাকুরের কাজের জন্যই তিনি তাঁহার শরীর রাখিয়া দিয়াছেন ।. 
শ্রীমা বাঁলয়াঁছলেন £ “রাধী রাধী করিয়েই শ্ত্ীশ্রীাকুর এই শরীরটা রেখেছেন। 
যখন ওর উপর থেকে মন চলে যাবে, তখন আর এ'দেহ থাকবে না”। তাই দেখি 
যে, শ্রীমা ছিলেন যেন খাঁটি সোনা এবং রাধূ বা রাধারাণী ছিল খাদ । শ্রীমাকে দিয়া 
শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহার লীলাকর্ম করাইয়া লইবার জন্যই রাধুর প্নেহ-মায়া ও ভালবাসার 
বন্ধনে শ্রীমাকে বাঁধয়৷ রাঁখিয়াছিলেন। 

শ্রীমার মধ্যে ওই ভাবের ক্রমশ একটু পরিবর্তন হইয়াছিল। রাধুর উপর 
শ্রীমার যে প্লেহ-মমতার ভাব ছিল তাহা ক্রমশই যেন কাঁময়া আসিতেছিল। শেষ, 
অসুখের সময় শ্রীমা বিছানায় শুইয়। রাধুকে বাঁলতেছেন £ “দ্যাখ, তুই জয়রামবার্চী 
চলে যা, আর এখানে থাঁকস্‌ নে” । এই কথা শুনিয়া একজন সেবক বাস্মিত. 
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'হুইয়া শ্রীমাকে একাদন জিজ্ঞাসা করিয়াছিল £ “রাধুকে ছেড়ে থাকতে পারবেন কি 
মা 2৮ শ্রীমা অত্যন্ত দৃঢ়তার সাঁহত তখন বাঁলয়াছলেন £ “খুব পারব । মন তুলে 
নিয়েছি, আর চাই না” । ইহার পর একাঁদন রাধুর প্রসঙ্গ উঠলে যোগীন-মাকে 
শ্রীমা বাঁলয়াছলেন ঃ “যোগেন, মায় কাটিয়ে দিয়েছি, আর নয়। যে মন তুলে 
[নয়োছি, তা আর নামবে না জেনে” ॥ সত্ই রাধুর উপর হইতে শ্রীমার অস্তরের 
আকষণ শাথিল কেন, একেবারে চলিয়া 'গিয়াছিল ! একাঁদন রাধুকে শ্রীমা 
বালয়াই 'দিয়াছলেন £ “কুটো-ছেড়া ক'রে দয়েছি। তুই আমাকে ?ক করাঁব, 
আম ?ক মানুষ ৮" সাক্ষাৎ মহাশান্ডর স্বরৃপের প্রতি শ্রীমার ধেন তখন হ্‌*স 
শৃফরয়া আ'সয়াছিল । তান যে সামান্য মানবী নন, দেবী এবং শ্রীরামকুষ্ণ-অবতারে 
তাহার দিব্লীলাসাঙ্গনী--এই রহস্য শ্রীমা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। রাধুর সাহত 
ইহাই [ৃকন্তু শ্রীমার শেষকথা এবং সেই শেষকথার পর হইতে শ্রীমার মধ্যে সবদাই 
আত্মসমাধহত ভাবের প্রকাশ দেখা যাইত। দেখা যাইত যে, শ্রীমার মন যেন সংসারে 
সকল মায়ার সম্পর্ক ছিন্ন করিয়। উধ্রে উঠিতে চায়, শ্রীমা যেন কোন বন্ধনের মধ্যে 
শুনভেকে আর বাঁধিয়। রাখতে চান না। শ্রীমা নাঁক তখন অনেককেই বাঁলতেন £ 
“মনকে বল্তে ইচ্ছা করে,_“মন চল নিজ নিকেতনে' । শ্রীমা প্বেই বালয়াছিলেন 
যে, রাধুর উপর হইতে যেই'দন ঠাহার মন সরিয়া যাইবে সেইদিন আর তাহার শরীর 
থাকবে না। প্রকৃতপক্ষে রাধুর উপর হইতে শ্রীমা সম্পূর্ণরূপে মনকে সরাইয়। 
'লইয়াছিলেন এবং সেইজন্য গনজ গনকেতনে' বা আপনার 'দিবাস্থরূপে 'ফায়া 
যাইবার জন্য গতাঁন যেন প্রস্তুত হইতোছলেন। শাস্তিময়ী আদ্যাশান্তর লীলাকর্ম 
মতাধামে সমাপ্ত হইয়াছে ইহার লক্ষণ ধীরে ধারে বুঝিতে পারিয়া শ্রীমার অন্তরঙ্গসন্তান 
ও ভন্তেরা ণীবমর্ধে দিন কাটাইতোছিলেন । একাঁদন অন্নপূর্ণার মা শ্রীমাকে দেখিতে 
শ্শয়াছেন | গতাঁন গিনকটে গয়াই কাঁদতে লাগলেন ও বাঁললেন £ “মা, আমাদের 
ধক হবে ১ ভ্রীনা ঠাহাকে অভয় দিয় একান্ত করুণার স্বরে বলিলেন £ "ভয় কি 2 
তুম ঠাকুরকে দেখেছ, তোমার আবার ভয় ক ? তাহার পর কিছুক্ষণ 'নবাক থাঁকয়। 
শ্লীমা আবার বাঁললেন ই “তবে একটি কথ বলি, যাঁদ শান্ত চাও মা, কারও দোষ 
দেখো না । দোষ দেখবে নিজের । জগৎকে আপনার ক'রে তে শেখ । কেউ 
পর নয় মা, জগৎ তোমার” । অক্নপূর্ণার মা মর্মে মর্মে বুঝিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের 
খৃবশ্থজ্রননী মা সারদা আর পাঁথবীর মাঁটতে থাকবেন না, শ্রীপ্রীঠাকুর তাঁহাকে 
গুনজের কাছে টাঁনয়া লইবেন। “411 91 00৩10 5159 1510 00581, 015810108 
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€010801) 005 5761] 0£ %052107895) (10৩ [7019 11011961৬89 860106 
1680 101 00111170 11)6 51826 01 (61001911166 1 ১৯২০ ঘ্ীষ্টাের 
২০শে জুলাই রাত্রি দেড় ঘটিকার সময়ে প্রীঘ্্রীমা মহাসমাধিতে মগ্ন হইয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের 
চরণে 'মাঁলত হইলেন । "কস্তু শ্রীমা দিব্যশরীরে এখনও পাঁথবাঁতে সকল ভভ্ত- 
হৃদয়ে 'বরাজ করিতেছেন ও অনন্তকাল বিরাজ কারবেন! শ্রীরামকৃষ্কযুগের 
সবেমান্র সৃচনা, সুতরাং শ্রীরামকের অপ্রাকৃত লীলা ও মাঁহমালোক যতাঁদন 
-পাথিবীর বুকে অব্যাহত থাকবে. ততাঁদন শ্রীসারদাদেবীর 'দিব্প্রকাশ আনবাণ 
আলোকের মতে। বঙমান থাঁকিবে। 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
॥ শ্রীমা সারদ1 ও স্বামী বিবেকানন্দ ॥ 


॥ এক ॥ 


মহাসমাধির কিছুদিন পৃবে কাশীপুর-উদ্যানবাটীতে শ্রীমাকে শ্রীশ্রীঠাকুর রামকৃষ- 
দেব একদিন বাঁলয়াছিলেন £ “ক গো, তুমি কিছু কর্বে না, শুধু আমাকেই কি 
সব করুতে হবে £” তাহার উত্তরে শ্রীমা বালয়াছিলেন £ “আম তো স্ত্রীলোক, 
সুতরাং ক আর করবে৷ বলো 2” শ্রীশ্রীঠাকুর তখন ভাঁবষাদ্বাণী করিয়া বাঁলয়াছিলেন 2 
“না না, তোমাকেই অনেক-কিছু করতে হবে"। শ্রীম৷ নীরবে তাহার আরাধ্য- 
দেবতার কথা শুনিলেন এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের মহাসমাধির পর তাহার ভাঁবষ্যদ্বাণীর 
কথা শ্রীমা জীবনেও কোনাঁদন ভূঁলতে পারেন নাই, বরং তাহাকে যে ভাবষ্যতে 
শ্রীরামকৃফসঙজ্ঘজননীর দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া তাহার সন্তানা্দগের আধ্যত্মর্জীবনের' 
সকল ভার গ্রহণ করিতে হইবে তাহা কিছু কিছু তানি হদয়ঙ্গর্ করিতে পাঁরয়া- 
ছিলেন! স্বামী 'নবেদানন্দ মহারাজ প্রীসারদাদেবী-সম্বন্ধে বাঁলতে গয়। তাহার: 
11786 1701) 7491%67”১-নবন্ধে' যথার্থই [লাখয়াছেন 2 ৭0194815000 
17051807811 17701011699 ০916 1195 70851, 17101090155 517৩ (17019. 
?৮100061) 66621) 10 16211251105 11810 ০0? 1106 71850615 
015৫1902010 01080 8105 ৫3 ০ 1০৩ 015 51021711891 ৪106 ০01 11001608 
০ 81716081 ০1110150 (0150100165)” । অবশ্য শ্র।সারদাদেবী সেই সঙ্ঘজননীর: 
দাঁয়ত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন অনেক পরে । নরেন্দ্রনাথ (স্বামী বিবেকানন্দ )-প্রমুখ 
শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সবত্যাগী সম্তানগণ প্রাণের অপেক্ষা 'প্রয়তম এবং জীবনের 
একমাত্র আশ্রয়স্থল ঠাহাদিগের আচার্ধদেবকে হারাইয়া জীবনে নিঃস্ব, ও নিরাশ্রয় 
হইয়াছিলেন। ভন্ত-রামচন্দ্র দত্ত প্রথমে নরেন্দ্রনাথ প্রভতিকে তাহার্দিগের আপন 
আপন বার্টীতে [রিয়া যাইবার জন্য বলিয়াছলেন, কিন্তু শ্রীরামফ্ক্সস্তানগণ 
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বাঁলয়াছিলেন, তাহা কেমন কাঁরয়া হয় । যাঁহাকে দৌঁখয়া ও যাহার শ্রীচরণে মাথা 
িকাইয়। তাহারা একবার সংসার ত্যাগ করিয়াছেন, আচার্দেবের অদর্শনে জীবনের 
ব্রত ও আদর্শ ত্যাগ কাঁরয়া কী কাঁরয়া পুনরায় বন্ধনের সংসারে ফিরিয়া যাওয়া 
সমীচীন হইবে! ভাহারা সকলে শ্রীমা সারদাদেবীকে জীবনের আশ্রয়স্থল করিয়া একে 
একে কাশীপুরের উদ্যানবাচিতে সমবেত হইলেন এবং নিরাশার মাঝে আশায় বুক 
বাধিয়া একট স্থায়ী শাস্তকেন্দ্রের অনুসন্ধান'ক'রিতে লাগিলেন। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ 
ও ভগবতী শ্রীসারদাদেবীর কল্যাণময় আশীবাদ যাঁহাদগের পরমসহায় তাহাদগের 
জীবনের আশ ও আকাঙ্খা পূর্ণ হইতে বাকী থাকে না! কছু'দনের মধ্যেই 
ভন্তপ্রবর সুরেন্দ্রনাথ মিত্রের অর্থসাহায্যে কালকাত। ও দাক্ষিণেশ্বরের মাঝামাবস্থলে 
বরানগরে একটি ভগ্র-বাটীতে তাহারা আশ্রয়স্থলের সন্ধান পাইলেন এবং পরনপ্জ্য 
আচার্ধদেবের নাম লইয়া সকলে সেইখানে সমবেত হইলেন । শ্রীরামকৃষ্ণসঙ্ঘের 
সেইদিন প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইল ! পাশ্চাত্য মনীষী রোমণ্যা রোলাঁ লিখিয়াছেন 8 “১01 
€0217)11511235,89 21510 1886, 11756 ৬161] 01 32120726015), ৮/1051৩ 010৩ 
বিত৬/ 001010)1071101 01 4৯009590125 ড/85 101010090 2174 66৪15 ০1 
10৮০ 17 11017701% 06 1115 10950 1৮189061"..1708179 17001 015 ৫20৫ 
০৪15 €129504 ০6০:০ 0175 ৮011 925 09801 008. 01210518060 

ঢ২9.279 00119101025 01021001210 11৬11052001 00,2২ 
একাঁদকে শ্রীরামকৃষণসন্তানর৷ শ্রীরামকৃষ্ণের দব্জীবন ও আদর্শ অনুসরণ কারয়া 
বরানগরের ভাড়াটিয়া বাটিতে আশ্রয় গ্রহণ কাঁরলেন এবং অন্যাদকে শ্রীমার জীবনধারা 
প্রবাহত হইল একটু ভিল্নভাবে ভিন্ন দিকে । শ্রীমা তাহার আরাধ্য-দেবতার 
অদর্শনে পাঁচদিন মান্ত কাশীপুর-উদ্যানবাটীতে ও পরে এক সপ্তাহকাল_বাগবাজারে 
(কাঁলকাতায় ) বলরাম বসুর বাদিতে আতিবাহত কারয়। ৩০শে আগষ্ট 
(১৮৮৬ শ্বীষ্টাব্দে) বেদনাহত দেহ-মন লইয়া যোগীন-মা, গ্রোলাপ-মা প্রভৃতির সাঁহত 
উত্তর-ভারতের তীর্থস্থানগুল দর্শন কারবার জন্য গমন করেন। বৈদ্যনাথধাম, 
বারাণসী ও অযোধা। প্রভৃতি তীর্থস্থান দর্শন করিয়া শ্রীম! বৃন্দাবনে উপনীত হন এবং 
সেইখানে প্রায় একবংসরকাল বাস করেন । সুতরাং দেখা যায়, তখন একদিকে 
যেমন গৃহত্যাগী শ্রীরামকৃষণসন্তানাদগের কেহ কেহ বরানগর মঠবাটীতে থাকিয়া, 


২। 12707761507 176 16৮) 17022 05 ২9255 12 হ২০112180 ( 61810512650 ১৮ 
চু, চে, ৯৫৪1০০119-91016 ) 1930, 95235. 
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শ্রীরামকৃষদেবের প্রতিকাতির পূজ৷ ও ধ্যান-ধারণা প্রভৃতি কর্মে মনোনবেশ কাঁরয়া- 
ছিলেন এবং কেহ কেহ অর্থাৎ নরেন্দ্রনাথ (স্বামী বিবেকানন্দ ) রাখাল ( স্বামী 
'ব্রহ্মানন্দ ), কালীপ্রসাদ ( স্বামী অভেদানন্দ )-প্রমুখ সন্তান পরব্রাজকবেশে ভারতের 
তীর্থস্থানগুঁল পরিদর্শনে বাহর্গত হইয়াছিলেন, তেমান অন্যদিকে বৃদ্দাবনে একমাস 
আতবাহিত করিয়া যোগীন মা, গোলাপ ম প্রভৃতির সাঁহত শ্লীসারদাদেবী হারিদ্বারে 
উপনীত হইয়া পাবিতিতোয়৷ ব্রহ্গকুণ্ডে শ্রীশ্রীঠাকুরের পাঁবত্র আঁস্থ এবং এলাহাবাদে 
-প্রত্যাব্তন কাঁরিয়া গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমস্থলে ন্রিবেণীতে শ্রীপ্রীঠাকুরের পাঁবন্ত কেশ 
প্রভৃতি বিসর্জন দিয়া কাঁলকাতা আঁভমুখে রওহন। হইম়াছিলেন। 
হরিদ্বার হইতে এলাহাবাদ ও পরে এলাহাবাদ হইতে 'ফিরিয়। শ্রীমা একেবারে 
.শনর্জন পল্লী কামারপুকুরে রওহনা হন ॥ কামারপুকুরে রওহনা হইবার একটি কারণ 
ছিল! শ্রীশ্রীঠাকুর যখন কাশীপুর-উদ্যানবাচীতে রোগশয্যায় শায়ত ছিলেন, তখন 
একদিন শ্রীমাকে তান বাঁলয়াছিলেন £ “দ্যাখ গো, আমার আঁবদ।;মানে তুমি 
কামারপুকুরে থেকো ; ভাত শাক য৷ জোটে তাই খেও, আর শ্রীহরির (ঈশ্বরের ) 
নাম ক'রে” । শ্রীশ্রীঠাকুরের সেই 1দব্য-আদেশবাণী শ্রীনা জীবনে কোনাদনই ভুলেন 
নাই। সেইজন্য বৃন্দাবন, হাঁরদ্বার, অযোধ্যা, ত্রিবেণীসঙ্গম প্রভৃতি পৃণ্য-তীর্থস্থানগু'লি 
ভ্রমণ শেষ করিয়। কলকাতায় উপনীত হন এবং বাগবাজারে দুই-একাঁদন থাঁকয়া 
কামারপুকুর-আঁভযুখে রওহনা হন সম্ভবত ১৮৮৭ শ্বীষ্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে । 
কামারপুকুরে শ্রীমার জীবন আতবাহিত হইয়াছিল একেবারে নির্জনে ও 1ন:সঙ্গ 
অবস্থাক্প প্রায় একবংসরকাল । সত্যই কামারপুকুরে শ্রীমার জীবন কা?টয়াছল যেন 
সীতার বনবাসের মতে অসহায়ভাবে। কামারপুকুরে শ্রীমাকে দেখাশোনা করিবার 
জন্য তখন কেহই ছিল না। সেই সময়ে তাঁহাকে ধান ভাঙিয়। চাউল সংগ্রহ কাঁরতে 
হইত এবং কোন রকমে পুঞ্চরিণী হইতে শুচ্টান-কলমী শাক সংগ্রহ করিয়া ও 
খাইবার জন্য দুইণট চাউল 1সদ্ধ কারিয়৷ ক্্ষান্মবৃন্তি করতে হইত। এমন ক লবন 
ক্রয় কারবার পয়সা-পর্যস্ত তখন তাঁহার নিকট থাকত না। সর্বংসহা বিশ্বরাপণী 
শ্রীমা ?কন্তু সেই সময় সকল দুংখ-দারদ্রযু ও ঘাত-প্রাতঘাত সহ্য করিয়া হর্ীসম্থখে 
"দন কাটাইয়াছেন। হ্রীমার কৃপাপ্রাপ্ত স্বামী নিবেদানন্দ কামারপুকুরে শ্রীমান্প সেই 
সময়কার দুঃখ-বেদনাপূর্ণ দিনের কথ। স্মরণ করাইয়। লিখিয়াছেন £ 458155 
[96৮15 1106 ৪6 [05800510107 86 11715 01105 16100110658 005 01 100৩ 
8815 01 91058752814 05895 10 5য.116, 9155 184 0০ 1155 81006 10 
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€1)5 17070856৪1৫ 066] ৪০0661 11)৩ 1010601) 01 0০৬61159115 102৫ 
£০ 1851 708009 ৪00 12156 ৬০৪৮০০৪৮1০৪, 20৫ 500021)0%/ 0011 11685 
(01 11611706815. 916 0984 1701 (05 ৬/10516/1601081 6০ 00101,8,55 
৪৬০10 5211, 1300 3106 91191005 ৪০০০০০৫ ৪1] (1)15 99 2 10506558219 
30150 01 2105051115 16121 507) 06111781005 1৬1950615 10500011018 
00011081018 19250 0295 £ 4১061 009 (10095 09 £০ 1০ 18102100011, 
11৬5 00010) ৮৮19206৮617 ১০০৪ £৪--৮০ 11 1096175 0608100 1106 ৪10 
8£:5০10--270 ৪৩00 ০০ (1006 11 15195810106 01051080105 0£ 13211 
004 ).7১ ূ 
সতই কামারপুকুরে অবস্থানকালে শ্রীমা যেইভাবে দুপ্খে-কষ্টে দন আঁতবাহিত 
করিজোহলেন নদারুণ হইলেও তিন তাহা শ্রীত্রীঠাকুরেরই পরীক্ষা ও পাব 
আশীবাদরৃপে গ্রহণ করিয়াছিলেন । সেই সময়ে শ্রীরামকৃষদেবের অন্তরঙ্গসম্তান ও 
ভন্ত-শিষ/গণ বাঁলতে গেলে শ্রীনার কথ একরকম ভুলয়াই 1গয়াছিলেন ! 
সেইদনের সেই 'িনদারুণ দুঃখ-কষ্টের কথ শ্রীনা 'কস্তু ঘুণাক্ষরেও কাহাকে- 
এমন 'ক জয়রামবাটীতে আপনার গর্ভধারিণীকে-পর্বস্ত কোনাদন কিছু বলেন নাই। 
কিন্তু ক্রমে পল্লীবাসী প্রসন্নময়ীর মাধমে কলকাতায় শ্রীরামকৃষফণসম্তান ও ভন্তগণের 
কর্ণে শ্রীনার সেই দুঃখ-দারিদ্ের কথা উপাচ্থিত হইল । প্রসন্রময়ী ছিলেন কামার- 
পুকুরের স্বনামধন্য জাঁমদার ধর্মদাস লাহার কন্যা । তান কামারপুকুরে নিজ 
'পন্রালয়ে বাস করিতেন । তাঁহার সহোদর ছিলেন শ্রীরামকৃফদেবের বাল্যকালের 
বন্ধু (স্যাঙাৎ )। শ্রীমা সারদাদেবীকে ঘ্লেহশীলা প্রসম্নময়ী অত্যন্ত শ্রদ্ধা কীরিতেন। 
প্রসন্ননয়ীর নিকট হইতে শ্রীমার দুঃখ-কষ্টের কথা শুঁনয়া সকলেই বিশেষ উদ্দিপ্ন 
হইয়া পাড়লেন এবং জ্রীমাকে কাঁলকাতায় আসবার জন্য সকলে একান্তভাবে 
অনুরোধ কাঁরতে লাগিলেন । অবশ্য শ্রীমার সেই দুঃখ-অমানিশার তীব্র-তপস্যার 
[দন ধীরে ধীরে অবসান হইল ! সকলের অনুরোধে শ্রীমা সম্ভবত ১৮৮৮ শ্ীষ্টাব্দের 
মে মাসে কাঁলকাতায় উপনীত হইলেন। ভভ্তেরা শ্রীমার থাকবার জন্য তখন 
বেলুড়ে নীলাম্বর বাবুর বাগানবাঠী ভাড়া কারয়াছলেন এবং শ্রীমা যোগীন-মা 
ও গোলাপ-মা-র সাঁহত গঙ্গার তীরে বেলুড়ে এ বাগানবাটিতে কয়েক মাস বাস 
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করেন। শোন৷ যায়, শ্রীমা সেই সময়ে তীব্র “পণ্টতপা'-তপস্যার অনুষ্ঠান কাঁরয়া-- 
ছিলেন। সেই সময়ে একাদন ঠাহার অদ্ভুত এক দদিব্যদর্শন হইয়াছিল ! শ্রীমা 
দোঁখয়াছিলেন যে, শ্রীরামকৃষ্দেব যেন গঙ্গায় অবতরণ করিয়া ধীরে ধীরে গভীর 
জলের দিকে যাইতে লাগলেন এবং তাহার 'দবাজ্যোতিম*য় শরীর ধীরে ধারে গঙ্গার 
জলের সহিত মিলাইয়া৷ যাইতে লাগিল। শ্রীরামকৃষদেবের সম্পূর্ণ শরীর যখন গঙ্গার 
জলে মিলাইয়া গেল, তখন নরেন্দ্রনাথ (স্বামী বিবেকানন্দ ) সেই পাঁবত্র জল 
অঞ্জাল অঞ্জাল গ্রহণ কারয়৷ 'জয় রামকৃষ্ণ, জয় রামকৃ্ণ' বাঁলয়া চতুর্দকে ছড়াইয়। 
দিতে লাগলেন । শ্রীমা সেই দিব্দর্শন আঁনমেশ-নয়নে দর্শন কাঁরয়৷ বুঝিলেন যে, 
নরেন্দ্রনাথকে ( তথা স্বামী বিবেকানন্দকে ) "দয়া শ্রীরামকুঞ্চদেব তাহার ধম“সমন্বয়ের 
বাণী ও আদর্শ [শের সবত্র প্রচার কাঁরবেন ! সত্যই জ্রীমার সেই 'দবাদর্শন 
পরবর্তীকালে সার্থক ও বাস্তবে পাঁরণত হইয়াছিল । 

ক্লমশ শ্রীরামকৃষ্জদেবের অন্তরঙ্গপাধ্দগণ ও ভন্ত-শষ্যগণ ধীরে ধীরে সজ্ববদ্ধ 
হইতে লাগলেন । তাহারা কমে বুঝলেন শ্রীরানকৃষ্খলীলাসাঙ্গনী শ্রীমা সারদাদেবীই 
ঠাহাঁদগের যথার্থ সঙ্ঘজননী এবং সকল কর্ম ও প্রেরণার উৎসর্্পিণ্ী । এই প্রসঙ্গে 
পুনরায় স্বামী নির্বেদানন্দ মহারাজের রচনাংশ উদ্ধৃত করিয়া বাল. | 
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-স্বামী তুরীয়ানন্দ ও স্থা্মী সারদানন্দ এবং আঁসিলেন বলরাম বসু, মাষ্টার মহাশয় 
€ মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রমুখ আরও কত-শত গৃহস্থ ভত্ত-সম্তান। শ্রীমা যখন 
শ্ীত্রীঠাকুরের সেবা-শুশ্ষায় 'নিযুস্ত, তখন শ্রীরামকৃষ্দেব একাদিন বলিয়াঁছিলেন £ 
«ওগো, পোকার মতো চারাঁদকে যারা অন্ধকারে লোকে বাস করে, তাদের তুমি 
দেখে” । শ্রীশ্রীঠাকুরের সেই কথা শ্রীমার অন্তরে জাগরুক ছিল, সেইজন্য যে ঝ। 
যাহার যেমন অবস্থারই হউক, শ্রীম! তাহাকে বা তাহাদিগকে নিবিচারে দেখতেন 
ও সন্তানের ন্যায় প্লেহ-ভালবাসা দিয়া আদর-যত্ব করিতেন। সবত্াাগী ও 

শ্রীরামকৃষ্ণগতপ্রাণ সন্বযাসী-সম্তানাদগের প্রাতি হীমার স্লেহ-ভালবাসার অন্ত ছিল না 
এবং সেই গভীর ভালবাসা পাইয়া স্বামী িবেকানন্দ, স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী অভেদানন্দ, 
স্বামী সারদানন্দ ও স্বামী রামকৃষ্কানন্দ-প্রমুখ ত্যাগী সম্ভানগণ শ্রীরামকুফদেবের 

আদর্শজাঁনত শোক-দুঃখ ভুলিয়া সঙ্ঘজননী শ্রীসারদাদেবীকেই কেন্দ্র করিয়া ও 
ত্যাগ-তপস্যার মধ্য দিয়া বরেণ্য আচার্ধদেবের জীবনাদর্শে আপনা'দগের জীবন গাঁড় 
তুিলতোছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বের সকল মানুষের নিকট শ্রীরামকৃষ্দেবের বাণী 
ও আদর্শ পৌছাইয়া দিবার বতও গ্রহণ কারয়াছিলেন। 


| দুই ॥ 


বশ্বর্ণ্পণী শ্রীসারদাদেবীর উপর স্বামী [ীববেকানন্দের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও আবচল 
ভান্ত ছিল । কাশীপুর-উদ্যানবাটিতে মহাসমাধর কিছু প্বে শ্রীরামকফণদেব স্বামী 
ঠববেকানন্দকে (তখন নরেন্দ্রনাথ ) শয্যাপার্থে ভাঁকয়া বালয়াছিলেন ঃ “ছেলেদের 
তুই দেখএব। এদের ভার তোর ওপর রইল” । শ্রীমা তাহা জানিতেন বাঁলয়৷ সকল 
সন্তানের জননী হইয়াও গতাঁন সকল কাজের সময়ে সকলকে বাঁলতেন £ “আচ্ছা, 
নরেল্দ্রকে একবার এসম্বদ্ষে জিত্দাসা ক'রো” । শ্রীরামকৃষফদেব বাঁলয়াছলেন, 
নরেন্দ্রনাথ 'অখণ্ডের ঘর' এবং নরেন্দ্রের মধ্যে আশারটা শাশ্তর বিকাশ । বেলুড়ে 
নীলাম্বরবাবুর বাগ্ানবাচীতে অবস্থানকালে শ্রীমা যে 'দিব্যদর্শন দোঁখয়াছিলেন 
তাহাতে তান স্পষ্টই বুঝয়াছলেন যে, নরেন্দ্রনাথ (স্বামী ?িববেকানন্দ ) আঁসয়াছে 
শীপ্রীঠাকুরের সবধর্মসমন্বয়ের বাণী ও আদর্শ বিশে দরবারে প্রচার কারবার জন্য । 
শ্রীপ্রীঠাকুর বাঁলতেন £ “নরেন্দ্রের ভেতরটা এখন চাঁব দেওয়া রইল । নরেন্দ্র যখন 
বুঝতে পারবে ও কে, তখন আর ওর দেহ থাকবে না" । নরেন্দ্রনাথ তথ। স্বামী 
খববেকানন্দকে সেইজন্য শ্রীমা অন্তরের সাঁহত ভালবাসতেন । শুধু তাহাই নহে, 
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শ্রীশ্রীঠাকুরের মতো৷ বিবেকানন্দকে শ্রীমা ছেলেদের মধ্যে আঁধক বুঁদ্ধমান বাঁলয়া' 
মনে করিতেন। স্বামী বিবেকানন্দের কথাও তাই । স্বামী িবেকানন্দ ছিলেন 
শ্রীমা সারদাদেবীগত-প্রাণ। সকল সময়ে সকল বিষয়ে শ্রীমার অনুজ্ঞ। ও আশীবাদ 
না লইয়। িংবা শ্রীমার সাঁহত পরামর্শ না কাঁরিয়া স্বামী বিবেকানন্দ কোন কার্যই 
কাঁরতেন না। শ্রীমার সম্বন্ধে বালতে গিয়৷ স্বামী বিবেকানন্দ একাদিন বাঁলয়া- 
ছিলেন ৪ “মাঠাকুরুণ কি বস্তু ত কেউ এখনও বুঝতে পারাঁন ; তবে ব্মেই পার্বে । 
জেনো- শান্ত বিনা জগতের উদ্ধার হবে না। আমাদের দেশ সকল দেশের চেয়ে 
অধম কেন ? কারণ শান্তহীন এবং শান্তর অবমাননাও এখানে হয় বলে । মাতা- 
ঠাকুরাণী ভারতে পুনরায় সেই মহাশান্তকে জাগ্রত করতে এসেছেন । ঠাকে অবলম্বন 
ক'রে আবার সব গার্গাঁ, মেন্রেয়ী জগতে জন্মাবে। দেখছ কি ভায়া, কমে সব 
বুঝবে । এজন্য তাদের-_মায়েদেরই মঠ প্রথমে চাই। রামকুফ পরমহংস বরং 
যান, তাতে আমি ভীত নই, কিন্তু মা-ঠাকুরাণী গেলে সধনাশ । শান্তর কৃপা ন৷ 
হলে কি ছাই হবে। আমোরকায় ইউরোপে ক দেখোঁছ 2- শান্তির প্জা, শান্তর 
প্জ্জা। তবু এরা অজান্তে পূজা করে, কামের দ্বারা করে । আর যারা 'বশুদ্ধভাবে, 
ধেস্দোর্ব, মাতৃভাবে পূজা করবে. তাদের ক কল্যাণ না হবে 2 আমার চোখ 
খুলে যাচ্ছে, দিন দিন সব বুঝতে পারাঁছ, তাই আগে মায়েদের জন্য মঠ করতে 
হবে। আগে মা, আর মায়ের মেয়েরা, তারপর বাবা, আর বাপের ছেলেরা-এই 
কথা বুঝতে পার ক 2 মায়ের কৃপা আমার উপর বাপের কুপার চেয়ে লক্ষ 
গুণ বড়” । 

আমোরকায় শিকাগো-ধর্মমহাসভার অধিবেশন বিশ্বের ইতিহাসে এক আবিস্মরণীয় 
ঘটনা, কেননা সেহীদন প্রাচ্যের পক্ষে এক সুবর্ণসুযোগ ও সুদিন আ'সয়াছিল 
পাশ্চাত্যে 'হিন্দুধমণ ভারতীয় দর্শন ও আদর্শের মাহম৷ প্রাতষ্ঠা কারবার জন্য৷ 
স্বামী বিবেকানন্দ আমানত হইয়াছলেন সেই মহাসভায় 'হন্দুধর্মের আন্যতম 
প্রীতীনধিরূপে এবং বিজয়লক্্মীর আশীবাদও লাভ করিয়াছিলেন সেই 'বশ্বধম"- 
সাম্মলনের আধবেশনে পারপূর্ণভাবে। প্রেই বাঁলয়াছি যে, স্বামী ধিবেকানন্দ 
ছিলেন শ্রীমা সারদাদেবীর একান্ত প্লেহে ও ভালবাসংর পান্র। তাই শিকীশোর 
[বশ::851চলনের অধিবেশনে যোগদান কারিবার পূর্বে তিনি শ্রীমার আশীবাদ- 
গ্রহণকে পরমপাথেয় বাঁলয়া মনে করিয়াছিলেন । িস্তু নানান্‌ কারণে শ্রীমার 
সাঁহত সাক্ষাংলান্ডের ঠাহার সুযোগ হইয়া উঠে নাই। তাই পনর গিলখিয়া তান, 
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শ্রীমার আদেশ ও কল্যাণআশীবাদ গ্রহণ কারয়াঁছলেন। স্বামী বিবেকানন্দের 
পন্র পাইয়া শ্রীমা আনন্দে উৎফুল্ল হইয়াছিলেন। কিস্তু পৃন্রবাৎসল্যময়ী শ্রীমার 
প্রাণ নরেন্দ্রকে সুদূরে বিদেশে পাঠাইতে প্রথমে কীাঁদয়া উঠিয়াছিল। বস্তু 
পরক্ষণেই বেলুড়ে নীলাম্বরবাবুর বাগানবাটীতে থাকাকালে গঙ্গানক্ষে ঠাহার সেই 
গদবাদর্শনের কথা মনে হইয়াছিল এবং নদেন্দ্রনাথ যে শ্রীশ্রীঠাকুরের মহাকার্যসাধনের 
জন্যই জন্মগ্রহণ কাঁরয়াছে শ্রীমা মর্মে মর্মে বুঝিতে পারয়াছিলেন। সেইজনা 
[তান প্রসন্ন চিন্তে সানন্দে বিদেশে যাইবার জন্য তাহার গৌরবের পুত্র বিবেকানন্দকে. 
আশীবাদ-পন্র 'লাখিয়া পাঠাইয়াছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীমার আদেশ ও 
আশীবাদ লাভ কারয়া শিকাগো-ধর্মমহাসভায় যোগদানের জন্য যাত্রা কারয়াছিলেন। 
আমোঁরিকা প্রভ্€ দেশ হইতে ফিরিয়া পরবর্তী জীবনে স্বামী বিবেকানন্দ সকল 
সময়েই শ্রদ্ধাবনত চিন্তে বাঁলতেন, “শুধু শিকাগো-ধমমহাসভাতেই নয়, বিদেশে 
ধর্মপ্রচারে ও সকল কর্মে বিজয়মাল্য আনিয়৷ দিয়াছে শ্রীমার কল্যাণ-আশীবাদ 
ও কবুণা' । 


শ্রীরামকৃষ্ণসজ্ঘজননী লীলাময়ী শ্রাসারদাদেবী ছিলেন স্বামী বিরবকানন্দপ্রমুখ 
সন্তান ও ভন্তগণের প্রাণস্বরুপ। তাহাছাড়৷ স্বামী 1ববেকানন্দ তাঁহার সকল চিস্ত। 
ও কর্মধারার আঁভপ্রায় শ্রীমার নিকট 'ানবেদন কারতেন এবং শ্রীমাও তাঁহাকে 
সকল বিষয়ে গর্ভধারিণী জননীর ন্যায় উপদেশ দান করিতেন। একবার কথা- 
প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীমাকে বাঁলয়াছিলেন £ “মা, আমার আজকাল সব উড়ে 
যাচ্ছে। সব দেখছ যেন সব উড়ে যাচ্ছে” । শ্রীমা শুনিয়া সহাস্যে বাঁলয়াছিলেন £ 
«দেখো দেখে, আমাকে কিন্তু ডীঁড়য়ে দিও না” । স্থামীর্জী তাহার উত্তরে অবনত 
মস্তুকে বলিয়াছলেন £ “মা, তোমাকে ডীঁড়য়ে দিলে থাক কোথায় ; যে জ্ঞান 
গুরুপাদপদ্ম উঁড়য়ে দেয়, সে তো অজ্ঞান। গুরুপাদ-পদ্ম উীঁড়য়ে দিলে জ্ঞান দাড়ায় 
কোথায় ?₹” 1কছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া স্বামীজী পুনরায় শ্রীমাকে বাঁলয়াছলেন £ 
“ধান হ'লে ঈশ্বর-চীশ্বর সব উড়ে যায় । “মা, মা", শেখে দেখি মা আমার জগৎ 
জুড়ে। সব এক হয়ে দাড়ায়। এই তে সোজা কথা৷" । স্বামীজীর কথ শুনিয়া 
সেইদন শ্রীমা প্রথমে একটু গন্তীর হইয়াছিলেন ও বুঁবিয়াছলেন নরেন্দ্রনাথের 
জ্ঞানদৃঁষ্ট ও অনুভূতি কত গভীর 'কিস্তু মানুষের সাধারণ সীমায়িত মন বিশ্বরুপ্পিণী 
শ্রীসারদাদেবী ও স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যে অপার্থব মধুর সম্পর্কের ভাব দোঁখয়া 
গবাস্মত হয় এবং ভাবে যে, সামান্য গ্রাম্য ঘরের একজন লজ্জাশীলা বধু শ্রীমা 
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করুপে বিশ্ববিজয়ী স্বামী বিবেকানন্দের বিশাল মনকে জয় করিয়াছিলেন। 'কিস্তু 
তাহারা জানে না যে, শ্রীমা মহাপ্রকুতির্পিণী ভগবতী, ভগবান শ্রীরামকৃষের 'দিব্য- 
সহচারিণী হইয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন যুগকম্নসাধনের জনা । মহামায়ার 
প্লেহবন্ধনে শুধু বিবেকানন্দ কেন, বিশ্বসংসারই চিরাঁদন আবদ্ধ। তবে আবার 
আশ্চর্যের বিষয় যে, স্বামী বিবেকানন্দ প্রথম প্রথম আদ্যাশান্ত শ্রীশ্রীভবতারিণীকেও 
সহজে স্বীকার ফাঁরতে চাহতেন না, 'কস্তু পরে জীবনের সকল চিন্তায় 
ও 'বাঁচত্র কমে" শ্রীশ্রীভবআরণীর জীবন্ত চিরপ্রসন্৷ প্রাতমার্ত শ্রীম। সারদার 
আদেশ ও আশীবাদ গ্রহণ কারয়া তবে অগ্রসর হইতেন। শ্রীশ্রীঠাকুর একদিন স্বামী 
1াববেকানন্দকে বাঁলয়াছিলেন £ “এখন তুই কিছু মানস ?ন বটে, 1কস্তু একাদিন 
সব মানব, রাধা রাধ। বলে নৃত। করব” । স্বামী অভেদানন্দ মহারাজকেও শ্রীরাম- 
কুষদেব একাঁদন স্বামীজীর প্রসঙ্গে বালয়াছিলেন £ “নরেন আগে ছু মানতে না, 
ণকম্তু এখন 'রাধে রাধে' বলে কাদে ও কীর্তনে নৃত্য করে”। এই মান ব। স্বীকার 
কর। এবং মহাভাবে নৃত্য করার আকুলত।৷ তে শ্রীরামকষ্ধদেবই বিবেকানন্দকে দান 
কারয়াছলেন। মনে পড়ে, মহাসমাধির পৃবে শ্রীশ্রীঠাকুর নরেন্দ্রনাথ তথা 
1ববেকানন্দের মধ্যে মহাশান্তর সণ্টার কারয়াছিলেন। তান আঁপনার আরাধ্য 
পূর্ণররক্ষস্বরাপিণী শ্রীভবতারিণী-মহাকালীকে বিবেকানন্দের হৃদয়-সংহাসনে প্রাতিষ্ঠ 
কাঁরয়াছিলেন ! এই মহাপ্রাতিষ্ঠার নামই শাস্তসণ্টারণ এবং এই শান্ত ছিল 'বশ্বশাস্ত 
ও মহাশান্ত ॥ সুতরাং তেজঃ, বীর্য ও অনস্ত শান্তর প্রত্যক্ষ আধকারী স্বামী বিবেকানন্দ 
মহাশান্তকে ন। মানিয়। পারেন না? সেজন)ই মহাশান্তরূপিণী শা্তিময়ী শ্রীসারদা- 
দেবীকে স্বার্মী বিবেকানন্দ বশ্বমাতা বলিয়। দর্শন ও পৃজা কাঁরতেন। এই দিব্য- 
দৃষ্টর জাগরণ ও পূর্ণ অনুভুতির উদ্বোধন স্বামীজীর মধ্যে সম্পাদন কারয়াছলেন 
শ্রীরামকৃষ্ণদেব স্বয়ং। এই অনুভাতির প্রাতিষ্ঠাকেই বলা যাইতে পারে শ্রীরামকফের 
আঁধষ্ঠান স্বামীজীর হৃদয়-আসনে । অবশ্য শ্রীমা নিজে ছিলেন চিরাদিনই জজ্জাপটা- 
বৃতা অবগু্ঠতা । তানি সর্বদাই নিজের ্বরূপকে তাই ঢাকিয়া রাখিয়। সাধারণ 
মানুষের মতে৷ থাকতেন ও অজস্র প্লেহধারায় আপন সম্তানগণকে 'সিম্ত কল্লিয়া শাস্তি 
বিতরণ কাঁরতেন। মহামায়ার মোহনী মায়ায় ?বশ্বচরাচর যেমন চিরাদন; আবৃত ও 
সমাচ্ছ, তেমান শ্রীমার মাতৃত্বের অপার প্লেহবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া সকল ভস্ত-সম্তানরাও 
শ্রীমার দিব্যভাগবতী রূপ ধরিতে ও বুঝিতে পারিতেন না, ভাবতেন যে, শ্রীম। 
-ক্াহাঁদগের পাঁর্থব গ্লেহ-বাৎসল্যমন়্ী জননী । 
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শ্রীরামকৃষ্ণসজ্ঘের প্রাণপ্রাতিষ্ঠা হইয়াছিল বরানগরে একটি জীর্ণ বাটীতে। 
শ্রীরামকৃষ্ণসংঘের সত্যকারের রূপায়ণ আরম্ভ হয় তখন হইতেই ! তাহার পর 
শ্রীরামকঞ্ধ-মঠ, স্থানাস্তারত হয় আলমবাজারে একি বাদীতে। তাহারও অনেক পরে 
স্থায়ীভাবে শ্রতিষ্ঠিত হয় বেলুড়ে গঙ্গার পশ্চিম-কুলে* । ১৭৯৭ খৃষ্টানদের পৃবার্ধে 
আমোরিকা হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া স্বামী বিবেকানন্দ সংঘজননী শ্রীসারদাদেবীর 
চরণ বন্দন। করেন । তখনও মঠ প্রাতিষ্ঠিত ছিল আলমবাজারে । স্থামীজী স্থায়ীভাবে 
মঠ প্রৃতিষ্ঠা কারবার জন্য "গঙ্গার পশ্চিম কুল বারাণসী সমতুল' ভাবিয়া কাশীপুরের 
অপর 'দকে গঙ্গার পাশ্চিম-কুলে বেলুড়ে নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের বাগানবাটীির নিকট 
একখও জাম নিবাচন কারলেন। এ জাঁমট শ্রীমাকে দেখাইবার জন্য স্বামীজী 
বিশেষভাবে একাঁদন শ্রীমাকে অনুরোধ করিয়। পাঠাইলেন। শ্রীমার পুণ্যপাদস্পর্শে 
শীনর্বাচিত জামির ধুঁলকণা পাঁব্ধ হউক ইহাই ছিল স্বার্মী বিবেকানন্দের 
মনোগাত ইচ্ছা । তাহারই একান্ত অনুরোধে শ্রীমা কয়েকজন ভক্তকে সঙ্গে লইয়া 
বেলুড়ে ন্‌শুন জাঁমাটি দোঁখবার জন্য গমন কাঁরলেন। স্বারমীজী শ্রীমাকে ঘুরাইয়। 
বেলুড়ের নৃতন জমাট দেখাইতে দেখাইতে বাঁলয়াছিলেন ঃ “মা, তুমি নিজের 
জায়গায় আপন মনে হাপ ছেড়ে বেড়াও*। শ্রীমার চরণস্পর্শে বেলুড় মঠের জন্য 
মনোনীত নৃতন জাঁমর মৃঁত্তকা সেহীদন পাঁবন্ত্ু হইয়াছিল এবং আজও অতীতের 
সেই পণ্যস্মাতি বক্ষে ধারণ কাঁরয়া বেলুড় মঠ মহাতীর্ঘে পাঁরণত হইয়া আছে 
এখানে এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করিলে বোধহয় অসীঙীন হইবে না যে, স্বামী বিবেকানন্দ 
বেলুড়ে মঠ প্রতিষ্ঠা করিবার পর একটি "বন্বতরুমূলে দীড়াইয়া উদাত্তকষ্ঠে যে 
গানাট গাহয়াছলেন সেই গানের স্মৃতি আজও বেলুড় মঠপ্রাঙ্গণে শ্রীশ্রীদুর্গাপ্জার 
পৃণ্য-বোধনের কথা স্মরণ করাইয়৷ দেয়। স্বামী বিবেকানন্দেয় গীত গানাঁট 
হইল-_ |] 

গিরি গণেশ আমার শুভকারী । 
বন্ববৃক্ষমূলে পাতিয়া বোধন, 


«1 প্রকুতপক্ষে স্বকপে ররানগর অঠের প্রাণপ্রতিষ্ঠী জত্ঘ ১৮৮৬ খীকাংকফ 1 ১৮৯২ ত্রীষ্টাব্ 
পর্বস্ত বরানগষেই সেই মঠ থাকে । তাহারপর মঠ হ্থানাস্তবিত হয় আলমবাজারে (কাশীপুর) 
এনং ১৮৯৫ হ্রীষ্টান্দ পর্বন্ত ক্র মঠ 'আালমবাজারেই থাকে । পরিশেষে হ'য়ীভাবে ১৮৯৮ শ্রীকাবে 
নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের বাগানবাটীর নিকট বেলুডে গঙ্গার ধারে নৃতন জমিতে মঠ প্রতিষ্ঠিত 
হয়। | 

৫ 
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গণেশের কল্যাণে গৌরীর আগমন, 
ঘরে আনব চও্ী, শুনব কত চণ্ডী, 
আসবে কত দণ্ভী, যোগী জটাধারী ॥ 
স্বামীজীর সেই গানে বার্ণত সকল কথাই আজ বাস্তবে পাঁরণত হইয়াছে । 
বেলুড় মঠের পুণ্যতীর্ঘে আজ কত দর্ভী, কত যোগীজটাধারী ও সাধু-সন্নযাসীর সমাগম 
হইতেছে এবং ঠাহাদিগের পদস্পর্শে বেলুড় মঠের মুৃত্তকা ও পারবেশ পিন 
হইয়াছে। 
বেলুড় মঠ প্রাতিষ্ঠ। কারবার গকছু'দন (১৯৮৯৮ খৃষ্টাব্দে ফেবুয়ারী মাসের ) পর 
স্বামী [বিবেকানন্দ যখন নৃতন মণ্ডের জীমতে মহাসমারোহে শ্রীশ্রীদুর্গাপ্জার আয়োজন 
কাঁরয়াছিলেন তখন বাগবাজার হইতে মঠে আসবার জন্য তান শ্রীমাকে আমন্ত্রণ 
জানাইয়াছলেন এবং শ্রীমাও সানন্দে স্বামীজী ও সকল সম্নগাঁসবৃন্দের আমন্ত্রণ গ্রহণ 
কাঁরয়াছিলেন। শ্ীমা কয়েকজন স্ত্রীভন্ত সমভিব্যাহারে বেলুড় মঠে উপনীত 
হইয়াছিলেন। কয়েকাদন ধারয়া মহাসমারোহে মহানায়ার পুজা হইল ॥ স্বামীজী 
পৃজায় পশু বাল দিবেন বলিয়া স্থির কাঁরয়াছলেন। ছাগরন্তে গঙ্গার জল লাল 
হইয়৷ যাইবে অন্তরের এই সঙ্কল্প ছিল । কস্তু স্বামীজীর সেই শঙ্কল্পের কথ 
শুনয়৷ পরমকরুণাময়ী শ্রীম্) অন্তরে বেদনা অনুভব করিয়াছলেন | স্বাদীজীকে 
শ্রীমা পশু বাল দিতে নিষেধ কারয়াছলেন। শ্রীমার সন্তান 'বশ্বভুড়িয়া ব$মান, 
ছাগ পশুরাও তে৷ শ্রীমায়েরই সন্তান, সুতরাং পশু বাঁলর প্রশ্ন তো৷ অবাস্তর । মাতৃভন্ত 
সন্তান শ্রীমার আঙ্ঞ 'শিরোধার্ষ করিয়। শ্রীত্রীদুর্গাপ্জায় পশুবাঁল বন্ধ করিয়াছলেন। 
শ্রীমা যে পৃজায় পশু বাল দিতে নিষেধ করিবেন ইহা তে স্বাভাঁবক কথা, কেননা 
প্রাণীমাতেই শ্রীমার শ্বেহের সন্তান । সুতরাং সন্তানের বুধরে মাতৃপূজা হইবে ইহা 
করুণাময়ী মা রূপে সহ্য কারবেন £ যাহা হউক মহানবমীর পৃজ্জা সমাপ্ত হইলে 
স্বামীজী শ্রীমার হাত দিয়া পাঁচশ টাক। দাক্ষণা 'দয়াছলেন। বিজয়াদশমীর দিন 
শ্রীম। স্বামীজীপ্রমুখ সন্নযাসগণকে প্রাণ ভাঁরয়৷ আশীবাদ কাঁরয়াছিলেন॥ শ্রীমার 
পুণআশীর্বাদ লাভ করিয়া সম্তান ও ভন্তগণের আনন্দের আর পরিসীমা ছল ন । 
এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে, স্বামী বিবেকানন্দ যখন তাহার পরমারাধ্য শ্যাচার্যদেক 
শ্রীরামকুফদেবের বাণী ও আদর্শের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুধর্ম ও বেদাস্ত প্রচারের জন্য সুদূর 
ইংল্যাওড ও আমোরকায় ছিলেন তখন তাহার বহু পত্রে দোঁথিতে পাওয়৷ ধায়, শ্রীমার 
নামে স্ত্রীভন্তদের জন্য তিনি পৃথক একটি মঠ প্রাতিষ্ঠ করার আগ্রহ প্রকাশ কারয়া- 


বশ্বরূপণী মা সারদা ৬%- 


ছিলেন । স্বামীজীর এক পত্রে এই সঙ্কপ্প স্পষ্টভাবে উল্লাখত আছে । স্বামীজী 
তাহাতে লিখিয়াছেন £ “বাবুরামের মার বুড়া বয়সে বৃদ্ধির হান হয়েছে। জেন্ত 
দুর্গ। ছেড়ে মাটির দুর্গ পূজা করতে বসেছে। দাদা, বিশ্বাস বড় ধন দাদা, জেন্ত' 
দুর্গার পৃজা দেখাব তবে আমার নাম। তুমি জমি কিনেজেন্ত দুর্গ মাকে__ 
শ্রীসারদাদেবীকে যোঁদন বাঁসয়ে দেবে, সেইদিন আম একবার হাফ ছাড়ব । গিরিশ 
ঘোষ মায়ের পৃজ। খুব করছে ; ধন্য সে, তার কুল ধন্য। রামকৃষ্ণ পরবহংস ঈশ্বর, 
ছিলেন_কি মানুষ ছিলেন-যা হয় বল দাদা, 'কন্তু যার মায়ের উপর ভাঁন্ত নেই, 
তাকে 'ধক্কার ?দও। যার তাতে বশ্বাস নেই আর মাঠাকুরাণীতে ভাঁন্ত নেই, তার 
ঘোড়ার ডিমও হবে না, মনে রেখ” । এই পত্রে শ্রীমার স্বগাঁয় মাতৃত্ব ও দেবীত্বের, 
উপর স্বামী বিবে্কাস্দের অগাধ বিশ্বাস ও নিষ্ঠার নিদর্শনের তুলনা নাই ॥ 

স্বামী বিবেকানন্দ প্রচার ও সংগঠনকার্ধ শেষ কারয়৷ ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে যখন” 
প্রথমবার ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন তখন বিশ্রাম-গ্রহণের জন্য একবার তান কাশ্মীর-: 
ভ্রমণে গিয়াছিলেন। এ ১৮৯৭ শ্রীষ্টাব্দের ২রা আগস্ট তিনি কাশ্মীরের মহারাজার 
সহায়তায় অমরনাথ-শিব দর্শন কাঁরতে গিয়াছিলেন। তুষার-শিব দর্শন করিয়। 
দবারাত্র শিবভাবে আত্মহারা হইয়। থাঁকতেন। ৮ই আগষ্ট (১৮৯৭ ) অমরনাথ-- 
তীর্থ হইতে তান শ্রীনগরে প্রত্যাবতন করেন। ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত কাশ্মীর- 
মহারাজের আঁতিথ্য গ্রহণ কারয়। শ্রীনগরেই অবস্থান কারয়াছলেন। এ ৩০শে 
সেপ্টেস্বরই স্বামীজী পুনরায় দেবী ক্ষীরভবানীর মান্দর দর্শনের জন্য গমন করেন । 
একাকাঁ 'নর্জনে ক্ষীরভবানীর মান্দরের গনকট থাগকয়। প্রায় এক সপ্তাহকাল তান 
দেবীর যথাবাহতভাবে পৃজা-প্রার্থনায় ও ধ্যান-ধারণায় আঁতবাহত করেন। একদিন: 
দেবা ক্ষীরভবানীর মান্দরে আবস্মণীয় এক ঘটনায় স্বামীজী বিস্ময়াবমুগ্ধ হইয়া!” 
ছিলেন। দেবীর মান্দরের ভগ্লাবস্থ। দর্শন কাঁরয়া স্বামীজী একদিন বেদনায় আভভূত- 
হইয়া পড়েন। তান শুনিলেন যে, যবনেরা আসিয়া দেবীর পাবিন্র মান্দির কলুষিত 
ও ধ্বংস করিয়াশদয়াছিল এবং কেহই তাহাদের আঁভযান প্রাতিরোধ কাঁরতে পারে 
নাই। এই কথ শুনিয়া স্বামীজী গভীর দুঃখে ও ক্লোধে স্তব্ধ হইয়া কিছুক্ষণ, 
বাঁসয়াছিলেন ও পরে বাঁলয়াছলেন £ “আমি যাঁদ তখন থাকতাম তাহলে 
তোমাকে রক্ষা করিতাম, কেউ তোমাকে ধ্বংস করতে পারত না”। ত্বামীজীর সেই 
চন্তার সঙ্গে সঙ্গেই এক অপূব ঘটন। ঘাঁটয়াছল । স্থার্মীজী এক দৈববাণী শুনতে. 
পাইয়াছিলেন £ “তুই আমাফে রক্ষা করাব”_না আমি তেকে রক্ষা করবো 2 


৬৮ বশ্বরুপিণী মা সারদা 


আম ইচ্ছা করলে ক না হতে পারে 2 আম ইচ্ছা করলে ক এখনই সোনার 
মান্দর তৈরী করতে পারি না” ১ প্রতঃক্ষ দৈববাণী শুনিয়া স্বামীজীর মোহানিদ্ু। ভঙ্গ 
হইয়াছিল। তিনি ভাবয়াছিলেন £$ “সাত্যই তো আম কে? মা-ই সব”। 
শবাস্মত স্বামীজী ভাবিয়াছিলেন, মহামায়ার ইচ্ছাই সব, মানুষ যন্ত্র মাত্র । সুতরাং 
দেবা ক্ষীরভবাণী হইতে ফিরিয়া আসিয়া তখন স্বামীজীর অবস্ছ৷ হইয়া ছল শ্রীকফের 
দিবাবশ্বৃপ দর্শন করিয়া অন্জু“নের যেইবৃপ আত্মসমাহিত ভাব হইয়াছিল, _ “যথা 
নযুক্তোহাস্ম তথা করোমি' । সেইদিন হইতে স্বামীজীর জীবনে নৃতন এক ভাবাস্তর 
উপ্পাস্ছিত হইয়াছিল । ধৃঁলমাঁলন পুঁথবী হইতে তাঁহার মন তখন ভদ্ধলোকে পরম- 
শাম্তময় সমাধিলোকে যেন মগ্ন হইয়াছিল । তখন আর 'হাঁর ও নয়, মুখে কেবল 
“মা মা' নাম এবং "মা যা করেন'__এই কথা । বেলুড় মঠে প্রত্যাবর্তন কাঁরয়াও 
স্বামীজীর দেই ভাবের বিশেষ পারবর্তন হয় নাই। বরং তাহা ক্রমশ যেন ভাহার 
আপন স্বরূপে ফারিয়া যাইবার লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছিল । 

কাশ্মীরে থাকাকালে অদ্ভুত রকমের একট ঘটনা ঘাঁটয়াছল। কোন এক 
কারণে এক মুসলমান ফাঁকর একাদিন দ্ধ হইয়। স্বামীজীকে আভশাপ 'দিয়াছিলেন 
যে, তিনদিনের মধ্যে তাঁহাকে কাশ্মীর ত্যাগ কারয়া চলিয়া যাইতে হইবে। 
ঘটনাচক্রে ঘাঁটয়াছিল তিক তাই ! স্বানীজী অকস্মাৎ অসুস্হ হইয়া পড়েন এবং অগত্যা 
কাঁলকাতায় 'ফাঁরতে ধাধ্য হইয়াছিলেন । লাহোর, আগ্রা, দিল্লী প্রতভীতি স্থান 
হইয়া তান ১৮ই অক্টোবর (৯: ৭) বেলুড়ে উপাস্থত হইয়াছিলেন। শ্রীরামকুফণ- 
সন্তান 'বিশ্বাবিজয়ী স্বামী বিবেকানন্দ কাশ্মীরের অভূতপ্ধ ঘটনায় ঘেশ 'বাঁস্মত ও 
ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন এবং সেইজন্য জীবনদেবত। শ্রীরামকদেবের উপর এবং ?নজের 
উপরও তাঁহার কিছুটা আঁভমান হইয়াছিল ! তিনি কাশ্মীর হইতে ফিরিয়া বেলুড় 
মঠে 'বশ্রাম গ্রহণের পর বাগবাজারে একাদন শ্রীমাকে প্রণাম কাঁরতে 'গিয়াদছিলেন। 
কাশ্মীরের ঘটনায় স্থামীর্জীর মনের অভিমান ও দুঃখ তখনও সম্পূর্ণ কাটে নাই। 
গৃতান ভার ছনকট উপাস্থত হইয়া আভমানভরেই হ্রীমাকে বলিয়াছিলেন £ “মা, 
এই তে ঠাকুর! এক সামানা ফাঁকরের কথায় অসুস্থ হয়ে আমাকে ফিরে আসতে 
হ'ল। সানান। ফাঁকরের শাঙ্তও ঠাকুর রোধ করতে পারলেন না” । জ্বামীজীর 
আভমান ও দুঃখের কথা শুঁনয়। শরীনা একটু হাসিয়া বাঁলয়াছিলেন £ “বাবা, স্বয়ং 
শঙ্করাচার্কেও রোগ নিতে হয়েছিল ॥ তোমার শরীরে রোগ আস্তে দেওয়া আর 
ঠাকুরের শরীরে আস্তে দেওয়া একই কথ।। ঠাকুর তো ভাঙ্গতে আসেন নি, 
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গড়তে এসোঁছলেন। সবই বিদ্যা । 'বিদ্যাকে তে মানতেই হবে। ঠাকুর তে: 
সবই মানৃতেন”। শ্রীমার প্লেহপূর্ন কথা শুনিয়া স্বামীজী বাঁলয়াছিলেন ৪ “মা তুমি 
যাই বল না কেন, আঁম 1কস্তু সেকথা মান না” । তাহার উত্তরে শ্রীম। পুনরায় ' 
হাসিয়া বাঁলয়াঁছলেন £ “না মেনে থাকবার ক যো আছে বাব ! তোমার টাক 
যে ঠাকুরের কাছে বাধা আছে" । সত্যই বালক যেমন কাহারও নিকট মনে দৃঞ্খ 
পাইয়া বাথিত হয় ও স্বীয় গর্ভধাঁরণীর নিকট গগয়া আভমানভরে সকল কথা 
বলে, তেমাঁন ক্ষাণকের জন্য ক্ষুব্ধ স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীমার ঠানকট কাশ্মীরের সেই 
ঘটনার কথা আঁভমানভরে বাঁললে জ্ঞানদায়ণী শীন্তস্বরূপ্পিণী শ্রীমা স্বামীজীকে- 
নানাপ্রকার সান্তনাবাক্যে বুঝাইয়৷ শান্ত কাঁরয়াছলেন*। 

ইহার ?কছুদিন পরে শ্রীমা এই প্রসঙ্গে একদিন একজন ভভ্তকে বাঁলরাছলেন £ 
“ঠাকুর বলতেন, নরেন সপ্ত খাঁর এক খাঁষ। নরেনের মু্তর চাঁব ঠাকুরের হ্যাতে- 
ছিল । ঠাকুরের ইচ্ছাতেই সব সম্ভব হয়েছে। ঈশ্বর-ছাড়া কিছুই হবার সাধ্য নেই, 
তৃণটিও নড়ে না। তিনি বাঁলতেন ৫ তার (ঈশ্বরের ) ইচ্ছা-ছাড়া গ্রাছের একটি 
পাতও নড়ে না । যখন জীবের সুসময় আসে, তখন ধ্যানাচত্তা আসে, কুসময়ে 
কুপ্রবৃত্ত, কুযোগাযোগ হয় । তার যেমন ইচ্ছ৷ তেমাঁন কালে সব আসে, তান অর 
[ভিতর 'দয়ে কার্য করেন। নরেনের ক সাধ্য 2 [তিনি তার ভেতর ?দয়ে সব. 
করালেন বলে তে নরেন সব করতে পেরেছিল 2 আাকুর যোঁট করবেন তার ?5ক 
করা আছে । তবে [ঠক ঠিক যাঁদ কেউ ওর উপর ভার দেয়, উন ৩| গঠক করে 
দেবেন” । আসলে শ্রীরামকৃষদেবের প্রত স্বামী বিবেকানন্দের যে প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও 
বশ্বাস ছিল শ্রীমা তাহা ভালভাবে জানতেন । সেইজন্য আমা একবার 
বাঁলয়াছলেন £ “নরেন দেহের রন্তু দিয়োছল পরের জনা । নরেনই ত বিলাত 
থেকে ফিরে এসে এই সব মঠ প্রীতি করলে । তাই ছেলেদের দাড়াবার একটু 
জায়গা হয়েছে” । এই প্রকার কত কথাই না মনে পড়ে শ্বামী বিবেকানন্দগ্রসঙ্গে 
শ্রীম। সারদাদেবীর উীঁন্ত। | 

একবার চুরি করার অপরাধে স্ামীজী এক উীঁড়য়া ভূতাকে মত হইতে বাহর 
কাঁরয়া 'দয়াছিলেন। ভূত্য ?নরুপায় হইয়া কাদতে স্টাদতে অবশেষে বাগবাজারে 


৬। শ্রীত্রীঠাকৃর নিজের আত্বাধ্য.মহাশক্তিকে স্বামীজীর হৃদয়ে সঞ্চারিত করিয়া] চ'বিবন্ধ 
করি দিয়াছিলেন, এইবার সেই চাবি মনে হয় ধীরে ধীরে খুলিতেছে। 
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শিয়া শ্রীমার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল, কারণ সে জানিত, করুণামরী ম৷ ছাড়া 
তাহাকে আর কেহ রক্ষা কাঁরতে পারবে না। ভূত্য অশ্রাসন্ত নয়নে শ্রীমার নিকট 
উপাস্থত হইলে শ্রীমা তাহাকে সান্তনা দিয় ্লানআহার কাঁরতে বাঁললেন। 
'ঘটনাচক্কে সেইদনই বৈকালে স্বামী প্রেমানন্দ মহারাজ শ্রীমাকে প্রণাম কারবার জন্য 
বাগবাজারে উপাস্থত হইয়াছিলেন। প্রেমানন্দ মহারাজ শ্ত্রীমাকে প্রণাম করিয়া 
বাঁসলে শ্রীমা ভূতাকে দেখাইয়া বাঁললেন £ দ্দযাখো বাবুরাম, এই লোকটি বড় 
গরীব ; সংসারে অভাবের তাড়নায় একটা অন্যায় কাজ করে ফেলেছে । তাই 
নরেন ওকে গালমন্দ ক'রে তাঁড়য়ে দিল । সংসারে বড় জ্বালা । তোমরা স্ত্যাসী 
তোমরা তে৷ তার কিছু বোঝ না। একে মঠে ফিরিয়ে নিয়ে যাও” । শ্রীমার আদেশ 
শশরোধার্য করিয়া প্রেমানন্দ মহারাজ ভূত্যাটিকে সঙ্গে লইয়া বেলুড় মঠে ফিরিয়া 
গেলেন। স্বামীজী দূর হইতে তাহা লক্ষ্য করিয়া সকল ঘটনাই বুঝিতে পারলেন 
এবং হাসিতে হাসিতে প্রেমানন্দ মহারাজকে বাঁললেন £ “বাবুরামের কাণ্ড দ্যাখো, 
ওটাকে আবার ফিরিয়ে নিয়ে এসেছে 1” প্রেমানন্দ মহামাজ শ্রীমার আদেশ বিনীত 
ভাবে স্বামীজীকে 'নবেদন করিলেন এবং স্বামীজী শু'নয়া আর 'ছরুন্ত কাঁরলেন না ॥ 
শতাঁন ভৃত্যকে মঠে স্থান দিলেন এবং শ্ররীমার উদ্দেশে ভান্তিভরে প্রমাণ করিলেন । 
মাতৃভন্ত স্বামীজীর এও একটি শ্রদ্ধা-ভন্তির নিদর্শন । 

গ্রামার অসাধারণ স্নেহ ও ভালবাসা স্বামীজীর প্রাতি সবদাই ছিল । স্বামীজী 
যখন দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রাঠাকুরের কট যাতায়াত কাঁরতেন, তখন শ্রীমা “নরেন 
আ'সিয়াছে' জানতে পারিলে তৎক্ষণাৎ ছোলার ডাল ও রুটি রান্না করিয়া স্বামীজীকে 
খাইতে দিতেন । স্বামীজী ডাল ও রুটি খাইতে যে ভালবাসিতেন তাহা শ্রীম৷ 
জগানিতেন এবং সেইজন্য প্লেহের পুত নরেন্দ্রনাথকে আহার করাইয়া শ্রীমা পরমতাপ্তি 
লাভ করিতেন। | 

প্ৰেই বালিয়াছি যে. দেবা ক্ষীরভবানীর মাঁন্দর দর্শন করিয়া কাশ্মীর হইতে 
বেলুড় মঠে ফিরিয়া আসবার পর শ্বামী বিবেকানন্দ যেন জগজ্জনন! মহামায়ার 
হস্তের যস্তরমাত্রে পরিণত হইয়াছিলেন। অনরনাথ-শিব দর্শনের পর তান যেমন 
শবশবভান ও শিবসমাধির আনব্চনীয় আনন্দে ডুবিয়া থাঁকিতেন, দেবা শ্রীরভবানীর 
মাঁন্দরে দৈববাণী শ্রবণের পর হইতে তিনি সর্বদা মাতৃধ্যানে সমাঁহত হইয়।. 
“াকতেন। জ্ঞানাবচারানষ্ঠ পরমবেদাস্তী স্বামী বিবেকানন্দ তখন হইতে যেন 
আত্মসনর্পিত অসহায় শিশু ও মাতৃসম্তানে পাঁরবার্ডত হইয়াছিলেন। তখন মুখে 
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সবদাই ধ্বানত হইত “ম।, মূ? রব । মহাকালের চিস্তা তখন মহাকালীর ধ্যানে 
রূপান্তরিত হইয়াছিল । 

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে ধমষ্টার জোকে (1০) লিখিত স্বামীজীর একট মল্যবান 
পত্রের কথা । স্বামীজী সেই পল্লে তাহার জীবনসায়াহের একান্ত 'নিরাসম্ততা ও 
উদাসীনতার কথাই [বাশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছেন । তখন সমগ্র বিশ্বসংসার যেন 
স্থামীজীর [নিকট তুচ্ছ ও অসার বালয়৷ প্রতীত হইত! স্বামীজী সেই পন্রে 'লীখয়াছেন £ 
“আমার ভালবাসার ভিতর তখন ব্যান্তীবিচার আসত, আমার পাঁবন্রতার পশ্চাতে 
তখন ফলভোগের আকাঙ্খা থাকত, আমার নেতৃত্বের ভিতর তথন প্রভূত্ব-স্পৃহা 
আসত । এখন সে সব উড়ে যাচ্ছে, আর আম সকল বিষয়ে উদাসীন হয়ে তার 
ইচ্ছায় সিক £*ক গা ভাসান 'দয়ে চলোছ। যাই! মাযাই! তোমার ক্লেহময় 
বক্ষে ধারণ করে যেখানে তুমি নিয়ে যাচ্ছ, অশব্দ, অস্পর্শ, অজ্জাত, অদ্ভুত রাজ্ে,_ 
আঁভনেতার ভাব সম্পূর্ণরূপে বিসর্জন দিয়া কেবলমান্র দ্ুষ্টা ব সাক্ষীর মত ডুবে 
যেতে আমার দ্বিধা নাই।” সম্পূর্ণ 'নরাসীন্ত ও আত্মসর্পণের ভাব! এখানে বলা 
শনস্প্রয়োজন যে. স্বামী ববেকানন্দ যেমন বিশ্বপ্রকীতি মহামায়ার চরণে আশ্রয় 
গ্রহণ ও আত্মীনবেদন করিয়া সর্বদাই শান্ত ও সমাহত থাকতেন, তেমাঁন আবার 
মহামায়ারই সাক্ষাৎ প্রাতমৃতি জ্ঞানে বিশ্বরুপিণী শ্রীসারদাদেবীর চরণেও নিজেকে 
সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ করিয়াছিলেন । মহাসমাধর অব্যবাহত পূর্বে কয়েকাঁদন ঠাহার 
জীবনযাত্রার গাঁতি ও প্রকাতি ষাহার৷ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তাহারাই জানেন যে, তখন 
স্বামীজী সবদাই শ্রীসারদাদেবীগত প্রাণ ছিলেন এবং শ্রীমার আদেশ, উপদেশ ও 
অশেষ প্লেহ-করুণাই তাহার জীবনের একমান্র সহায় সম্বল ছিল! তখন 
ভ্বামীজীর অনেক উীস্ততেই ইহার নিদর্শন পাওয়া যায় । যেমন, একাদন স্বামীজী 
বালতেছেন ঃ “মা-ঠাকুরুণ ক বস্তু বুঝতে পার নি, এখনও কেউই পার না, ক্রমে 
পারবে । মায়ের কৃপা আমার উপর বাপের কপার চেয়ে লক্ষ গুণ বড় ।” কন্তু 
বিশ্বরৃ্পিণী মা সারদা যতাঁদন অবগুষ্ঠিতা হইয়া সকলের নিকটে 'নজেকে সম্পূর্ণ 
গোপন রাখিয়াছলেন, ততাঁদন শুধু শ্বামীজী কেন, শ্রীরামকৃষণসম্তানাদগের ও 
ভন্তগণের অনেকেই শ্রীমার স্ববৃপ ও মাঁহমা সম্যকরূপে উপলা্ধ কাঁরিতে পারেন 
নাই। তাই যোগ্রমায়া যেইদিন কাশ্মীরে দেবী ক্ষীরভবানীর মন্দিরে 'অহং"আয়ার 
আবরণ চিরউন্মুস্ত করিয়া আপন শান্ত ও মাঁহমা ম্থামীজীর নিকট প্রকাশ 
করিয়াছিলেন ও শুনাইয়াছলেন “তোকে আম রক্ষা করবো, না তুই আমাকে , 
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রক্ষা করাঁব, সোৌঁদন স্বামীজীর প্রজ্ঞাচক্ষু উন্মীলিত হইয়াছিল এবং তিনি 
বুঝিয়াছলেন যে, বিশাল বিস্তৃত সাগরের নিকট মানুষ যেমন একান্ত অসহায়, 
তেমান মহাশান্ত মহামায়ার নিকট মানুষের ক্ষুদ্র শান্ত সবদাই লাঞ্চিত ও পরাজিত, 
অপরাজেয্ন মাতৃশান্তরই জয় সবন্র। 
কাশ্মীরে দেবী ক্ষীরভবানীর মাঁন্দরে স্বামী ?িববেকানন্দ যে [বশ্ববগাঁপণী মাতৃ- 
শান্তর স্পর্শ ও পরিচয় লাভ কাঁরিয়৷ আত্মসমাহিত হইয়াছিলেন, সেই শান্ডকে তান 
চিরস্মরণীয় করিয়। গ্িয়াছেন ঠাহার 5811 11)৩ ১০11)6।-এই ইংরাজী 
কবিতায় ॥ “811 0৩ 1৫০07৩7-কিতায় [তানি মৃত্যুর্পা কালীর ভীষণ ও 
ভয়ঙ্কর মূর্তির মধ্যে আনন্দ-কল্যাণময়ী অপার্থিব দ্ন্দ্ররূপের পাঁরচয় দিয়াছেন এবং 
সঙ্গে সঙ্গে ভয়ঙ্করী ও কল্যাণী--অশাস্ত ও শান্ত এই উভয় রূপের সমন্বয়সাধনও 
কাঁরয়াছেন । অশান্ত প্রলয়ের বুকে সৃষ্টির লীলা সত্যই অপৃব। 
গুহ] 00০ 1১1011))' ইংরাজী কাঁবতায় স্বামী বিবেকানন্দ মহাকালীর, 
একাধারে ভীষণ! ও প্রসন্ন। মৃতির বর্ণনায় ?লাঁখয়াছিলেন __ 
সব 51215 816 ০19605৫০0৮৫, 
175 01098105 215 ০০৮০11708% ০1০9৩, 
1013 08110176585 ৬10191019 50908.01, 
হও 0109 10911107865 চ10111106 ৬/110৫ 
4৯1 005 50915 016 00111101] 11001050105 ৯ 
051 1099509 60100 10115010717 0059, 
ড/ 16518011178 01655 0% (15 70915, 
১৬/56111)8 ৪11 11010 (10৩ 08010, 
7105 568. 0385 )011)2 1176 019%, 
00 8৬/8115 0 000৮1018118-৮/ 2,৬৩9 2 
৩ 16750110105 0801) 51৬, 
প্175 7551) 01 10110 11817 
ঢ২5৬৪৪1৪ 00 ৪৬০৩1% 9105 
/৯ (00)03800 00010581710 908 06৫3 
(01 106590৯ 06211720 50 210 101804 
9০900611108 0188055 ৪0৫ ৪0110 %/৪৯ 
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10291001170 2279, 5/101) 10, 
(০০20৩, 1৬061361, ০০017) ! 
[০০115001197 19006, 
70680 19 110 771)5 ০0:০500, 
4100 ৩৮৬1৮ 51781017156 5150 
হ590955 2 ৮/০911৫ (01 251, 
5০ “170৩5 005 21171055095 51 ! 
(50107165১00 7৮701010619 ০০01700 ! 


110 0959 7715919 10৩, 
/৯100 005 006 (01770 01 ৫88,117৯ 
1270095 06591271011005 08100 
০ 10117) 1196 1৬101161 0012265, 
কাব সতোন্দ্রনাথ দত্ত এই কাঁবতার অনুবাদ করিয়াছেন, 


বঙ্গানুবাদ 


॥ মৃত্যুরূপ। কালী ॥ 


নিঃশেষে নিভেছে তারাদল, মেঘ এসে আবারছে মেঘ, 
স্পান্দত, ধ্বানত অন্ধকার, গরজিছে ঘূর্ণ-বায়ুবেগ । 

লক্ষ লক্ষ উন্মাদ পরাণ বাহর্গত বান্দশালা হতে, 

মহাবৃক্ষ সমূলে উপাঁড়' ফুংকারে উড়ায়ে চলে পথে ! 
সমুদ্র সংগ্রামে দল হান।, উঠে ঢেউ গিরিচড়া জীন' 
নভস্ছলে পরশিতে চায় & ঘোররূপ। হাসছে দামনী, 
প্রকাঁশিছে দিকে দিকে তার মৃত্যুর কালিম। মাথা গায় । 
লক্ষ লক্ষ ছায়ার শরীর ! দুঃখরাঁশ জগতে ছড়ায়, 

নাচে তারা উম্মাদ তাওবে ; মৃত্যুর্পা মা আমার আয় ! 
করাল! করাল তোর নাম, মৃত্যু তোর নিঃশ্বাসে প্রশ্থাসে 
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তোর ভীম চরণ-নক্ষেপ প্রাতপদে ব্রহ্মাণড 'বনাশে ! 
কাল, তুই প্রলয়রৃপ্পিণী, আয় না গো আয় মোর পাশে । 
সাহসে যে দুঃখ দৈন্য চায়, মৃত্যুরে যে বাধে বাহুপাশে. 
কাল নৃত্য করে উপভোগ, মাতৃর্পা তাঁর কাছে আসে ॥* 
মহাপ্রকাতি কালীর মূর্তি একাদকে ভয়ঙ্কর করালিনী, গলায় মুগুমালা, করে 
রস্তান্ত আস বা খড়া ও দুষ্টজনদলনী এবং অপরাদকে বরাভয়করা, প্রসম্বময়ী ও 
ভন্তজনপ্রাতপাঁলনী | শ্রদ্ধেয় স্বামী নিখিলানন্দ ৬1৬ ৪ঘ ৯৯১৪ -গ্রন্থে এই 
মহাকালীর পরিচয়ে 1লাখিয়াছেন £ "400 ০209 ৪576০ 3186 ৪106915 
051181016, ৬101) 8 29811210001 078170817 5100119, ও. 51016 01 17101770917 
ঠি0£519, 1051 0090£05 ৫11010176 ০1০০৫, ৪ ৫6081010960 1010090 
0520 117 005 170110 200 2 51111011075 9০10. 1) (106 010৩1 
9৮11101013090 ৮% 12010815 11781 1709010660৩ 01617790101 £1001704--& 
৬৩7118015 0£0০1015 ০01 06110177105 01061 8106 15 06101%170 20৫ 
£18010905, 16৪৫৮ 1০0 ০০00661: 127017 [761 ৫০৬০০৩৪ 1190 0০09০910 ০01 
100170108110,”৮ 
মৃত্যুর্পা কালীর এই অভয়৷ ও সভয়া মৃর্তির কল্পনা অধ্যাত্মসাধকের কল্যাণ- 
1সাঁদ্ধির জন্য, কেননা হৃদয়কে 'সববৃ্তহীন নম্র না কারলে সুন্তময়ী কালীর শান্ত 
সমাহিত রূপের প্রত্যক্ষ অসম্ভব । মহাশান্তর প্রতিমূর্তি শ্রীরামকৃষলীলা সা্গনী শ্রীমার 
করুণাপ্রাপ্ত স্বামী বিবেকানন্দ শববৃপ্পী 'শিবার্ঢা কালীর বিশ্বগ্রাসনী ও 'বিশ্বপাঁলিনী 
এই উভয় মৃতির ধ্যানেই আত্মসমাহিত ছিলেন । 
এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে আনন্দমঠের লেখক বাঁঞ্কমচন্দ্রের অতীত, বর্তমান ও 
ভাঁবধ্যৎ এই ন্িকালবূপিণী বা ঘিকালব্যাপিণী মহাশন্তির রূপের বর্ণনার কথা । 
বাঁন্কমচন্দ্র ব্রহ্মচারীর মাধ্যমে মহেন্দ্রকে জগদ্ধান্রী, কালী ও দুর্গার রূপের পারিচয় 
পদয়াছেন 'মা যা ঠছলেল' “মা যা হইয়াছেন" ও "মা যা হইবেন এই সৃষ্টিকারী, 
সৃষ্টসংহারিণী, ও সৃষ্টিপ্রিতপালিনী তিন ধূপের ভিতর দিয়া । সুতরাং বাঞ্কিম- 
চন্দ্রের আরাধ্যা-দেবী যেমন ছিলেন '্রিকালব্যাপিণী মহাশ্‌তি, স্বামী 'বিবেকানন্দেরও 
ভাই । "818 00৩ 2০00৩ ইংরাজী কবিতায় মহাকালীর ধ্যানাচজ্ত। ও মুর্ভ- 





৭ | বঙ্গানববাদ--কবি সতোজনাধ দণড। 
* ৬) 715672710742 (4 91081910015 ), 5৬ ০11 1953, 21. 141-142. 
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কল্পনা স্বামী বিবেকানন্দের স্বীয় 'দিব্যানুভীতিরই ফলস্বর্ুপ। স্বামীজীর জীবনে, 
চিন্তায় ও কর্মে তখন হইতে সকল রূপান্তর লক্ষ্য কারয়াছিলেন শ্রীমা সারদাদেবা, 
এবং তান বুঝিয়াছিলেন যে, নরেন্দ্রনাথ তাহার লুকানো চাবির এইবার সন্ধান 
পাইয়াছে, সুতরাং 'সংসার-ীবদেশ' হইতে তাহার মন শনজ-ীনকেতনে' চাঁলয়৷ যাইবার 
জন্য ব্যাকুল । ১৯০২ শ্রীস্টাব্দের ৪৬1 জুলাই সমাগত । স্বামীজী মহাকালীর ধ্যানে 
সবদাই বিভোর । প্রাতে শয্যাত্যাগ করিয়৷ তিনি ঠাকুর ঘরে গিয়া শ্রীরামকফদেবের 
পূজা কাঁরলেন। সেইাঁদন স্বামীজীর ইচ্ছানুসারে কালীপ্জারও আয়োজন 
হইয়াছল। স্বামী অভেদানন্দ মহারাজকে লাঁখিত স্বামী প্রেমানন্দ মহারাজের পন 
হইতে জানিতে পারি যে, আন্দাজ বেলা ১১টার সময় ধ্যান হইতে উঠিয়া স্বামীজী 
গুন্‌ গুন্‌ কাঁরিয়া গাঁহয়াছিলেন-_ 

মা ি আমার কাল, 

কালরুপা এলোকেশী, 

হৃদপদ্ম করে আলো ॥ প্রভৃতি 
স্বামী সারদানন্দ মহারাজ এই প্রসঙ্গে স্বামী অভেদানন্দ মহারাজকে আমৌরকায় 

১৯০২ শ্রীস্টাব্দের ৭ই আগস্ট তারিখের পন্লে লিখিয়াছেন যে, স্বামীজ্জী ৪ঠ জুলাই 
রান্তি ৯টা ১০ 'মানটের সময় মহাসমাধিতে মগ্র হইয়াছিলেন। যাহা হউক স্বামী 
[বিবেকানন্দের মহাসমাধির সংবাদ শ্রীমার নিকট পৌছিল। শ্রীমা কাতর হইয়া 
দীর্থানঃশ্বাস ত্যাগ করেন এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের নাম উচ্চারণ কাঁরতে কাঁরতে গভীর 
ধ্যানে মগ্ন হন । 


৯। স্বামী নিখিলাননাজী 71৮61277742 (ইত 59100, 1953) গ্রন্থে (পৃ ১৭৭) 
লিখিযাছেন যে স্বাম'জী সাধক কমলাকান্ত-রচিত নিম্মলিখিত গানটি গাকিয়াছিলেন, 
শ্যাম! মাকি আমার কালো রে। 
লোকে বলে কালী কালো, আমার মন তে! 
বলে নাকালোরে। 
কখনও শ্বেত, কখনও পীত 
কখনও নীল লোহিত নে, 
(আমি ) আগে নাহি জানি, কেমন ও্ননী 
ভাবিয়ে জনম গেল রে। প্রভৃতি 
স্বামী 'মভেগানলা মহারাজকে লিখিত প্রেমানশ মন্থারাক্ষের পত্রে ঘে গানটির উল্লেখ « 
"আছে, এ গানটিই স্বামী বিবেকানন্দ গাহিক্লাছিলেন বলিয়! মনে হয় 1 ৫ 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 
॥ শ্রীমা! সারদ! ও স্বামী ব্রন্গানন্দ ॥ 


শ্রীরামকঞ্দেব একাদিন দাক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীভবভারণীর চরণে আত্মীনবেদন কাঁরয়া 
বাঁলয়াছিলেন ঃ “মা, বিষয়ী সংসারী লোকদের সঙ্গে কথ বল্তে বল্‌তে আমার 
জিভ (জিহ্বা) জ্বলে গেল" । শ্রীশ্রীভবগারণী তাহাকে অভয় দান করিয়া 
বালয়াছলেন ঃ “ভয় নাই, ত্যাগী শুদ্ধসত্ত্ব ভন্তেরা আসছে" । 

এই ঘটনার 1কছুঁদন পরে সত্য সতাই ত্যাগ-বৈরাগ্যবান সন্তানরা ধাঁরে ধাঁরে 
শ্রীরামকৃফদেবের নিকট দক্ষিণেশ্ব্রে আদিতে লাগিলেন। সস্তানগণ সকলেই 
ছিলেন শ্রীরামকৃফদেবের অন্তরঙ্গ-লীলাসহচর । শ্রীরামকৃষদেবের আকুল আহ্বানে 
যে সন্তানগণ আসয়াছিলেন ঠাহাঁদগের মধ্যে ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী 
দ্ধানন্দ, স্বামী অভেদানন্দ, স্বামী সারদানন্দ, স্বামী যোগানন্দ, স্বামী শিবানন্দ, স্বামী 
প্রেমানন্দ, স্বামী রামকৃষ্কানন্দ, স্বামী অদ্বৈতানন্দ, স্বামী তুরীয়ানন্দ «ও স্বামী 
নিরঞ্জনানন্দ। , 

শীরামকৃঞ্ষদেবের মামসপুর জামী ব্রহ্ধানন্দ মহারাজ শ্রীমাকে মহাশীন্ুরাপণা 
জগজ্ঞনীর্পে দর্শন ও শ্রদ্ধা করিতেন। শ্রীনার গ্রাত এই দিব্যধারণার হবলত্ত 
নিদর্শন আমরা অনেক সময়ই অনেক ভাবে তাহার জীবনে দোখতে পাই। শ্রীমা 
যখন লক্ষ্ষীনিবাসে থাকিতেন তখন প্রাতাদিন রুল্দানন্দ মহারাহ্র সেখানে গিয়। 
হ্রীমার কুশল-সংবাদ লইতেন এবং শ্রীনা যে সাক্ষাৎ ভগন্ধাত্রী ও মহাসরস্বতা ইহা 
মনে প্রাণে জাঁনয়। শ্রীমার চরণ বন্দনা করিতেন। একাদনের একটি ঘটনা । 
লক্গী-ীনবাসের নীচের বারান্দায় শ্রীন বা মাস্টার মহাশয় দাড়াইয় এবং উপরের 
বারান্দায় গোলাপ মা দাড়াইয়। আছেন । তাহারা উভয়ে বঙ্গানন্দ নহারার্জকে 
ভিদ্াসা কারলেন £ “রাখাল, মা জিজ্ঞাসা করছেন, আগে শীস্তপ্জ্া করতে হয় 
কেন?” তাহার উত্তরে রাখাল মহারাজ বাঁলয়াছলেন £ “মার কাছে যে ব্- 
আঞনের চার! মা কৃপা করে চাঁব দিয়ে দোর (দার ) খুলে না দিলে যে আর 
উপায় নেই" । এই বাঁলয়৷ ব্রঙ্গানন্দ মহারাজ বাউল-সুরে গান ধারলেন_ 
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শঙ্করী-চরণে মন মগ্ন হয়ে রও রে। 

মগ্ন হ'য়ে রও রে, সব ষ্্ুণা এড়াও রে ॥ 

এশতন সংসার 'মছে, মিছে ভ্রাময়ে বেড়াও রে। 

কুলকুগ্ডালনী ব্রহ্গময়ী অন্তরে ধিয়াও রে ॥ 

কমলাকাস্তের বাণী, শ্যামা মায়ের গুণ গাও রে। 

এতো সুখের নদী নিরবধি, ধীরে ধীরে বাও রে ॥ 

গান গ্াহিতে গাহিতে ভাবে উন্মন্ত হইয়া রাখাল মহারাজ নৃত্য কাঁরিতে 
লাঁগলেন। সেই অপ্ব নৃতা দেখিরা আনন্দময়ী শ্রীমা ও সকলে আনন্দে অধীর 
হইয়াছিলেন। সত।ই মা যাহার আনন্দময়ী সে কি কখনও 'নরানন্দে থাকতে 
পারে। 
এখানে একট প্রণ্ন হইতে পারে যে. হ্রীমা কেন 1জজ্ঞাসা করিয়াছিলেন 2 “আগে 

শীশ্তপ্জা কারতে হয় কেন 2” অবশ্য তাহার উত্তর সহজ না হইলেও বলা যাইতে 
পারে যে, শীস্তপ্জার কথা তন্ত্রশান্ত্রে বার্ণত আছে । শান্ত বা কালীই তন্ত্রে মহামায়া 
জগত্প্রসাবনী। বেদান্তে এই শীস্তকে 'মায়া” ও মিথ) বলা হইয়াছে । 'িথ্যা অর্থে 
আনিত,যাহা আজ আছে, কাল নাই, সবদাই পাঁরবর্তনশীল। বিশ্থসংসার 
শচরপাঁরবঙনশীল বাঁলয়া অদ্বৈতাচার্ধরা জগতকে মায়া বা আঁনত্য বাঁলয়াছেন। 
তিন্ত্রশান্ত্র ঠকল্তু এই সিদ্ধান্ত স্বীকার করে না। তন্্রশান্ত্রের মতে, মায়। ব। মহামায়া 
নত্যা, 'বশ্বকারণ ও চৈতন্যরূ্পিণী। অদ্বৈতবেদান্তের সঙ্গে তন্রীসন্ধান্তের এখানেই 
পার্থক্য অদ্বৈতবেদান্তের মতে, আঁদ্বতীয় ব্রহ্মবস্তুকে উপলব্ধি করিতে হইলে যেমন 
মায়ার মিথ্যা আবরণকে প্রতিবন্ধক ও অন্ধকার জাঁনয়৷ সরাইয়া দতে হয়, তন্রোস্ত 
সাধনায় পরমাশিবকে লাভ অর্থে পরমাঁশব ও শান্তর সামরস্য উপলানধ কারতে 
হইলে চাতিশান্ত মায়াকে না সরাইয়। বরং তাঁহাকে উপাসন। কারয়। ও প্রসন্ন 
করিয়া তাঁহার অনুগ্রহ ও আশীবাদ লাভ করিতে হয়। তন্ত্র চিতিশাস্ত মায়। 
বা মহামায়াই চৈতন্যঘন পরমশিবকে দেখাইয়া দেন। ত্তরদৃষ্টি লইয়। শ্রীরামকৃষদেব 
তাই বালয়াশাছলেন £ “মহামায়। দ্বার ছেড়ে না দলে ঈশ্বরের কৃপা লাভ হয় না” । 
ব্রহ্ম ও শান্ত আভন্নরষ্টিসম্পন্ন শ্রীরামকৃফদেবের ন্যায় তাঁহার মানস-পুন্র স্বামী ব্রহ্মানন্দ 
মহারাজও সেইজন্য বালয়াছেন £ “মার কাছে যে ব্রহ্গজ্ঞানের চাব। মাকৃপা করে 
দোর (দ্বার ) না৷ খুললে যে উপায় নেই” । স্বামী অভেদানন্দ মহারাজও বাঁলয়াছেন, 
 স্্রীমা করুণার্পণী । শ্রীরামকৃদেবকে ধ্যান করিবার পৃবে তাই মহাশাস্তরাপণী 
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শ্রীসারদাদেবীকে ধ্যান কাঁরতে হয় এবং শ্লীমার 'নকট প্রার্থনা করিলে তিনি কূপ 
কাঁরিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরকে দেখাইয়া দেন। সুতরাং শ্রীরামকুফদেব ও শ্রীরামকৃষ্ণপার্ষদ- 
গণের কল্যাণশীনর্দেশ হইতে আমরা বুঝিতে পার যে, শ্রীরামকৃষ্লীলাসাঙ্গনী 
শ্রীসারদাদেবী মহাশান্ত এবং শ্রীরামকৃষদেব পরমাঁশব ও ব্রহ্মচৈতন্য । এখানে শান্ত 
ও শিব- শ্রীসারদাদেবী ও শ্রীরামকৃষষ এক ও আঁভন্ন । তাঁহারা এক ও আঁদ্বতীয়. 
বিশুদ্ধ ব্রহ্গচৈতন্যের দুই রূপ- শান্ত ও শিব, লীলা ও "নিত্য, বিকাশ ও স্বরূপ, 
জীবজগৎ ও ব্রহ্ম । স্বামী অভেদানন্দ ঠক এই কথাই বাঁলয়াছেন, তবে ভন্ন, 
ভাবে। তান বালয়াছেন, আশ্র ও তাহার দাহকাশান্ত যেমন এক ও আভন্ব, 
সাগর ও তাহার তরঙ্গমালা যেমন আঁভন্ন, অচল সর্প ও সচল সপ যেমন একই সপ, 
নামে ও রূপে মান ভেদ, ব্রহ্ম এবং শান্ত তেমান এক ও আঁভন্ন । অদ্বৈতবেদান্তের, 
সিদ্ধান্ত অবশ্য পৃথক । 
একাটি ঘটনার কথ। এখানে উল্লেখ কার। একবার শ্রীমাকে শ্রীশ্রীদুর্গাপ্জ। 
উপলক্ষে বেলুড় মঠে আনয়ন কর! হইয়াঁছল । মহাপ্জার কয়াঁদন সন্্যাসী-সন্তান, 
ও ভন্তগণ প্রাতমাপ্জার ন্যায় জীবন্ত দেবীপ্রাতমা শ্রীমার চরণেও পুম্পাঞ্জীল দান 
কাঁরয়াছিলেন। তাঁহারা বাঁলতেন £ “মা জীবন্ত দুর্গ” । সেই সময় শ্রীম.বেলুড় 
মগের প্রাকীতিক শোভা দর্শন ও অতীতের স্মৃতি স্মরণ করিয়া বাঁলয়াছলেন ৪ 
“আহা, বেলুড়ে কেমন ছিলুম ! ক শান্ত জায়গাটি, ধ্যান লেগেই থাকত । তাই 
এখানে একটা স্ছান করতে নরেন (স্বামী বিবেকানন্দ ) ইচ্ছা করোছিল” । শ্রীমার 
কল্যাণ-হচ্ছা ও স্বামী ?ববেকানন্দের স্বপ্ন পরে সত্য হইয়াছল। একান্ত চেষ্টায় ও 
শ্রীমার আশীবাদে বেলুড়ে মঠের বাস্তব রূপায়ন সম্ভব হইয়াছিল । সেই বেলুড় মঠেই 
হয় শ্রীশ্রীআনন্দময়ী দেবা দুর্গার মহাসমারোহে পূজা । শ্রীমা, শ্রীরামকফসম্তানগণ ও 
সমাগত ভন্তগণের তাই আনন্দের পারিসীমা ছিল না। 
ঠিক এইভাবে বেলুড় মঠে অন্য সময়ে একবার শ্রীশ্রীদুর্গাপ্জার সময়ে শ্রীরামকৃ্ণ- 
সম্তানাদগের অনুরোধে শ্রীমা উপস্ফিত ছিলেন ৷ সেইবারে স্বামী ব্রহ্মানম্দ মহারাজ 
অন্ট্মীপূজার দিন সাক্ষাৎ জগদস্াজ্ঞানে একশত আটাট পদ্মফুল চরণে অঞ্জলি দান 
কাঁরয়া শ্রীমার আশীবাদ [ভিক্ষা কা'রয়াছলেন। ব্রঙ্গানন্দ স্বামীজীর ভান্ত- শ্রদ্ধা 
' দেশিয়! শ্রীমা প্রাণ ভরিয়া আশীবাদ কাঁরয়াছিলেন। 
আর একবারের কথা ! শ্রীম৷ যখন 1শবপুরী কাশীতে ছিলেন তখন তাঁহার সাঁহত, 
খগরাছিলেন অনেক ভন্ত-সম্তান। ব্রন্ধানম্দ মহারাজও শ্রীমার সঙ্গে ছিলেন । সেই 
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সময়ে শ্রীমা কাশীর রামকফামশন সেবাশ্রম দোঁখতে 'গিয়৷ সেবাশ্রমের বাচী, বাগান 
ও সেবাকার্ষের সুব্যবস্থা দেখিয়া আতশয় আনন্দ প্রকাশ কাঁরয়াছিলেন এবং 
বাঁলয়াছালন £ “এখানে ঠাকুর নিজে বিরাজ করছেন, আর মা লক্ষ্মী পূর্ণ হয়ে 
আছেন” । তাহার পর সেবাশ্রমের সুব্যবস্থা ও 1বাভন্ন পাঁরকপ্পনার কথ শুনিয়া; 
বাঁলয়াছলেন £ "ম্থানাটি এত সুন্দর যে, আমার ইচ্ছা কাশীতেই থেকে যাই” । 
শ্রীম৷ সেইদন সেবাশ্রমে দুর্গত দাঁরদ্রাদগের সেবার জন্য দশটাক।১ দান কারয়া- 
ছিলেন। শ্রীমার সেই মহামূল্য দান আজিও কাশী সেবাশ্রমে মহারত্ররূপে রক্ষিত, 
আছে। 

শ্রীমা যখন সেবাশ্রম পাঁরদর্শন কাঁরতোছলেন সেই সময়ে একজন ভন্ত-সন্তান 
শ্রীমাকে প্রণাম কাঁরতে আসিয়া জিজ্ঞাসা কাঁরয়াছলেন £ “মা, সেবাশ্রম কেমন 
দেখলেন” 2 শ্রীম। তাহার উত্তরে বাঁলয়াছিলেন £ “দেখলুম ঠাকুর এখানে 
প্রত্যক্ষ 'বরাজ করছেন, আর তাই এসব কাজ হচ্ছে । এ'সব তারই কাজ? । 

ইহার পর একাঁদন শ্রীমা কাশী হইতে বৌদ্ধতীর্থ সারনাথ দর্শন কাঁরতে, 
গয়াাছলেন। বিবাদেশিনী মিস্‌ ম্যাকলাউড তখন কাশীতে ছিলেন । শ্রীমাকে 
[তান সাক্ষাৎ সরস্বতীরুপে দর্শন করিয়া শ্রদ্ধাভীন্ত কারতেন। সারনাথতীর্থ দর্শন 
কারতে যাইবেন বালয়। মিস্‌ ম্যাকলাউড শ্রীমার জন্য একি 'ফিটন্‌ গাড়ীর ব্যবস্থা 
কারয়। 'দিয়াছলেন। কস্তু গাড়ী আসিতে বিলম্ব হওয়ায় অগত্যা অন্য একটি 
সাধারণ গাড়ী ভাড়া করিয়। শ্রীমা, রাধু ও অন্যান্য ভন্তদের সঙ্গে লইয়া মিস্‌ 
ম্যাকলাউড সারনাথ দর্শন কারতে ?গিয়াছিলেন। পরে শ্রীমা প্রভাতি চাঁলয়। 
যাইবার পর 'ফটন্‌-গাড়ী আসলে তাহাতে কারয়া স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজ ও অন্যান্য 
কয়েকজন সন্ব্যাসী সারনাথে উপস্থিত হইয়াছিলেন। সারনাথতীর্থে শ্রীম৷ বোদ্ধযুগের 
অতীতকালের স্মাঁতাঁচহগুলি অত্যন্ত কৌত্হলের সাহত দর্শন কারয়াঁছলেন। 
তখন সেখানে কয়েকজন ইংরাজ পাঁরদর্শকও বিস্ময়াবমুগ্ধ হইয়া বৌদ্ধযুগের প্রাচীন 
নিদর্শনগুল দোখিতোঁছিলেন । তাহাদিগকে দেখিরা শ্রীম৷ বাঁলয়াছিলেন £ “যারা 
করেছিল, তারাই আবার এসেছে, আর দেখে অবাক হয়ে বলছে, ?ক আশ্চর্য সব 
করে গেছে” । মনে হয়, শ্রীমা যেন 'দব্যদৃ'ষ্টিতে প্রত্যক্ষ কাঁরয়া সেই কথাগুলি তখন 
বাঁলতোছলেন। যাহাহউক সারনাথ দর্শন করিয়া গাড়ীতে 'ফারবার সময়ে শ্রীমাকে 
ফিটনূ ফটন্‌ গাড়ীতে উঠিবার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছিল, কিন্তু শ্রীমা বলিয়াছিলেন *. 


৯1. তখনকার দিনত ১০২ টাক বর্তমানকালের ১০০০২ (হাজার) টাকার সমতুল্া। 
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“না, না, ও গাড়ীতে রাখাল ওরা এসেছে, ওরাই যাবে, আমার গাড়ীতে (ভাড়া 
কর৷ গাড়ীতে ) কষ্ট হবে না” । কিস্তু ব্রহ্মানন্দ মহারাজ ছাঁড়বার পান্র নহেন। 
তান শ্রীমাকে একাস্তভাবে অনুরোধ কারয়াছিলেন 'ফিটন্-গাড়ীতেই ফাঁরবার 
জন্য। অগ্যত্য। শ্রীমা সম্মত হইয়াছিলেন। ব্রহ্মানন্দ মহারাজের অনুরোধে শ্রীম। 
ফিটন্-গাড়ীতে এবং পরের গাড়ীতে ভ্রহ্মানন্দ মহারাজ ও অন্যান্য সকলে গমন 
করিয়াছিলেন। 1কছুদূরে অগ্রসর হইবার পর একট বাকের মুখে ব্রন্মানম্দ মহারাজ 
প্রভীতির গাঁড়টি হঠাৎ উল্টাইয়া যায়। অবশ্য কাহারও [িশেষ আঘাত লাগে 
নাই । তাঁহারা উীঠয়া পুনরায় গাঁড়তে বাঁসয়াছলেন ও ব্রহ্মানন্দ মহারাজ সাঁবস্ময়ে 
বালয়াছিলেন £ “ভাগ্যস্‌ মা এগাড়ীতে যান নন, তা না হ'লে ক '?বপদই না৷ 
হোত” ! শ্রীমা তাঁহার কথা শুখনয়া বাঁলয়াছিলেন £ “এ বিপদ আমারই অদৃষ্টে 
ছিল, তবে রাখাল জোর করে 'ানজের ঘাড়ে টেনে দিলে । না হলে ছেলে-পলের 
গাড়ীতে কি যে হোত” । ঘটনাটি অবশ্য সামান্য, িলস্তু সেই সামান্) ঘটনা হইতে 
বুঝা যায় যে. শ্রীমার প্রাতি স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের শ্রদ্ধা ও ভালবাসা কত গভীর 
ছিল । ব্রক্ষানন্দ মহারাজ নিজে গাড়ী হইতে পাঁড়য়। গেলেন, কস্তু বিন্দুমান্র 
বিচাঁলত ন। হইয়া ভূমি হইতে ভীঠয়াই দেখিয়াছলেন শ্রীমা ্লিরাপদ্দে আছেন 
কিনা । শ্রীমা যে বিপদের সম্মুখীন হন গন, তাহাতেই ব্রহ্মানন্দ মহারাজ আনান্দত । 
শ্রমা সেই ভাব লক্ষ্য কাঁরয়াছলেন এবং বাঁঝয়াছলেন 'রাখালের 'ি টান 
তাঁহার প্রাতি' । 

অন্য এক সময়ে জনৈক ভক্ত ব্রঙ্ধানন্দ মহারাজকে বলিয়াছিলেন £ “মহারাজ, 
আপনার কথা শ্রীমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে, আপাঁন কেন মার কাছে যান 
না”। এখানে বলা নিশ্রয়োজ্রন যে, স্বামী ব্ঙ্গানন্দ মহারাজ তখন বেলুড় মণে 
থাটকিতেন এবং সেইজন্য নৌকা করিয়া প্রায়ই শ্রীমাকে দর্শন করিতে বাগবাজারের 
উদ্বোধনের বালিতে যাইতে পারতেন না । ভক্তের কথা শুনয়া ব্রঙ্গানন্দ মহারাজ 
উত্তর ঠদয়াছিলেন £ “তাই নাক? ত৷ আপনার কথ৷ শুনে শ্রীমা গক বলেন” 2 
ভন্ত বাঁলপ্লাছিলেন £ “শ্রীমা আমার কথা শুনে তৎক্ষণাৎ বল্লেন, তাতে ক, রাখাল 
তে নারায়ণ, সে আমার কাছেই আছে” । ভক্তের কথাগুল শুনবামা ব্রহ্মানন্দ 
মহারাজ এমাঁন 'চ্ছর ও গম্ভীর হইল্লা 'গিয়াঁছলেন যে, তান গভীর ধ্যানে মগ্র 
হইয়াছিলেন এবং বহুক্ষণ পরে আবার প্রকাতস্ছ হইয়াছলেন। শ্রীমার কথ। 
শুনলে ব্রহ্মানন্দ মহারাজের, এইরূপ অবস্থা প্রায়ই হইত। 


বিশ্বরুপিণী মা সারদা ৮১ 


্থারমী ব্রক্ধানম্দ মহারাজ যখন ভূুবনেশ্বর-মঠে ছিলেন ( ভুবনেশ্বর-মঠ তাহারই 
“প্রাতীষ্ঠত ), তখন একদিন গভীর রান্রে তান উঠিয়া অন্য যাহারা উপস্থিত ছিলেন 
তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন £ “দেখ তো কটা বেজেছে, আমার মনটা বড় 
খারাপ হয়ে গেল! মা-ঠাকরুণ কেমন আছেন কে জানে” । পরের দিন সকাল- 
বেলায় ব্রন্মানন্দ মহারাজ বেড়াইতে যাইবার উদ্যোগ করিতেছেন এমন সময়ে শরৎ 
মহারাজের নিকট হইতে শ্রীমার মহাপ্রয়াণের টোলিগ্রাম আঁসিয়৷ উপস্থিত হইল। 
হইল। সেই গভীর মর্মান্তিক সংবাদ শুনিয়৷ মাতৃহারা সন্তান ব্ুক্গানন্দ মহারাজ 
আর স্থির থাকতে পারিলেন না। তান শোকভার সহ্য কারতে না পারয়। 
শুইয়৷ পাঁড়লেন। বহুক্ষণ একান্তে জ্ঞানহীনপ্রায় শুইয়৷ থাকবার পর বাঁলয়াছিলেন £ 
'এতাঁদন পাহাড়ের আড়ালে ছিলাম, আজ যেন নিঃ্সহায় মনে করছি”। প্রিয়তম 
আচার্য শ্রীরামকৃফদেবের অদর্শনবেদনা সংঘজনল্লী গ্রামাকে দোখিয়া এবং তাহার 
অপার করুণা লাভ করিয়৷ কোনবৃপে শ্রীরামকফসম্তানগণ ভুলিয়াছিলেন, কিন্ত 


আজ শ্রীমাকে হারাইয়। ব্রক্মানন্দ মহারাজ ও সকলে যেন অকুল সাগরে ভাসতে 
লাগিলেন । 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ 
॥ শ্রীমা সারদা ও স্বামী অভেদানন্দ ॥ 


স্বামী অভেদানন্দ বা 'কালী-বেদান্তী' (কোলী-তপত্বী' )-র ত্যাগ, তপস্া। ও 
অদ্বৈতবেদস্তনিষ্ঠা সর্বজনপরিচিত। অছৈতবেদান্তের ও বিচারাসিদ্ধান্তের উপর 
ঠাহার প্রগাঢ় অনুরাগ ও নিষ্ঠা ছিল। পাঁরব্রাজকজীবনে যখন পোরবন্দরে পাওত 
শংকর পাণ্ডরঙের বাটিতে শ্রদ্ধাস্পদ গুরুদ্রাতা স্বামী বিবেকানন্দের ( তখন নাম 
ধবাবাদষানন্দ ) সাঁহত ঠাহার অকস্মাৎ হয় এবং স্বামী বিবেকানন্দের সম্মুখে পাঁওত 
শঙ্কর পাও্রঙ্র সাহত যোদন অদ্বৈতবেদান্তের পক্ষ লইয়া স্বামী অভেদানন্দ- 
অনর্গল সংস্কৃত ভাষায় গবচার করেন, সেই দিনটি সতাই স্মরণীয় 'বিচারানষ্ঠ 
ও অদ্বৈতবেদান্তের প্রাতি অসামান্য আঁধকার দেখলে কেহই চিন্তা করিতে পারিত 
না যে, স্বামী অভেদানন্দ ঠাহার পরমাচার্ধদেব শ্রীরামকৃফদেবপৃজিত শ্রাীভবতারণী 
মহাশস্তর নিকট আত্মীনবেদন করিয়াছিলেন। শ্রীসারদাদেবীও হিলন স্বামী 
অভেদানন্দ মহারাজের চক্ষে সাক্ষাৎ মহাশান্তরীপণী মহাকালী। সেইজন। স্বদেশে 
ও গিবদেশে যেখানেই তিনি থাঁকিতেন শ্রীমার আদেশ ন৷ লইয়৷ কোন কা কাঁরতেন 
না। এখানে অদ্বৈতবেদান্তের মায় বা শান্ত স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের হদয়াসন 
আঁধকার কারতে পারে নাই, তিনি তাহার আচার্ধদেবের লীলাকেন্দ্ররুপিণী সীঁচ্চদা- 
নন্দময়ী নিত্যা মহাশান্তকেই অন্তরের স্বীকাতি ও শ্রদ্ধাঞ্জাল দান কাঁরয়াছলেন এবং 
তাহারই জন্য 'শ্বরৃ্পণী ম৷ সারদা ছিলেন দ্বামী অভেদানন্দের চির-আরাধ্যা৷ দেবী 
প্রতিম৷ ! 

স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ বাঁলিতেন £ "শ্রীমার অজন্্র আশীবাদ ও করুণা 
আমার উপর ছিল । শ্রীমা ছিলেন সকলেরই করুণাময়ী মা। তান ছিলেন 
সরলা বালিকার মতো | বাইরের লোকের কাছে নিতান্ত লজ্জাশীলা, কিন্তু: ভন্ত- 
সন্তানদের নিকট সর্বদাই হাস্ময়ী। শ্ত্রীনা থাকতেন স্বভাবত আঁত সাধারণভাবে 

, মনে হ'ত দুনিয়ার কোন-কছুই তান জানেন না। কিন্তু আসলে তার ছিল 
. খুফালদর্শী চক্ষু । ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান সমস্তই তিনি দেখতে পেতেন। তাই 


বিশ্বরুপিণী মা সারদ। ৮৩: 


অসামানগ॥ বুদ্ধিমতী মহীয়সী নারী ছিলেন শ্রীমা, অথচ ছিলেন সকল এখর্য ও 
আড়ম্বরাবহীনা । এতটুকু অলৌকিক শান্তর বিকাশ তার মধ্যে কখনো কেউ 
দেখোন। শ্রীত্রীঠাকরেরও জীবনে কিছু-কিছু এশখর্ষের প্রকাশ ছিল, 'কন্তুঃ 
শ্লীমা ছিলেন সবৈশ্ব্াবহীনা । সকল এ্রশ্র্য ও শান্তকে তিনি নিজের মধ্যে গোপন 
ক'রে রেখোছলেন । কি মাহয়সী নারী না ছিলেন শ্রীমা ! “তং দুর্দর্শং নিগৃঢ়ং ছিল 
শ্রীমার ভাব ও প্রকাতি” । 


আলমবাজার-মঠে থাকিতে স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ সুলালিত ছন্দে সংস্কৃতে" 
শ্রীশ্রীসারদাদেবীস্তোন্ম" নামে একট স্তোন্র রচনা কাঁরয়া শ্রীমাকে প্রথম পাঁড়য়ঃ 
শুনাইয়াছিলেন । স্তোন্রাট হইল-_ 
প্রকীতিং পরমামভয়াং বরদাং নবরূরধরাং জনতাপহরাং । 
শরণাগ্রতমগেকতোষকরীং, প্রণামামি পরাং জননীং জগতাম্‌ ॥ 
গুণহীনসুতানপরাধযূতান, কৃপায়াহদ্যসমুদ্ধর মোহগতান্‌। 
তরণীং ভবসাগরপারকরীং, প্রণামামি পরাং জননীং জগতাম্‌ ॥ 
[বষয়ং কুসুমং পরিহৃত্য সদা, চরণাস্বরৃহামৃতশান্তিসুধাধ । 
1পব ভূঙ্গমনো ভবরোগহরাং, প্রণমামি পরাং জননীং জগতাম্‌ ॥ 
কপাং করু মহাদোঁব সুতেষু প্রণতেষু চ। 
চরণাশ্রয়দানেন কৃপামাঁয় নমোহস্তুতে ॥ 


রং মর চু সঃ 


জননীং সারদাং দেবীং রামকুষ্ং জগদগুরুমূ । 

পাদপদ্মে তয়োঃ শ্রিত্ব। প্রণমামি মুহুম্ুহ্ঃ১ 
সংস্কতন্তোন্রাট যখন অভেদানন্দ মহারাজ শ্রীমাকে শুনাইয়াছলেন তথন শ্রীমা 
আনন্দে আশীবাদ করিয়া বালিয়াছিলেন £ “তোমার মুখে সরস্থতী বসুক”। তখন, 
অমূল্য সম্পদস্বর্প একটি রুদ্রাক্ষের মালাও জপের জন্য স্বামী অভেনানন্দ মহারাজকে 
শ্রীমা দান কারয়াছিলেন এবং সেই মাল ছিল চিরকালের জন্য অভেদানন্দ মহারাজের 
সুখে-দুঃখে ও বিপদে-সম্পদে রক্ষাকবচের মতে।। সত্যই সম্পদে-বপদে সকল 
অবস্থায় স্বামী অভেদানন্দ মহারাজকে শ্রীসারদাদেবী রক্ষা করতে চেম্টী কাঁরয়াছেন ৮. 


১। শরীর মক বেদান্ত সঠ ( কলিকাত। ) হইতে প্রকাশিত 'ভ্তোত্ররত্বাকর' ভ্রউব্য।, 





৪ বিশ্বরৃপিণী মা সারদা 


ইহার উল্লেখ করিয়া তান আনন্দে প্রায়ই বাঁলতেন £ "মুকং করোতি বাচালং” 
-আমার মতো মৃককেও শ্রীমা বাচাল করিয়াছিলেন । নইলে ইংল্যাও ও আমেরিকা 
প্রভাতি শিক্ষা-সংস্কাঁতিসম্পন্ন দেশগুঁলিতে 'বিদদ্ধ পঙডতসমাজ ও খ্রীস্টান-পাদরীদের 
নিকট হইতে আমার মতে। নগণ্য একজন ভারতবাসী ক কখনও সাফল্যের জয়গিকা। 

লাভ করিতে সমর্থ হয়। সমস্তই করুণাময়ী শ্রীমা ও শ্রীশ্রীঠাকুরের কপা 1” 

শ্রীরামকৃফদেব শ্রীমা-সম্বন্ধে একবার বাঁলয়াছিলেন £ “ও সারদা, ও বুপ্প ঢেকে 
এসেছে, জ্ঞান্দায়নী, সাক্ষাৎসরস্বতী” । স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ শ্রীসারদা।- 
দেবীকে ঠিক এভাবে প্রত্ক্ষ কাঁরয়৷ অন্তরের 'নাবড় শ্রদ্ধা দিয়া ভান্ত কাঁরতেন 
এবং সেজন্যই 'তান শ্রীশ্রীসারদাদেবীস্তোন্রে শ্রীমা সারদার অপার্থব ভাব ও মাধুধ 
অতে সুন্দরভাবে বর্ণনা করিয়াছেন ॥ 

১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে স্বামী 'ববেকানন্দের আহ্বানে স্বামী অভেদানব্দ মহারাজ 
প্রথমে লগ্নে ও পরে আমোরকায় (১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে) ভারতের বেদাস্ত ও ধনের 
সঙ্গে সঙ্গে ভগবান শ্রীরামকুষের সাবভো?মিক বাণী ও আদর্শ-প্রচারের জন্য গমন 
করেন। আমোৌঁরকায় অবস্থানকালে একবার তান বিশেষভাবে অসুস্থ হইয়া 
পাঁড়য়াছলেন। তখন তান নিরামষ আহার করিতেন, অথচ তাহাকে ?দবারাত 
অত্যাধক কাঁয়ক ও মানাঁসক পাঁরশ্রম কাঁরতে হইত । তাহার শকৎসক ডাঃ 
. জেন্স স্বামীজী মহারাজের হারের কথা শুনয়া বাঁলয়াছিলেন £ *স্বামীজি, এদেশে 
ওসব করা চল্বে না। আপা যখন রোমে যাবেন তখন আপনার রোমবাসীদের 

তাই থাকা-খাওয়। উীচত । আপনার জীবনে একটি মহৎ উদ্দেশ্য আছে । কাজেই 
 পুষ্টকর খাদ্য পাওয়া আপনার পক্ষে দরকার, তা না হ'লে আপাঁন কাঁঠন অসুখে 
পড়ে যাবেন” । ডঃ জেন্সের যুস্তপূর্ণ উপদেশ অভেদানন্দ মহারাজ স্বীকার 
কারলেও নানা কারণে তখন তাহা পালন করিতে পারেন নাই ॥? তিন এ সমস্যার 
সমাধান কারবার জন্য শ্রীমার শরণাপন্ন হইয়াছলেন। শ্রীমাকে তিনি চিরাদনই 
ঠাহার জীবনের কর্ণধার শ্রীশ্রীঠাকুরের ন্যায় দর্শন করিতেম এবং বাঁলিতেন শিব ও 
শান্ত যেমন অভেদ, শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীমা তেমান এক ও অভিন্ন । শ্রীদিঠাকুর ও 
শ্লীমা নামে ও রূপে 'ভন্ন বাঁলয়া মনে হইলেও স্বরূপে আভন্ব। তান আপনার 
স্বাস্ছোর কথা 'লাখয়া আমিষ-সাহার করিবেন কনা তাহার জন্য জনুমাতি ও 
আশাবাদ প্রার্থনা করিয়া শ্রীমাকে পন্ন লাখয়াছিলেন। শ্রীমা তখন বাগবাজারে 
-উ্টান্থাধনের বাড়ীতে থাঁকতেন। আমোরক। হইতে অভেদানম্দ মহারাজের পল্ল 
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পাইয়। শ্রীমা বিশেষ 'চাস্তত হইয়াছলেন ও প্লেহের সন্তানের অসুস্থতার সংবাদে 
ঠাহার দেহ ও মন বেদনায় ভাঁরয়া উঠিয়াছিল। তানি ততক্ষণাৎ অভেদানন্দ 
মহারাজকে আঁমষ আহার কারবার জন্য অনুমাত দয়া আশীবাদ পন্র 
শলাখয়াছলেন-_ 


«৮1১, বাগবাজার স্ট্রীট, 
কাঁলকতে 
মার্চ, ১০৯১৯. 


«“কল্যাণবরেষু, 
গতকাল তোমার এক পন্র পাইয়৷ আনান্দত হইলাম । তোমার কার্য ভালরূর্প 
হইতেছে জানয়া বড়ই আনান্দত হইলাম । তোমরাই শ্রীশ্রীঠাকুরের মুখোজ্ছল 
করিতেছ। শ্রীঠাকুরের নিকট সবদা প্রার্থনা কার এবং আশীবাদ কারতোছি 
যাহাতে তোমার কার্ষধ সফল হয়। "তান তোমার এই মহৎ কার্ষে সহায় হইবেন 
তাহাতে আর সন্দেহ নাই । আহারাদ-সম্বঙ্ধে তাদৃূশ কঠোরাদ কারবে না। তুমি 
সেখানে একদম নরামষ ভোজন ন৷ করিয়া উত্তম মৎসাদি আহার ক'রিবে । তাহাতে 
তোমার কোন দোষ হইবে না। আম তোমাকে অনুমাতি 1দতোছ তুম স্বচ্ছন্দে - 
উহা খাইবে । সবদা শরীরের দিকে নজর রাখবে । তুমি আমার আশাবাদ 
জানিবে। 
-_ ইতি তোমাদের মা 1৮" 


অভেদানন্দ মহারাজ শ্রীমার আশীবাদাসন্ত আদেশপন্ত পাইয়! আমষ-আহার; 
কাঁরতে আর্ত ক'রয়াছিলেন। 


কআ্বানী অভেদানম্দ মহারাজ বাঁলতেন, আহারে আচার-বচার ও বাঁধ-গনষে 
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: যে অপারহার তাহা শ্রীরামকৃফদেবও স্বীকার করিতেন না। শ্রীরামকুফদেব 
বাঁলতেন ঃ “শৃকরমাংস খেয়েও যাঁদ ভগবানে ভান্ত-নঞা হয়, তবে তাই শুদ্ধ আহার 
ক:রে যাঁদ ঈশ্বরে মাত না আসে, তবে তাকে অশুদ্ধ আহার বলতে হবে" । শ্রীমার 
আঁভমতও ঠিক অনুরূপ ছিল। তিনি বাঁলতেন, আহারে-বিহারে [চার অপেক্ষা 
অস্তরের শুচিতা এবং ব্যাকুলতা ও ?নষ্ঠাই জীবনে প্রয়োজনীয় ৷ সেইজন্য শ্রীম। ্াহার 
সন্তান ও ভন্ত-শিষ্যগণকে আঁমিষ-আহার কারতে ঢালা হুকুম দিয়াছিলেন। তান 
“বাঙলাদেশে মাছের ঝোল আর ভাত খেয়ে সাধন-ভজন করবি, তাতে যাঁদ কোন 
পাপ হয় তে আমার” । শ্রীমা অধ্যাত্সসাধনার প্রয়োজনই বিশেষভাবে স্বীকার 
করিয়াছেন, সামাঁজক আচার-বিচার সমাজশৃঙ্খলার জন্য, আত্মজ্ঞান-লাভের জন্য ত। 
অপারহার্য নয়। ভন্ত ও সম্ভতানগণের সকল-াঁকছু অক্ষমতা ও আলা-যন্ুনার ভার 
সেইজন্য শ্রীমা স্বীয় স্কন্ধে তুলিয়া লইরাছিলেন। সেইজন্য ধর্নসাধনার অনুদার 

ও সংকীর্ণ সাম্প্রদায়ক ভাব শ্রীমা কোনাদনই পছন্দ কাঁরতেন না। বাঁলতেন, 
সকলের মধ্যে নারায়ণ রাঁহয়াছেন, সুতরাং নারারণের আঁধষ্ঠানে দেহ-মান্দর কখনও 
অশুদ্ধ হইতে পারে না। দেহী বা শরীরীর জন্যই তো দেহ বা শরীরেম সার্থকতা, 
সুতরাং দেহী ব। শরীরী আত্মার প্রতি সবদা দৃষ্টি ও নিষ্ঠা রাখিবে | ». 

স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ আমোরিকা হইতে শ্রীমাকে প্রায়ই পন্র লাখিতেন এবং 
শ্রীমাও উত্তরে আশীবাদ-বাণী পাঠাইতেন। শ্রাগের প্রখ্যাত শিল্পী ফ্রাঙ্ক্‌ ডোরাক্‌ 
প্রথমে শ্রীরামকৃফদেব ও পরে শ্রীসারদাদেবীর এক একখানি ভৈলাচন্র অজ্কন 
কারয়াছিলেন। অবশ্য তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের তৈল চিন্র-দুইখানি অপবভাবে অঞ্কন 
করিয়াছিলেন, একট বাষ্ট অর্থাৎ বুক-পর্যস্ত এবং অন্যটি দাড়ানো ! প্রথমোস্ত 
বাষ্ট তৈল ?তাঁন উদ্বোধনে স্বামী সারদানন্দ মহারাজের নামে পাঠাইয়া দেন 
এবং শেষোক্ত দাড়ানো তৈলচিত্রটি স্বামী অভেদানন্দ মহারাজকে উপহার প্রদান 
করেন। স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ এ তৈলাচত্রাটি পাইয়া অত্যন্ত আনান্দত 
হইয়াছলেন, কেননা বাঁলতে গেলে 'শল্পী এ দাড়ানো ধ্যানস্থ তৈলাচত্র অঙ্কন 
করিয়াছিলেন স্বামী সারদানন্দ ও অভেদানন্দেরই একান্ত নির্দেশে । : অভেদানন্দ 
মহারাজ শ্রীশ্রীঠাকুরের এ দাড়ানো তৈলচিন্র হইতে একট প্রাতাঁচত বা ফটে। তেয়ারী 
করাইয়৷ শ্রীমাকে কলিকাতায় পাঠাইয়াছিলেন। সেই প্রাতাচত্রের সাহত তিনি 
শ্রীমাকে একটি পন্রও 'লাখয়াছিলেন (ইংরাজী ১৯১৯ খৃক্টাব্দের ১৮ই এপ্রিল )। 
কর্মজুদ বিষয় যে, ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে জুলাই মঙ্গলবার স্থামী প্রেমানন্দ 
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মহারাজ শ্রীরামকৃষ্ষলোকে গমন করেন । এই কথাও অভেদানন্দ মহারাজ 
'্ঠাহার পলে উল্লেখ কারয়াছলেন । পন্রে অভেদানন্দ মহারাজ শ্রীমাকে 'লাখিয়া- 
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সুদূর আমেরিকা হইতে পন্রসহ একজন বিদেশী ভক্তের আঁঙ্কিত শ্রীরামকৃদেবের 
তৈলাচিল্রের প্রতিকৃতি পাইয়৷ শ্রীমা যারপর নাই আনন্দিত হইয়াছিলেন। তান 
অতান্ত প্রীত হইয়া স্বামী অভেদানন্দ মহারাজকে আশীবাদ দিয়া একাটি উত্তরও 
দিয়াছিলেন। 

ফ্রাঙ্ক ডোরাকৃ-আঁঙ্কিত শ্রীরামকৃদেবের তৈলচিন্রট সৃষ্টিশীল শিল্পীমনের এক 
বিস্ময়কর রচন। । ধ্যানদৃষ্টিসম্পন্ন শস্পী শ্রীরামকৃষ্দেবের একজন অনুরাগী ভত্ত 
ছিলেন। তিনি স্বপ্নে প্রথমে শ্রীশ্রীঠাকুরের দর্শন লাভ করেন এবং জানতে পারেন 
যে, স্বপ্নদৃষ্ট এ পুরুষ ভারতের একজন মহামানব । পরে পাঁওত মাক্স মুলার-ীলখিত 
লাইফ য্ল্যাও সেইঙস্‌ অব রামকৃষ্ণ (ইংরাজী )-গ্রন্থে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের একটি 
প্রাতকাতি দোখতে পাইয়। তান 'বাস্মত হন এবং জানতে পারেন যে” ইনই সেই 
স্বপ্রদৃম্ট ভারতের গ্রাণপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস। তাহারপর তিনি স্বামী সারদানন্দ 
মহারাজ ও স্বামী অভেদানন্দ মহারাজকে পত্র ?লখিয়। শ্রীশ্রীঠাকুরের 'বাভন্ন ধরনের 
ফট! চাহয়া পাঠান । স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ তাঁহাকে শ্রীশ্রীঠাকুরের তিন 
রকমের [তনাঁট ফটো পাঠাইয়। 'দিয়াছিলেন। ফ্রাঙ্ক ডোরাকৃ মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন 
মহাশয়ের বাটীতে দাড়ানো সমাধিস্থ ছবিচী চিত্রে রূপদানের জন্য মনোনয়ন করেন। 
[শস্পীকে প্রোরত দাড়ানে৷ এ ছবিতে শ্রীশ্রীঠাকুরের চক্ষু মুদ্রুত ছিল বাঁলয়া শিল্পী 
কয়েকদিন একমনে চিন্তা কারতে লাগলেন যে, চক্ষু-দুখাঁট উন্মুন্ত থাকলে 
শ্রীশ্রীঠাকুরের মুখের ভাব ও মাধুর্য [করুপ হইবে, কেননা শিল্পীর ইচ্ছাই ছিল তিনি 
শ্রীরামকুষ্ণদেবের উন্মুন্ত চক্ষুর প্রতিকৃতি অঙ্কন করিবেন। শিল্পী সেইভাবে 
ভাবতে ভাবতে অকস্মাৎ ধ্যানদৃষ্টতে (15192 ) দর্শন কাঁরলেন ভগবান 
শ্রীরামকষ্ণদেবের উন্মুনস্ত চক্ষু ও প্রশান্ত মুখচ্ছাব। স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের 
আঁভমত যে, সাধক-শিল্পী ভাবচক্ষে শ্রীরামকষদেবের যে উন্মুস্ত চক্ষুযুক্ত জ্যোতির্ময় 
মৃি দর্শন কারয়াছিলেন তাহা শিল্পীর বিষয়ীমনের (589)5০07৮ 10800 ) 
বাহপ্রণাতফলনই বষয়-মনের (০০)০০/৬৩ 10100) আকারে আকারত হইয়াঝল । 
ণশশ্পী ভাবচক্ষে প্রত্যক্ষ কাঁরয়াছলেন যে, শ্রীরামকৃষদেবের প্রসন্নোজ্ষল মুখ হইতে 
প্রখর অথচ প্রশাস্ত িরণচ্ছটা বিচ্ছবরত হইতেছে । তাঁহার চক্ষু-দুইটি উন্মন্ত ছিল 
এবং অফুরন্ত প্রেম ও করুণার ভাব চক্ষে মাখানে। ছিল । তাহাছাড়া৷ একান্ত উদাসীন 
ও ব্রন্ধানবন্ধ ছিল দুইটি চক্ষু। সুতরাং সার্থক হইয়াছিল শিল্পীর ধ্যানচিন্ত। ! 
[তান তুলিকায় শ্রীরামকুণদেবের প্রসম্ন-দীপ্ত মূর্তির রূপদান করেন। শিল্পী ফ্রাঙ্ক 


৯০ বিশ্বরুপিণী মা! সারদা 


ডোরাক্‌ ছিলেন স্বামী অভেদান্ন্দ মহারাজের কৃপাপ্রাপ্ত সম্ভান। অভেদানন্দ 
মহারাজ বাঁলতেন, শিল্পী ভারতীয় আদর্শে নৌষ্ঠকব্রহ্মচারীর মতো জীবন-যাপন 
কারতেন। ত্াগদীপ্ত ধ্যানমুখী ছিল তাহার মন, সেইজন্য শ্রীরামকৃফদেবের এ 
প্রসম্নোজ্ঘল কল্যাণমূর্তি অঙ্কন করা শল্পীর পক্ষে সম্ভব হইয়াছিল । শ্রীরামকৃষণ- 
দেবের তৈলচিন্র অঙ্কন কারবার পর শিল্পী শ্রীসারদাদেবীরও একটি ভাবাঙ্ধ 
তৈলাচতর অঙ্কন কাঁরিয়াছিলেন। অঙ্কন কারবার পূৰে শ্রীমার যে আলোকাঁচতটি 
শিল্পী পছন্দ কারয়াছলেন তাহাতে শ্রীমার মুখ ও চোখের দৃষ্টি ছিল দাঁক্ষণাঁদকে 
শনবন্ধ। শিপ্পী তৈলচিন্র অঙ্কন করিবার সময়ে শ্রীমার মুখাঁটকে সম্মুখের দকে 
1নবদ্ধ রাখিয়াছিলেন। - বর্ণমাধূর্ষের দিক দিয়া শ্রীমার তৈলচিত্রের শাম্ত-িদ্ধ- 
মধুরভাবের তুলনা নাই। অভেদানন্দ মহারাজ বাঁলতেন, শ্রীমার তৈলাচন্ত 
শ্রীশ্রীঠাকুরের চিত্র-অপেক্ষাও কতকশুীল অংশে শ্রে্ ও বৈশিল্ট্যপূর্ণ। কমনীয়তা 
ও ক্লিগ্ষ-লালিত্যের (59105655 ) সঙ্গে সঙ্গে শান্ত ও স্বগাঁয় ভাবের আভিবান্ত 
শ্রীমার চিন্রাটতে আরো সুস্পষ্ট । সত্যই শ্রীমার চিত্রে অফুরন্ত করুণা, প্রেম ও 
মাতৃভা-বর বিকাশ লক্ষ্য করার বিষয় । শ্রীমা নবযৌবনসম্পন্না, সুতরাং নারীত্বের 
সঙ্গে সঙ্গে মাতৃত্বের সকল সৌন্দর্য ও মাধুর্য একই সঙ্গে চিত্রে ফঁটয়৷ উঠিয়াছে। 
শ্রীমার স্তোন্রে (শ্রীশ্রীসারদাদেবীস্তোন্ত ) অভেদানন্দ মহারাজ তাই চক্ষুপ্প!ন কাব্য- 
শল্পীর ন্যায় 'লিখিয়াছেন-_- 


দেবীং প্রসন্নাং প্রণতাতিহন্ত্রীং 
যোগীন্দ্রপ্জ্যাং যুগধর্মপাতীম্‌। 
তাং সারদাং ভাঁন্ত বিজ্ঞানদাতীং 
দয়াস্বরৃপাং প্রণামামি নিতাম্‌ ॥ 
প্লেহেন বরাসি ননেহস্মদীয়ং 
দোষানশেষান সগুণী করো ষ। 
অহেতুনা নে৷ দয়সে সদোযানূ 
স্বাঞ্কে গৃহীত্ব। যাঁদদং বিচিনম্‌ ॥ 


রসরাজ অমৃতলাল বসু শ্রীনার স্তোতরে দোষান্‌ অষোন্‌ সগুণী করোধি'-অংশাটি 
পাঁড়য়া অশ্রাসন্ত নেত্রে একাদন স্বামী অভেদানন্দ মহারাজকে বাঁলয়াছলেন £ 
: স্বার্মীজ, শ্রীনার উদ্দেশে; আপনার রচিত অন্ততঃ এই অংশাঁটি চিরাদন অমর হইয়া 


বশ্বরুপিণী মা সারদা ৯১ 


খ্থাঁকবেং। সত্যই করুণাময়ী শ্রীমা আমাঁদগের সকল দোষকে সকল সময় ক্ষমা 
কাঁরয়া গুণ বলিয়া দর্শন কারতেন। যথার্থ ক্ষমাসুন্দরমূর্তি ছিলেন শ্রীসারদাদেবী । 
অহেতুক ছিল তাঁর করুণা ও ভালবাসা ! তাহারই জন্য পাপী-তাপী ভ্রানদৈন্য 
আমরা শ্রীমার অভয় চরণে স্থানলাভের আধকার পাইয়াছিলাম। রূসরদজের 
অন্তরের স্বতঃস্ফূর্ত এই উন্তিকে আমরা শ্রদ্ধার সাঁহত গ্রহণ করি। 
শৃধুই শ্রীরামকৃফ্দেব ও শ্রীসারদাদেবীর চিত্র ঝ প্রতিকৃতি নয়, সকল দেবদেবীর 
বিগ্রহ বা চিন্র-সঙ্থন্ধে স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের একাট স্বতন্ত্রস্বাধীন দৃষ্টি ও 
আঁভমত ছিল । তান বলতেন, দেবদেবদগের মুর্তি হওয়া উচিত যৌবননাধুষ- 
পূর্ণ, কমনীয় এবং করৃণ। ও শাস্তর ভাবপ্রকাশক | বৃদ্ধ বয়সের 'শাঁথল মাংসযুন্ত 
ব৷ রোগজর্জরত দুঃখভাবধুন্ত কোন মুর বা চিত্রের রূপদান কর! শিল্পীর কর্তব্য 
নয়। দাক্ষিণাকালিকা ভয়গ্করী হইলেও কলযাণী ও বরাভয়করা । শ্রীসারদাদেবীর 
মৃ্তির রূপ ও প্রকাঁতি তদনুরুপ হওয়া উচিত । শ্রীম। সারদার চিন্ত বা প্রাতকাভ 
হইবে নবযৌবনসম্পন্না, কলাণী ও শ্বামতময়ী, অর্থাৎ সর্বসুষমাময়ী অফুরন্ত 
করুণাসম্পন্ন । প্রাচীন তৈলচি্রে (ফ্রেস্ছো ) ও ভাব্র্ষে দেবীমুর্তর প্রাতফলন সবদাই 
আঁনন্দ্যসুন্দর । গ্রস্তরে খোঁদত প্রাচীন দেবদেবাদের গুর্তর অঙ্গসৌষ্ঠৰ অপর্পভাবে 
লালত্যপর্ণ ও প্রাণবন্ত । [শিল্পী ডোরাকের আঁঙ্কত শ্রীসারদাদেবীর তৈলাঁচত্রে 
একাধারে দেবীভাব ও মাতৃভাব দুইয়েরই প্রকাশ সুস্পষ্ট । অপ্রৰ লাবণা ও দক্ষতা 
যেন গ্রামার সমগ্র চিত্রে প্রস্ফটিত ৷ 1শল্পী ডোরাকু ভারতবাসী না হইলেও ভারতের 
অন্তর ও প্রাণপুরুষের সন্ধান পাইয়াছলেন । 
শ্রীরামকৃফদেবের সেবা-শুশ্ুষাও অভেদানন্দ মহারাজ কম করেন নাই। শ্রীরাম- 
কুফদেব যখন কাশীপুরে ও শ্যামপুকুরের ভাড়াটিয়া বাটীতে অনুস্থ, তখন শতাঁন 
দবারান শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবা-পরিচর্যাঁদ করিতেন। তাহাছাড়া শ্রীমার কাছে কাছে 
থাঁকয়া অভেদানন্দ মহারাজ যতটুকু সন্তব তাহার : শ্রীমার ) কার্ষে সাহায্য কাঁরতেন। 
স্বামী গিবেকানন্দ, স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী অভেদানন্দ, অন্ভুতানন্দ প্রভাত শ্রীরামকৃষণ- 
সম্ভানগণ শ্যামপুকুরের বাটীতে শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবার জন্য সবদ! নিযুন্ত ছিলেন। 
শ্রীরামকৃফদেব ও শ্রীসারদাদেবীর সম্তানাদগের পাতি প্লেহ-আকর্ষণের প্রসঙ্গে 
“আমার জীবনকথাসগ্রন্থে স্বার্মী অভেদানন্দ গিলিখিয়াছেন ১ “শ্রীমার দয়ার কথা» 


আামকৃফ বেদাত্ত মঠে দেখা করিতে আসতেন । 


৯২ বিশ্বরুত্পিণী মা সারদা 


ভোল। যায় না, আর শ্রীশ্রীঠাকুরের অপার ভালবাসার কথা তো ভাষায় বর্ণনা করা 
যায় না। তারিজন্য আমরা সকলে মাতাঁপিতার প্লেহ ও ভালবাসার বন্ধন ছিন্ন 
করে ব্র্দাবিদ্বরণ্যে শ্রীরামকৃষ্ণের পদপ্রান্তে এসে উপাঁস্থত হয়োছিলাম । শ্রীশ্রীঠাকুরের 
ভালবাসার কথা কি আর বলবে । সেই ভালবাসার সত্যই তুলন৷ হয় না! সেই 
ভালবাসার টানে পড়েই আমরা সংসারের সব-কছু ছাড়তে পেরোছিলাম। তাঁর 
ভালবাসার শাস্তিস্পর্শ ছেড়ে এক মুহূর্তও থাকৃতে কোনাঁদনই ইচ্ছা করতো 
না। এমাঁন ছিল তার (শ্রীশ্রীঠাকুরের ) ভালবাসারও আকর্ষণী শান্ত! মৌমাছি 
যেমন ফুলের মধু ছেড়ে দূরে থাকৃতে পারে না, কেবলই মধুপান করতে চায়, সেই 
রকম হয়েছিল আমাদের সকলেরই । কেন জানে 2 মাহমময় শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীমায়ের 
ভালবাসার মধ্যে এতটুকু স্বার্থামাশ্রত ছিল না, বরং ছিল এক 'নঃস্গার্থ ও স্বগাঁয় 
আনন্দের স্পর্শ এবং তারজন্য আমরা সকলে তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়োছিলাম” | 
স্থান-পারবর্তনের জনা শ্যামপুকুর হইতে ক'শীপুর-উদ্যানবাটিতে যখন 
শ্রীশ্রীঠাকুরকে লইয়৷ যাওয়া হইল, তখন শ্রীমাও সঙ্গে গিয়াছিলেন এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের 
সেবা-শুশুষা ও পথ্য প্রভৃতি বিষয়ের ভার প্ববৎ িজহস্তে গ্রহণ কারয়াছলেন। 
শ্রীশ্রীঠাকুরকে পুষ্টিকর খাদ্য আহার করাইবার জন্য ডান্তারা তাহাকে চি-পাঠার 
মাংসের ক্লাথের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন । ডান্তারাদগের খাদের ব্যবস্থা শুনয়া 
শ্রীশ্রীঠাকুর তাহার ত্যাগী সন্তানাদগকে একাদন ডাকয়া বাঁলয়াছলেন £ “দ্যাখ, 
তোরা যে দোকানে কষাই-কালীর প্রতিমা দেখব, সেই দোকান থেকে মাংস কিনে 
আন্বি” । সুতরাং কোনাঁদন স্বামী অভেদানন্দ ও কোনাদন বা স্বামী অদ্ভুতানন্দ 
পরমহংসদেবের জন্য দেবী-নবেদিত মাংস আনিয়া শ্রীমার নিকট দিতেন এবং শ্রীম। 
অহার ঝোল ঠৈয়ারী করিয়৷ ছাঁকিয়। ক্কাথছুকু শ্রীশ্রীঠাকুরকে খাইতে দিতেন । 
গুগীলর ঝোল খাইবার জন্যও চিকিৎসকগণ পরামর্শ 'দিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীমা 
গুগ্বালির ঝোল তৈরায়ী কারতে একট ইতস্ততঃ কারতে ছিলেন দোঁখয়। শ্রীশ্রীঠাকুর 
বালয়াছিলেন ই “আমি খাব, আমার জন্য রাঁধৃবে, তাতে কোন দোষ হুঝে না। 
ছেলেরা পুকুর থকে গুগল এনে তৈরী ক'রে দেবে, আর তুি রান্না করবে" ॥ 
সুতরাং সেইদন হইতে অভেদানন্দ মহারাজ নিকটস্ছ পুষ্কারণী হইতে গুগল সং 
করিয়। খোল! ভাঙ্গিয়া ও রন্ধনের উপযুন্ত করিয়া শ্রীমার নিকট দিতেন এবং শ্রীমা 
, গুগাঁলির ঝোল তেয়ারী কাঁরয়া ভাতের মণ্ডের সঙ্গে শ্রীগ্রীঠাকুরকে খাইতে দিতেন & 
শ্রীরামকফদেব লোক শিক্ষার জন্য নিজের শরীরে কঠিন রোগ বরণ করিয়াছিলেন ॥ 


বশ্বরুপিণী মা সারদা ৯৩ 


_তাহাছাড়া রোগকে উপলক্ষ্য ও সন্তানদের সেবা-পাঁরচর্যাকে কেন্দ্র করিয়া লীলাময় 
শ্রীরামকৃষ্দেব ভাঁবষ্যৎ শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের প্রাণপ্রাতিষ্ঠা করিয়াছিলেন শ্যামপুকুরবাঠিতে 
ও কাশীপুর-উদ্যানবাগিতে। তাই সবত্যাগী সন্তান ও ভভ্তগণ শ্রীরামকৃষ্দেব ও 
শ্রীসারদাদেবীর নিকট সমবেত হইয়াছলেন ভাবিষ্যং শ্রীরামকৃষ্ণসংঘশরীরে জীবন 
সণ্টার কারবার জন্য। 

একাদন কাশীপুর-উদ্যানবাটীতে থাকাকালে শ্রীরামকৃষ্ণদেব সন্তানাদগকে ভিক্ষা 
করিতে আদেশ কাঁরলেন। 'তাঁন বাললেন £ “ভক্ষান্ন পাঁবন্ত। তোরা আমার 
জন্য ভিক্ষা করিতে পারিস 2” স্বামী বিবেকানন্দ, নিরঞ্জনানন্দ, হুটকো গোপাল 
ও স্বামী অভেদানন্দ-প্রমুখ সম্তানের৷ আনন্দ-সহকারে বাঁললেন £. "হ্যা, আপনার 
জন্য নিশ্চয়ই পারবো” । শুনিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের বদনমণ্ডল আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া 
উাঠিল। শ্রীরামকফদেবের আদেশে সন্তানগণের এই িক্ষাপ্রচেষ্টাকে ভাঁবষ্যৎ 
শ্রীরানকৃষ্ণ-সংঘজীবনগঠনের প্বসৃচনা বলিতে হইবে । ত্যাগী সন্তানের শ্রীশ্রীঠাকুরের 
আশীর্বাদ লইয়৷ অন্যন্ত ভিক্ষা কাঁরতে যাইবার পৰে প্রথমেই নীচে শ্রীমার নিকট 
গঁভক্ষা করিতে উপস্থিত হইলেন । শ্রীমা সারদা সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা, বিশ্ববাসীকে তান 
অন্নদান করেন। শ্রীসারদাদেবী বিশ্বপালিনী এবং বিশ্বের কারণ ও আধাররৃপিণ্ণী । 
"তন দেখলেন যে, ডাহার বৈরাগ্যদীপ্ত সম্তানগণ ভিক্ষা করতে বাহির হইয়াছে ও 
ঠাহারা প্রথমেই তাঁহার নিকট উপাঁস্থত হইয়াছে! ক্রমে 'ভক্ষাপার্র হস্তে লইয়া 
' সম্তানরা শ্রীমার নকট উর্পাস্ত হইয়। বাঁললেন__ 

অন্নপূর্ণে সদাপর্ণে শঙ্করপ্রাণবল্লুভে । 
জ্ঞান-বিজ্ঞান-সন্ধার্থং গভক্ষাং দোহ মে পাবাঁত ॥ 

রাজরাজেশ্বরী করুণাময়ী শ্রীম। প্রসন্ন হইয়া হাসিমুখে তাঁহাঁদগকে মুষ্টিভিক্ষা 
ধদলেন। সম্ভতানগণ অবনত শিরে শ্রীমার পদধাল ও আশীবাদ গ্রহণ করিয়। 
ভক্ষার জন্য বাহির হইলেন। বিশ্বরূপিণী শ্রীমা দিবাদষটিতে সেহীদন প্রতক্ষ 
করিয়াছিলেন বিশ্বব্যাপী শ্রীরামকৃষসংঘসৌধের আকাশচু্মী চূড়। ! সেইজন্য সমবেত 
ত্যাগব্রতী সম্তানাদগের সকল ভার তান গ্রহণ কা'রয়াছিলেন। সকলে অসংখ্য 
বদুপের বাণী সহ্য করিয়াও সংযতাঁচত্তে সকল-কদ্ছু আঁভমান ত্যাগ করিয়া শভক্ষাং 
দহ" বাঁলয়া সকলের ানকট হইতে "ভিক্ষা গ্রহণ করিলেন এবং ভিক্ষাদ্ুব্য আনয়ন 
কাঁরয়া শ্রীশ্রীঠাকুরে চরণতলে অর্পণ করিলেন। সেইদিন 'ভিক্ষান্বব্য দেখিয়া * 
শ্রীশ্রীঠাকুরের আনন্দের আর সীমা ছিল না! তিনি এ ভিক্ষার চাউল শ্রীমাকে * 


৯১৪ বিশ্বরুপিণী মা সারদা 


রন্ধন করিতে বলিলেন। অন্নপূর্ণার্পিণী শ্রীমা চাউল রন্ধন কাঁরয়া প্রথমে গ্রহণ : 
কারবার জন্য শ্রীশ্রীষাকুরকে প্রদান করিলেন । শ্রীরামকৃষদেব ভিক্ষান্ন মুখে দিয়া. 
বাঁললেন £ পাঁভক্ষান্ন আঁতপাঁবত্র। এতে কারুর কোন কামনা নেই। আজ 
ভিক্ষান্ন খেয়ে আম পরমানন্দ লাভ করলাম” । শ্রীশ্রীঠাকুরের গ্রহণের পর 
সম্ভতানগণ তাঁহার প্রসাদ পরমতৃপ্তর সাহত গ্রহণ করিলেন৩। ত্যাগব্রতীদের 
সম্র/সজীবনের কৃচ্দ্রুসাধন, সংযম, তাতিক্ষা, আভিমানরাহত্য, আত্মনির্ভরত। ও 
সবোপরি ঈশ্বরাবিশ্বাসের আপ্রপরীক্ষা সেইদন যেন সমাপ্ত হইল । শ্রীশ্রীঠাকুর স্বয়ং 
পরাক্ষক ও করুণাময়ী শ্রীমা সেই আঁপ্রপরীক্ষার জ্বলন্ত সাক্ষী ও দুষ্টা। সেইদিনের 
স্মরণীয় ভিক্ষাব্রত শ্রীরামকুষ্ণসম্তভানাদগের পরবর্তা অধ্যাত্মসাধনার জীবনে বশেষ 
সহায়ক হইয়াছিল, কেননা শ্রীরামকৃষদেবের মহাসমাধর পর একমান্র ভিক্ষালন্ধ 
অন্নই মহাত্যাগী শ্রীরামকুফ্ণসন্তানাদগের অবলম্বন হইয়াছল । ভক্ষান্ন গ্রহণ 
কারয়৷ তাঁহারা আনন্দে তাঁহাঁদগের পরমারাধ্য আচার্যদেবের নির্দোশত ধারায় ও 
আদর্শে সাধন-ভজন কাঁরয়। জীবনাসাদ্ধর পথে অগ্রসর হইয়াছিলেন। 
প্ৰেই আলোচনা কাঁরয়াছ বে, শ্রীরামকুষদেবের মহাসমাধির পর শ্রীমা 
1তনাদনমান্র কাশীপুর উদ্যানবাচীভে ও সপ্তাহকাল বাগবাজারে বলরাম বসুর 
বাটিতে শোকভারাক্রান্ত শরীর ও মন লইয়৷ শ্রীম। তীথভ্রমণে বহিগত হইয্লাছিলেন । 
স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ শ্রীমার্ সঙ্গে ছিলেন, আর 1ছলেন যোগানন্দ মহারাজ, লাটু 
মহারাজ, গোলাপ মা, লক্ষ্মীদাদ ও মাষ্টার মহাশয়ের পত্রী । প্রথমে াহার। দেওঘর 
ও দেওঘর হইতে কাশী গমন করেন। কাশীতে বিশ্বনাথ ও মা অন্নপূর্ণাকে দর্শন 
করিয়া শ্রীমা যখন বাসায় ফিরিতোছিলেন তখন এক দিবাভাবের অবস্থায় তান 
বালয়াছিলেন যে, শ্রীশ্রীঠাকুর ঠাহার হস্ত ধারণ কাঁরয়৷ কাশীতে বশ্বনাথের মাঁন্দরে 
লইয়৷ গিয়াছিলেন। সত্যই কাশীধামে বিশ্বনাথ-শিব ও দেবী অন্নপর্ণাকে দর্শন 
করিবার সময়ে শ্রীমা মহাভাবে আঁবষ্ট ও সমাধস্ছ হইয়াছিলেন এবং কাশী-বিশ্বনাথ 
ও দেবা অন্রপূর্ণার প্রসন্ন-গণ্ভীর মূর্তি দিবাদৃঁষ্টতে তানি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন ॥ 
স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ ঠাহার “আমার জীবনকথা'প্রন্থে [লখিয়াছেন যে, কাশী, 
অযোধন৷ প্রভৃতি তীর্থভ্রমণের সময়ে একা'দন দ্ররেনে যখন শ্রীম। তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়েন. 
তখন শ্রীশ্রীঠাকুর ঠাহাকে দর্শন দিয়া বাঁলয়াছিলেন £ “ওগো, হাতে (শ্রীশ্রীঠাকুরের) 
ই্টকবচ অমন ক'রে রেখেছ কেন? ও যে চোরে অনায়াসে খুলতে পারে” |. 


1 স্বামী অতেদানঙ্দ : “নামার জীবনকথা ( ১ম সংকরণ ), পৃ ১০২-১০৩ তিষ্টব্য । 


বিশ্বরুপণী মা সারদা ৯ 


তন্দ্রাচ্ছন্নতা বিদূরীত হইলে শ্রীমা তাড়াতাঁড উঠিয়া কবচটি হাত হইতে ধুলয়া 
বাক্সের মধ্যে রাখিয়াছিলেন। 
অভেদানন্দ মহারাজ প্রভৃতি সকলে শ্রীমাকে লইয়া বৃন্দাবনে কালাবাবুর কুঞ্জে 

আতবাহত কারবার সময়ে একাদিন শ্রীমা রাধার বরহভাবে আঁবষ্ট হইয়াছিলেন । 
শ্রীরাধা যেমন তাহার প্রাণ-প্রিয়তম শ্রীকষের বিরহে আকুল হইতেন, তেমাঁন 
শ্রীমাও তাহার জীবনদেবত শ্রীশ্রীঠাকুরের গবরহে ব্যাকুল হইয়া শ্রীকৃষ্ণের 'দিব্য- 
লীলাম্ছল নিধুবন, রাধারমণেয় মান্দর, যমুনাপু'লন প্রভাতি দর্শন কাঁরতে কাঁরতে 
প্রেমাশ্ুধার। বণ করিয়াছিলেন । ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধার অতীত লীলাস্মাতি 
যেন সেইঁদন মূর্ত হইয়া উঠিয়াছিল, যেমন প্রত্যক্ষভাবে প্রাতিফাঁলত তাহাদগের.. 
মানসাঁচত্রে দোঁখ পারবরাজক স্বামী কৃষ্ণানন্দ-রচিত এই গানটির প্রাতাট ছন্র-- 

যমুনে, এই ?ক তুমি সেই যমুনা-প্রবাহণী । 

(ও যার ) বিমলতটে, রূপের হাটে, 

বিকাত নীলকান্তমাণ। 


রী নী গু 


কোথা চারু-চন্দ্রাবীল, কোথা বা সে জলকেি, 
কোথা লাঁলত৷ সখী সুহাসনী ; 
কোথা সে বংশীধারী রাসাঁবহারী বামেতে রাই 
[িনোঁদনী ।_ প্রভৃতি 
সত্যই বৃন্দাবনের প্রতিটি পবিত্র ধৃলিকণায় আজও জাঁড়ত রাহয়াছে দ্বাপরের 
সেই অপ্রাকত রাধাকুফলীলার পুণাস্মতি ! শ্রীম৷ সারদাদেবী বৃন্দাবনে অতীতের 
সেই লীলামাধূর্ব ভাবচক্ষে দর্শন করিয়াই আত্মসমাহত হইয়াছিলেন। 
স্বাগী অভেদানন্দ মহারাজ 'লীখয়াছেন, “বৃন্দাবনে কালাবাবুর কুঞ্জে থাকবার 
সময়ে আর একট স্মৃতিজাড়ত ঘটনার কথা বাঁল। শ্রুমাকে দোখিয়া ভ্রীত্রীঠাকুর 
একাঁদন বাঁলয়াছিলেন £ 'যোগীনকে (যোগানন্দ মহারাজ ) তুমি ইঞ্টমন্ত্র দান 
করবে'। শ্রীম। প্রথমে এ শ্বপ্নাদেশের মর্ম ঠিক অনুধাবন করতে পারেন নাই, 
' সেইজন্য যোগীন-ম্বামীকে মন্ত্রদান-সম্বন্ধে তিন ছুই 'ন্ঘর কারতে পারেন নাই। 
শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীমাকে পুনরায় একাদন স্বপ্নে স্বামী যোগানন্দকে দীক্ষ। দান কারবার 
জন্য আদেশ করিলেন। তখন শ্রীমা একটু বাস্মত হইলেন, কিন্তু সেইবারেও 
সন্দেহযুস্ত হইয়া তানি প্রিয় সম্তান যোগানন্দকে দীক্ষা দিবেন-ক দিবেন না; 


৯৬ বিশ্বরুপিণী মা সারদা 


তাহা স্থির কাঁরতে পারিলেন না। পরে পুনরায় একাঁদন যখন শ্রীশ্রীঠাকুর 
তাঁহাকে স্বপ্নে এ দীক্ষাদানের জনয আদেশ কারলেন তখন শ্রীমা অবনতমস্তকে 
আঁহার আরাধ্রেবতার আদেশ পালন কাঁরলেন ও একাদন ভাবাবিষ্ট হইয়৷ পৃজা 
করিতে করিতে তিনি যোগানন্দ স্বার্মীকে মন্ত্রদান করিলেন” । ইহাই শ্রীমায়ের 
প্রথম মন্্রদীক্ষাদান । 

'আমার জীবনকথা”-গ্রন্থে অভেদানন্দ মহারাজ পুনরায় 'লখিয়াছেন যে, শ্রীমা যখন 
শ্রীশ্রীঠাকুরের মহাসমাধির শোকে মুহ্যমান, তখন শ্রীমা নিজের হাতের বালা খুলিয়া 
ফেলিবেন সিদ্ধান্ত কারয়াছিলেন। কিন্তু যখন তান হাতের বাল। খুলতে 
যাইতেছেন, ঠিক সেই সময়ে শ্রীমা চাক্ষুস প্রত্যক্ষ করিয়াছলেন যে. শ্রীশ্রীঠাকুর 
স্থুলশরীরে আঁবর্ভূত হইয়া তাঁহাকে হাতের বালা গুলিতে নিষেধ কারতেছেন ও 
বালতেছেন হই “আম কি কোথাও গোছ গা 2? এই যেমন এঘর থেকে ওঘর” । 
শ্রীম। শ্রীশ্রীঠাকুরের অভয়-বাণী পাইয়া হাতের বালা আর খুঁলিতে পারেন নাই, 
কেনন৷ শ্রীমা ভালভাবেই বুঝিয়াছিলেন যে, শ্রীশ্রীঠাকুরের পার্থ শরীরের অদর্শন 

ইলেও দিব্যশরীরে তান সবদাই সবন্রীবরাজ কাঁরতেছেন। সেই সময় হইতে 
শ্রীমা লাল নরুণপেড়ে কাপড় পারতেন এবং হস্তে বালা পাঁরধান কারতেন। 

স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ বাঁলতেন, শ্রীমার অমৃত চাঁরত্রের কথা ভাবিবার ও 
বাঁলবার সময়ে চক্ষের সম্মুখে মাঝে মাঝে ভাসিয়৷ উঠত অপরূপ একাঁট দৃশ্যের 
সাত ! শ্রীশ্রীঠাকুরের মহাসমাধধির পরাদন শ্রীসারদাদেবী যখন শোকে একান্ত কাতর 
হইয়া 'মা কোথায় গোল গে” বাঁলয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়াছিলেন, তখন সেই 
নিদারুণ দৃশ্য দেখিলে পাষাণ গাঁলয়া যায়! সবতাাগী সম্তানগণ এবং ভন্ত ও 
শ্রীরামকৃফ-অনুরাগীর৷ কাশীপুর-উদ্যানবাগীর গৃহের একপার্থে দাড়াইয়া৷ চক্ষের জল 
মুছিতোছিলেন এবং পরমাশ্চর্যময় পাঁতির উদ্দেশ্যে আশ্চর্ষময়ী পত্বীর মুখে 'মা কোথায় 
গোল গো? বাণী শুনিয়া বিস্ময়-বিমুগ্ধ হইয়াছলেন ! তাহারা জানিতেন যে, 
শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীমাকে সাক্ষাৎ আদ্যাশান্ত জগজ্জননীর প্রাতিমূৃর্তি বািয়া মনে কাঁরতেন 
ও শ্রদ্ধা কাঁরতেন, এবং শ্রীমা সারদাও শ্রীশ্রীঠাকুরকে 'মা কালী' বা মহাশান্তর 
অবতার বাঁলয়৷ মাঝে মাঝে সমঘ্বোধন কাঁরতেন। অলৌকিক পাঁতিপল্লীর এই 
অননাদৃষ্ট মধুর-সম্পর্ক সাধারণ মানুষের নিকট চিরকালই অজ্জেয় ও বিস্ময়ের বস 
 হইঞ্প। থাকবে ! শ্রীরামকৃষসন্তানরা প্রতাক্ষ করিলেন যে, শ্রীমা যখন অশ্ুসস্ত নয়নে 
'হস্তের বালা খুলিতে 'গিয়াছিলেন, তখন শ্রীরামকৃফদেব অশরীরী বাণীতে শ্রীমাকে 


বশ্বরূপণী মা সারদা ৯৭ 


বাঁলয়াছিলেন £ “এ" তোমার ক্যামন বুদ্ধি গো 2 আমি ক গোছি ১» যেমন এর 
থেকে ও ঘরে যাওয়া । আম তো স্দাসবদা তোমার সঙ্গে আছি” । এই সকল 
ঘটনা হইতে মনে হয়, শ্রীভগবানের প্রাথবীলোকে লীলা সার্থক হয় না ডাহার 
1চরসাঙ্গনী শল্তিকে না লইলে, কেননা লীলাচণ্ুল৷ শীঁন্তকে বাদ দিয় নিত্যস্বর্প 
শিবের সৃষ্টিবলাস অসমন্ভব। তাহাছাড়া শান্তরই তো অবতার ; 'নগুুন অচণল 
বহ্ষ-চেতন্যের লীলা ও বিকাশ অসন্ভব। মহামায়াই নহাশাশু এবং এই 
মায়া বা মহামায়াই তন্ত্রের সচ্চিদানন্দময়ী কালী । শ্ত্রীরামকফদেবের মহাসমাধির পর 
মহাশীন্তরু্পণী শ্রীসারদাদেবীর [দব্যপ্রকাশেই শ্রীশ্রীঠাকুর সব্বদ। 


প্রকাশমান 
ছিলেন। ইহা যেন শীল্তির মধ্যেই ?শবের জ্যোতিময় প্রকাশ । আসলে হীরাম- 


কৃষণদেবের প্রকাশ সার্থক ও পূর্ণ হইয়। উাঠয়াছিল আদ্যাশান্তর্াপণী শ্রীম৷ সারদার 
মধে।। ?কন্তু মায়ার সংসারে মিলন-বচ্ছেদের লুকোচুর-খেলা না থাকলে লীলার 
মাধৃষ তো প্রকাশ পায় না । ভাই শ্রীপ্রীঠাকুরের প্রভাক্ষ-আশ্বাস ও অশরীরী আদেশ- 
বাণী লাভ কারয়াও শ্রীমা মাঝে মাঝে হতাশ ও অধীর হইয়। পাঁড়তেন। স্বামী 
অভেদানন্দ মহারাজ "আমার ভীবনকথা”-গ্রচ্ছে 'লাখিয়াছেন, বৃন্দাবনে কালাবাবুর 
কুর্তে থাকবার সময়ে শ্রীমা ঘিধা মন লইয়। পুনয়ায় হাতের বাল। খুলিতে চেষ্টা 
কাঁরয়াছিলেন, কিন্তু সেইবারেও [তান বাধা পাইয়াছলেন, কারণ অকস্মাৎ 
করুণাময় শ্রীশ্রীঠাকুর স্থুলশরীরে আঁবভূত হইয়া শ্রীমাকে বাঁলয়াছিলেন £ “তুমি 
হাতের বালা খুলো না । শ্রীকৃষ্ণ যার পাতি, তার বিধবা হওয়া ভাগ্যে নাই ॥। সে 
[চরসধব।” । শ্রীমা পাঁরশেষে সম্পূর্ণভাবে নিবৃত্ত হইয়াছিলেন ! তাহাছাড়া প্রাতিপদে 
ব্লীমা অনুভব কাঁরয়্যাছলেন ষে, শ্রীশ্রীঠাকুর তাহার পার্খে ছায়ার ন্যায় সবদা বিরাজ 
কাঁরতেছেন। 

গ্রীনার সাঁহত বৃন্দাবনে বাস কারবার সময়ে স্বামী অভেদানন্দ শ্রীমার পদধূীল 
লইয়। একাবী বৃন্দাবনের সকল স্থান দর্শন ও চৌরাশী ক্রোশ পারক্রমণ করিয়া- 
ছিলেন। পারক্রমার পর ভ্রীমাকে সকল কথা তান 'ানবেদন কারয়াছলেন । 
এইভাবে কিছুদিন আতিবাহত কাঁরয়া৷ অভেঙানন্দ মহারাজ বরানগরের (কাঁলকাতা) 
নূতন মঠে ফিরিবেন সংকল্প করিয়। শ্রীমার অনুমাত প্রার্থনা কাঁরলেন। শ্রীম। 
সানন্দে তাহাকে বরানগর মঠে ারবার জন্য অনুমাতি দান করিয়াছলেন। কিন্তু 
তান শ্রীমাকে প্রণাম করিয়। বাঁহর্গত হইয়াছেন এমন সময়ে যোগানন্দ মহারাজ 


আ'সিয়। তাহাকে বাঁললেন ষে, শ্রীমার আদেশ যে, মাষ্টার মহাশয়ের পত্বীকে সঙ্গে 
ন্‌ 


৯৮ বিশ্বরুপিণী মা সারদা 


লইয়া কাঁলকাতায় পৌছয়া দিতে হইবে । একাঁদকে যোগানন্দ স্বামীর কথা ও 
অপর দকে শ্রীমার আদের শুনিয়া অভেদানন্দ মহারাজ শেষ চীস্তত হইলেন, 
কারণ মাষ্টার মহাশয়ের পত্রীর মান্তিষ্ক তখন ?কছুটা বিকৃত ছিল! 
সুতরাং বিকৃতমস্তিষ্ক মানুষকে লইয়৷ পথে ভ্রমণ করায় বিপদ ঘাঁটিতে পারে। 
1ক্তু শ্রীমার আদেশ অমান্য কারবার সাধ্য অভেদানন্দ মহারাজের ছিল না। অদৃষ্টে 
যাহা আছে তাহাই হইবে ভাবিয়া তিনি জ্ীমার পদধুল গ্রহণ কাঁরয়৷ বৃন্দাবন ত্যাগ 
করিলেন । সঙ্গে চললেন মাষ্টার মহাশয়ের পত্বী। শ্রীমার কৃপায় পাগালিনী 
পথে কোন-ীকছু উপদ্রব করেন নাই। হাওড়াষ্টেশনে পৌছিয়। অভেদানন্দ 
মহারাজ শ্রীম-র পত্বীকে ঠাহার কাঁলকাতার বাটিতে পৌছাইয়া দিলেন এবং মনে 
মনে চিত্ত কাঁরলেন, বিপদতারণী বিশ্ববাপণী শ্রীম। যাহার সহায় তাহার আবার 
ণবপদ ?ক হইতে পারে ! 
একবার একজন ভন্ত অভেদানন্দ মহারাজকে "জিজ্ঞাসা কাঁরয়াছলেন £ 
“জ্রীসারদাদেবী কে ১" তাহার উত্তরে তান বাঁলয়াছলেন, শ্রীমার নিকট প্রার্থন৷ 
করলে ধ্যানের সময়ে তান তাহা বুঝাইয়৷ দিবেন। তাহার পর তিন সাধক 
ব্রামপ্রসাদের নিদর্শন দয়া বাঁলয়াছিলেন- 
কে জানেরে কালী কেমন, 
ষড়দর্শনে না পায় দরশন। রঃ 
অর্থাৎ ব্রহ্গস্বরৃপিণ্ণী কালীকে বুঝতে গিয়। শিব পাগল হইয়াছেন 
শ্রীসারদাদেবী সন্বন্ধেও ঠিক এ এককথা । পুনরায় এ গানটির অপরাংশের তুলন৷ 


দয়া বলেন-_ 
সাকার সাধকে তুমি সাকারা, 


নিরাকার-উপাসকে নিরাকার! । 
কেহ কেহ কয়, ব্রহ্ম জ্যোতিপয়, 
সেও তৃঁমি তারা 'ন্রিকালবাতনী । 
যে-অবাঁধ যার আঁভর্সান্ধ হয়, 
স-অবাঁধি সে পরব্রহ্ম কয় ; 
তৎপরে তুরীয় আনধ্চনীয় 
সেও তুমি তারা 'ন্রলোকব্ঠাপিণী ।? 
স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ বাঁলতেন, গানাঁটর যথার্থ মনন যি পারিলে 
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আদ্যাশান্তরূপিণী শ্রীসারদাদেবীর ছ্বরূপ উপলাদ্ধ করা সম্ভব হইবে। “কেবল 
$0061100 ব। বুদ্ধ 'দয়ে তাঁকে ত্রে্ধমযী শ্রীমাকে ) বোঝা যায় না। যেমন আগ 
ও তার দাহকাশীন্ত আঁভন্ন, তেমান ব্রহ্ম ও মায় এবং শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীসারদাদেবী 
এক ও অভিন্ন । মায়া আসলে পরমেশশাঁন্ত । তান আবার 'বদ্যা ও আঁবদযা-: 
রূর্পিণী। শুদ্ধ মন ও অশুদ্ধ মন-রূপেও তিনি সকলের মধ্যে প্রকাশমান ॥ 
আঁবদ্যার দুই শান্ত, আবরণশাঁন্ত ও বিক্ষেপশান্ত। আবরণশান্ত দিয়ে তানি সত্য 
ও যথার্থ বস্তুকে আবৃত করেন, বস্তুর যথার্থ রূপকে জানতে দেন না, আবার 
বক্ষেপশান্ত দিয়ে সতোর সপ্রকাশ রূপকে 1তান পুনরায় প্রকাশ করেন” । 
ত্বমেক। প্রকৃতি ব্রহ্ম-আচ্ছাদনী, 
মহামায়ার্পে তিজগৎমনমোহিনী 1” 

স্বামী অভেদানন্দ বাঁলতেন ৪ শশ্রীমা সারদা সাক্ষাৎ-মহামায়া, সুতরাং 
তাঁর কৃপা না হ'লে সংসারের মায়া-নোহ কাটে না, বিবেক-বৈরাগ্য আসে না ও 
জ্তানচক্ষু খোলে না । তাই তাঁর উপাসন।৷ করতে হয়, তাঁকে প্রসন্ন করতে হয় এবং 
তাঁর কাছে বকুল হ'য়ে প্রার্থনা করতে হয় । তাঁর কা হ'লে তান সাঁচ্চদানন্দ- 
রূপী শ্রীনীঠাকুরকে দোখিয়ে দেন ' তাই তার কাছে প্রার্থনা করে। তার কৃপা পাওয়ার 
জন)? | 

শ্ীমার সম্বন্ধে স্বামী অভেদানন্দের ধারণাই ছিল শ্রীমা সারদা সাক্ষাৎ-সরস্বতী । 
ভন্তদের জ্ঞান দান করার জন্যই তাঁর পৃথিবীতে আসা ॥ "জ্ঞান দান' বল্‌তে স্বামী 
অভেদানন্দ বাঁলতেন আত্মজ্তান উপলান্ধ কারবার যোগ্যতা ও শ্ান্ত-সামর্থ) ! 
আঁধকারী মানুষ-ছাড়।৷ আত্মজ্জানের উপলান্ধ করিতে পারে না । শাস্ত্রে আধকারাী 
বলৃতে শাস্ত্রাদি আলোচন৷ করিয়া আত্মা ও অনাত্মা-বিচারের শন্তিলাভ। আত্মাই 
সত্য, আর অনাস্মা সংসারের বিষয়বস্তুর মতো অসতা ও আঁনতা- এই বিচার ববেক- 
মানুষ করে। শ্রীশ্রীমার কৃপায় ভস্ত এই 'িবচারের আঁধকারী হয়। 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ 
॥ শ্রীমা সারদা ও স্বামী যোগানন্দ ॥ 


শ্রীমা সারদার আর একজন পরময্পেহের সন্তান স্বামী যোগানন্দ মহারাজ । 
বাঁলতে গেলে 'তানই সম্তানাদগের মধ্যে প্রথমে শ্রীমার সকল রকম পরিচর্যার 
ভার গ্রহণ কারয়াছলেন। যতদিন-পর্ষস্ত শ্রীমা লীলাধামে বর্তমান ছিলেন 
ততাঁদন আজ্ঞাবহ সন্তানের ন্যায় যোগানন্দ-স্বানী শ্রীমার সেবা-শুশুষা করিয়াছিলেন । 
সেবা-পারতৃপ্তা প্লেহময়ী শ্রীমাও যোগানন্দ মহারাজের কথা বাঁলতে [গয়। প্রায় 
বাঁলতেন * “যোগেন আমার ভারী”-__মর্থাৎ ভারগ্রহণকারী । শ্রীনা যখন কলিকাতা 
বোসপাড়া লেনে থাকতেন, তখনও তাঁহার সেবার ভার গ্রহণ ক'রয়া'ছলেন যোগানন্দ 
সহারাজ। পরমানষার সাঁহত যেইভাবে 1ভান শ্রীনার সেবা-শুশ্ুষ। করিয়া'ছুলেন 
তাহাতে সত্যই 'বাস্মিত হইতে হয় । | 
শ্রীমা যে শ্রীশ্রীঠাকুরের স্বপ্নাদেশ পাইয়া যোগানন্দ মহারীভকে দীক্ষা দান 
করিয়াছিলেন আহার আলোচনা আমর পৰে কাঁরয়াছি। শ্রীমা প্রথনে মনের ভ্রম 
ভাবিয়া! শ্রীশ্রীঠাকুরের স্বপ্নাদেশকে কার্ষে পরিণত করেন নাই । সুতরাং দ্বিতীয়বার 
ও তৃতীয়বার পুনরায় শ্রীশ্র "কুর শ্রীমাকে স্বপ্নে দর্শন দয়াছিলেন। শ্রীমা 
পারশেষে যোগানন্দ মহারাজকে মন্ত্র দান করিয়াছিলেন । রর 
ভ্রীমা ও যোগানন্দ মহারাজ পরস্পরের মধ্যে প্লেহ-ভালবাসার সম্পর্ক ছিল অপ্ৰ 
রকমের । শ্রীমা নাকি যোগানন্দ মহারাজকে ঈশ্বরকোঁি ও কৃষণসখা গাভীবী অঞ্রুন 
বাঁলিয়া জানতেন, আর যোগানন্দ মহারাজ শ্রীমাকে সাক্ষাৎ বিশ্বপিণী মহামায়া 
বাঁলয়। জান কারতেন। যোগানন্দ মহারাজের অন্তর্ধানের পর শ্রীমা প্রায় বলতেন ৪ 
“আমার বোঝা ?নতে পারে এমন কে আছে দৌখ না। তবে যোগেন ছিল । ছেলে 
যোগেন আনার যেমনাঁট সেবা করেছে, তেমনাঁটি আর কেউ পার্কে না” । আবার 
কখনও কখনও শ্ীমা বলতেন £ “যোগেনের মতো আমাকে কেউ ভালবাসতো 
না। আমার যোগেনকে কেউ যাঁদ আট আনা পয়সা দিত, সে আমার জন্য রেখে 
খদত, আর বলতে। ম। তীর্থে-চীর্থে যাবেন, তখন খরচ করবেন । আহা কী ভালবাসা 1 
সত, পোগানম্দ মহারাজ ছিলেন শ্রীসারদাদেবীর আদরের সন্তান । 
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একবার যোগানন্দ মহারাজ শ্রীমাকে একটি লেপ উপহার দিয়াঁছলেন। লেপাঁট 
জীর্ণ ছিল । কিস্তু তাহা হইলেও শ্রীম।৷ লেপাঁটকে যত্ন কাঁরয় রাঁখয়া 1দয়াছিলেন। 
এমন 1ক শ্লীমা লেপাঁটর কাপড় পর্যস্ত-পরিবর্তন করেন নাই-_পাছে তাহার রঙটির 
পাঁরবর্তন হয় । যোগানন্দ মহারাজের অন্তর্ধানের পরও শ্রীমা লেপাঁটি অত্যন্ত যত 
কারয়া তুলয়৷ রাখিয়াছিলেন। একবার কোন ভন্ত লেপটি ব্যবহার কারবার জন্য 
শীগ্ার নিকট হইতে চাহলে শ্রীমা বাঁলয়াছলেন £ “না, লেপ গনয়ে কাজ নেই । 
এ'লেপ যোগেন দয়োছল, দেখলেই তাকে মনে পড়ে” ! ল্লেহময়ী মায়ের প্রাণ. 
অত্যন্ত কোমল, তাই সন্তানের স্মৃতি শ্রীমার পক্ষে ভুলিয়া যাওয়ার নয় । 

শ্রাতবংসর শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রীপ্জার সময়ে [পিত্রালয়ে জয়রামবাটীর বাড়ীতে যাইয়। 
শ্রীনা প্জার বাসনপন্র মাঁজিয়।-ধুইয়। পাঁরঞ্কার কাঁরতেন। যোগানন্দ মহারাজ তাহ। 
জানতেন, সেইজন্য শ্রীমার কষ্ট লাঘব কারবার জন্য দোকান হইতে পছন্দমত, 
কাঠের বারকোন্জ্ প্রভাতি বাসন কাঁনয়। 'দিয়াছিলেন। শ্রীমা যোগেন মহারাজের 
কাণ্ড দেখিয়া হ্যস্য কারলেও অত্যন্ত প্রীত হইয়াছিলেন । শ্রীমার আনন্দ দোঁশিযক্সা 
যোগেন মহারাজ বাঁলয়াছিলেন ৪ “মা' তোমাকে -আর জয়রামবাচীতে [গিয়ে বাসন 
মাজে হবে না” । পুত্রের সন্নেহ-ব্যবহারে প্রসন্রময়ীর প্রসম্নতার অন্ত ছিল না । 

ক্রমে যোগ্ানন্দ মহারাজ কান রোগে আক্রান্ত হইলেন । তাহার চাকৎসার 
জন্য দুইজন চিকিৎসক আনয়ন কর। হইয়াছিল । গুরুদ্রাতারা সকলে মালয় প্রাণ 
দিয়া যোগ্ানন্দ স্বহারাজের সেবাশুশুষা। করিয়াছিলেন। কিন্তু নিয়তির 1নর্দেশ 
ছিল সম্পূর্ণ ভন্ব । যোগানন্দ স্বামীজীর অসুখ ক্রমশ বৃদ্ধ পাইতে লাগল । সম্তান- 
বৎসলা শ্রীমা যোগ্াানন্দ মহারাজের জন্য শ্রীতাকুরের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন । 
যোগানন্দ নুহারাজের জন্য চিন্তায় ও ভাবনায় এবং নানান পারিশ্রমে শ্রীমার শরীরও . 
'বেশ খারাপ হইয়া পাড়য়াছিল । সুতরাং নিরুপায় হইয়। সেবা-শুশ্রুষার জন্য শ্রীমা 
যোগানন্দ মহারাজের সহধাঁম্ণণীকে আনবার কথা চিন্তা কারতোছিলেন । মাতৃগত- 
প্রাণ ষোগ্বানন্দ মহারাজ শ্রীমার আভপ্রায় জানতে পারয়া আপান্ত করিয়াছিলেন ॥. 
শ্লীমা কিন্তু তাহাতে কর্ণপাত না ক'রিয়৷ তাহার সহ্ধার্মণীকে আনাইয়। বাঁলয়া- 
ছিলেন 8 “একে উপদদেশ্ব দাও” । কঠোর সন্াসী যোগানন্দ মহারাজ তাহাতে 
বালয়াছিলেন £ “মা, সেসব তুমি বুঝবে” । সদাহা স্যময়ী শ্রীমা সন্তানের কথা 
শুনিয়া একটু হাস্য ফরিয়াক্ছজেন মাত্র, কেননা তিনি বুঁঝয়াছিলেন, স্বামীর; 
আপদকালে পক্সীর পক্ষেও কর্তব্য থাকে প্রচুর । 


১০২ বিশ্বরুপিণী মা সারদা 


শ্রীনা 'কন্তু শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট তাহার সন্তানের সুস্থতার জন্য আকুলভাবে 
প্রার্থনা করিয়াছিলেন । লীলাময়ীর লীলার রহস্য বোঝা কাঁঠন। শ্রীমা অধীরভাবে 
একজন সেবককে প্রশ্ন কাঁরয়াছিলেন £ “আমার ছেলে যোগেনের কি হবে বাবা 2” 
সেবক শ্রীমাকে বৃঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিল যে, যোগীন মহারাজ 1নরাময় হইবেন, 
উদ্বেগের কোন কারণ নাই । শ্রীমা যোগানন্দ মহারাজের অবস্থা তু মোটেই ভাল 
বাঁলয়৷ মনে কাঁরতোছিলেন না । তিন জনৈক ভন্তকে একদিন বাঁলয়াই 
ফোঁললেন £ “বাবা, আমি যে দেখোছ. ভোরবেলায় শ্রীশ্রীঠাকুর যোগেনকে নিজে 
[নিতে এসেছেন” । এই কথা বলার পর শ্রীমা বুঝয়াছিলেন যে, সেইবথা ভন্তকে 
বাঁলঠা তান ভাল কাজ করেন নাই । কন্তু স্বপ্নের কথা তান ভূলিতে পারলেন 
না! তিন বুঝতে পারয়াছিলেন যে, যোগীন মহারাজকে অীশ্রীঠাকুর আর 
পৃথিবীলোকে রাখি€বন না। এই সকল কথা ভাবতে ভাবতে শ্রীমা অকস্মাৎ 
কীাঁদয়া অধীর হইলেন এবং 'কছুক্ষণ পরে পুনরায় আত্মসংবরণ কাররা ভক্তকে 
'বাঁলয়াছিলেন £ “কাউকে একথা বলো না বাবা, বলতে নেই” । ভ্ত কিস 
শ্রীমার কথা ঠিক বুঝতে পারে নাই। 

এইদিকে ঘোগানন্দ মহারাজের অবস্থার উন্নতি না হইয়া বঞ্সং অবনাত হইতে 
লাগল এবং মমর্তুদ _মুহূত ক্রমশই অগ্রসর হইতে লাগল । সতই যোগানন্দ 
মহারাজের জীবনদীপ নবাঁপিত হইল । শোনা যায়, জীবনদীপ নবাপত হইবার 
কছু পৃবে ষোগানন্দ মহারাজ নাঁক শ্রীমাকে লক্ষ্য করিয়া বাঁলয়াছিলেন £ “মা, 
আমায় নিতে এসেছেন ব্রহ্মা, বিষু। শিব ও শ্রীশ্রীঠাকুর স্বয়ং" । শ্রীমাও প্রিয় 
সন্তানের আন্তমকাল নিকটবর্তা হইয়াছে জানিতে পাঁরয়া 'দ্ধিতলে আপনার ঘরে 
চাঁলয়া গিয়াছিলেন । যোগানন্দ মহারাজের মহাপ্রয়াণে সমবেত গুরুদ্রা ভারা ও ভস্তগণ 
কীাদিয়া আকুল হইয়াছলেন । শ্রীমার নিকটও এ সংবাদ উপ্রান্ছত হইল । পুরহার৷ 
শর্ভধারিণীর ন্যায় শ্রীমা উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া ডীঁখিলেন। একজন সেরক দুতপদে 
'স্বিতলে "গিয়া শ্রীমাকে সান্তনা দিতে চেষ্ট। কারলেন। কিন্তু শ্রীমা বিশ্ান্তি-সহকারে 
প্াহাকে বাঁলয়াছিলেন £ “তুমি যাও। আমার যোগেন আমায় ফেলে চলে গেল, 
আর কে আমায় দেখবে” । শ্রীমার অধীর ভাব ও চক্ষে অশ্রুজল দোঁখিয়া সৈবক শ্তামতত 
ও নিবাক হইয়। রাহলেন । সন্তানহারা হইয়া শ্রীমা আকুলা ও অধীরা, সুতরাং 
তাহাকে সান্ত্বনা দিবার শান্ত কাহার আছে ! তবে সবংসহা। 'বিশ্বজননীর শোকে রও 
এএকাটি সীমা আছে। সেইজন্য শ্রীনা আত্মসংবরণ কারিয়া গম্ভীর হইয়া রাহলেন। 


বিশ্বরুপণী মা সারদা ১০৩ 


আসলে সংসারের তুচ্ছ সুখ-দুঃখ ও আনন্দ-নরানন্দকে লইয়াই মহামায়ার লীলা ও 
খেলা । কিন্তু সেই লীলার মধ্যেও এক অবর্ণনীয় মাধ আছে,_যাঁদও সেই মাধূর্ষের 
রসাপ্বাদন করা সাধারণ মানুষের পক্ষে সাধ্যাতীত। শ্রীমার গম্ভীর ভাব লক্ষ্য কারয়া 
সকলেই বাস্মত ও স্তব্ধ হইয়াছিলেন। কন্তু তাহারা জানিতেন না যে, প্লেহ- 
ভালবাসার বঙ্ধনে শুধু মানুষ কেন, বিশ্বের সকল প্রাণী ও সকল বস্তু এবং চন্দ্র, সূর্য, 
গ্রহ-তারকারাও আবদ্ধ । অনা'বল শ্লেহ-ভালবাসার জন্যই 1বশ্বজননী শ্রীমা সকলের 
[নকট বাধ। পাঁড়য়াছিলেন এবং সেজন।ই স্বামী যোগানন্দের মহাসমাধর পর শ্রীমা 
দঃখ-ভারাক্রান্ত হদয়ে তাহার সেবককে একাঁদন বাঁলয়াছলেন £ “বাড়ীর একখানি 
ইট খস্লো । এবার সব যাবে”। নবাঁনরমীঁয়মান শ্রীরামকৃফসজ্ঘজীবনের ভাঁবষ্যং 
ভাবিয়াও শ্রীমা একটু চিন্তিত হইয়াছিলেন। যোগীন মহারাজ ছিলেন ঠাহার 
মন্ত্রশষাদিগের মধ প্রথম ও প্রধান, তই সৌরমগ্লের একটি জ্যোতঙ্ক কক্ষচুযুত 
হওয়ায় 1বশ্বপ্রকাতি জীমার অন্তরে বিষাদের ছায়াপাত হওয়া কিছু 'বিচন্র নয় ! 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ | 
॥ শ্রীমা সারদ। ও স্বামী সারদানন্দ | 


শ্রীসারদাদেবীর আর একজন ঘ্লেহের সন্তান ছিলেন স্বামী সারদানন্দ মহারাজ 
সারদানন্দ মহারাজের কথাপ্রসঙ্গে শ্রীমা একাঁদন বাঁলয়াছিলেন £ “সে (শরৎ) 
আমার বাসুকি। সহস্র ফণা ধরে কত কাজ করছে । যেখানে জল পাড়ে, সেখানেই 
ছাতা ধরে”। সতাই সারদানন্দ মহারাজ ছিলেন সমগ্র শ্রীরামকৃষ্ণসঙ্ঘের ধারক ও 
পালক । 'তাঁন সকল সময়েই ছিলেন ধরননী-নির্ধন ও সহায়-অসহায়ের পরমবন্ধু। 
স্বামী যোগানন্দ, স্বামী অদ্ভুতানন্দ ( লাটু মহারাজ ), স্বামী অদ্বৈভানন্দ মহারাজ 
প্রভৃতির পর স্বামী সারদানন্দ মহারাজ সেবকরূপে একাধিক্রমে একুশ বসরকাল 
শ্রীমার সেবা করিয়াছিলেন শ্রীমার যখন যাহা প্রয়োজন হইয়াছে তখনই স্নেহের 
সেবক শরৎকে (সারদানন্দ মহারাজকে ) ডাঁকয়৷ তাহার হন্ডে সকল সমস্যার 
সমাধানের ভার ছাড়িয়া দয়৷ শ্রীমা নিশ্চিন্ত হইতেন, আর মাতৃভস্ত সন্তান সারদানন্দ 
মহারাজও শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীমার নাম স্মরণ করিয়া নির্বিঘে সকল সমস্যার 
সমাধান কারতেন। 

জয়রাম্বাটী ও কামারপুকুর হইতে শ্রীমাকে কাঁলিকাতায় আসতে হইলে সবদাই 
ডাক পাঁড়ত শরৎ মহারাজের । তখন শ্রীমাকে আনবার জন্য শরং মহারাজ নিজে 
যাইতেন, নতুবা অন্য-কোন বিশ্বস্ত লোক পাঠাইয়া দিতেন। যাহাতে শ্রীমার কোন 
অসুবিধা না হয় সেইদিকে শরৎ মহারাজের সবদ দৃঁষ্ট থাঁকত। তাই শরৎ 
মহারাজ ছিলেন যেন শ্রীমার কুটিরের দ্বারী। তিনি সবদ। দ্বার রক্ষ। করিতেন, যেন 
যখন-তখন কেহ অকস্মাৎ আসিয়া শ্রীমাকে বরন্ত না করে। মোটকথা প্রীমার সুখ- 
স্বাচ্ছন্দ্যর দিকে সারদানন্দ মহারাজের সর্বদাই সজাগ ও সতর্ক দৃষ্টি থাঁকত। 

একবারের একটি ঘটনা । একজন তন্ত শ্রীমাকে দর্শন করিবার জন্য পায়ে 
হাঁটিয়া কলিকাতা হ্যারিসন রোড হইতে উদ্বোধনে আসিয়া উপস্থিত হট্য়াছে। 
ভন্তাট আঁসিয়াই একেবারে সোজা উপরে দ্বিতলে গ্রীমার ঘরের দিকে অগ্রসর হইতে 
লাগিল । শ্রীমার দ্বারী সারদানন্দ মহারাজ দূর হইতে তাহা লক্ষ্য কারতোছলেন। 
1তান ত্স্তব্ন্ত হইয়া ভন্তটিকে লক্ষ্য কাঁরয়৷ বাঁললেন £ “না, এখন মার কাছে 
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যেতে দেবে না, তান এইমান্র ক্লান্ত হ'য়ে ফিরেছেন” ।॥ ভন্তটি সারদানন্দ মহারাজের 


সময়ে বালল £ “মা ক কেবল একা আপনার 2 কিন্তু উপরে ডীঁঠয়াই 
তাঁহার মধ্যে বেশ একটু ভাবান্তর উপাস্থত হইল এবং মনে হইল যে. কৃতকর্মের 
জন্য ভন্তাঁট বেশ অনুতপ্ত হইয়াছে । যাহাহউক ভভ্তটি শ্রীমার সাঁহত সাক্ষাৎ কাঁরয়া 
শ্রীমাকে প্রণাম কারল এবং সারদানন্দ মহারাজের নষেধবাক্য অমান্য কাঁরিয়াছে 
ভাহাও শ্রীমাকে নিবেদন কারল। শ্রীমা শুনিয়া বীললেন £ “শরতের তাহাতে 
কোন দোষ নাই । আমার ছেলেরা কাহারও কোন অপরাধ গ্রহণ করে না” 1 ভর্তি 
শ্রীমার কথায় 'িকছুটা আশ্বস্ত হইল বটে, কিন্তু শরৎ মহারাজের প্রতি অন্যায় 
আচরণ করায় অন্তরে বিশেষ অস্বান্ত অনুভব কাঁরল। ভন্তটি শরৎ 
মহারাজের নিকট ক্ষনা ভিক্ষা কাঁরবে ছবির করিয়া 'সীঁড় 'দিয়। নীচে নাময়াই 
দেখল যে, সারদানন্দ মহারাজ ঠিক সেই একই ্ছানে দ্বার-রক্ষকের ন্যায় বাঁসয়া 
রাহয়াছেন। শরৎ মহারাজের সম্মুখে উপাস্থত হইয়া ও তাঁহাকে প্রণাম করিয়। ভন্ত 
আপনার কৃতঅপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কারল। ক্ষমাসুন্দরমূর্তি সারদানন্দ 
মহারাজ কিন্তু প্বেই ভন্তকে ক্ষমা কাঁরয়াছেন। তান ভন্তকে আঁলঙ্গন 
কাঁরয়া বাঁললেন “অপরাধ আবার ?ক 2 এমন ব্যাকুল না হলে দি আর শ্রীমার 
দেখ পাওয়া যায় ?” নুদ্ধ ও অশান্ত ভাবের পাঁরবর্তে শরৎ মহারাজের শান্ত-সমাহত- 
প্রসন্ন মূর্তি দেখিয়া ভন্ত বাস্মত ও স্তব্ধ হইয়া ভাবিতে লাগল এইবুপ না হইলে 
ক আর প্লেহের সন্তানরা শ্রীমার সেবক হইবার সৌভাগ্য লাভ করেন ! 

সারদানন্দ মহারাজের জীবনের প্রধান কর্তব্যই 'ছিল শ্রীমার সকল সুখ-সুবিধার 
কে দৃষ্ট রাখা। একবার সারদানন্দ মহারাজ যখন কাশীতে ছিলেন, তখন শ্রীমা 
কাঁলকাতায় যাইবার প্রসঙ্গ লইয়া বাঁলয়াঁছলেন £ “শরৎ কাঁলকাতায় না থাকুলে 
আমার সেখানে যাবার কথা উঠতেই পারে না। কার কাছে যাব 2 আম সেথানে 
আছি, আর শরৎ যাঁদ বলে- মা, কয়েকাদন অন্যন্ত যাচ্ছি, তাহলে আমি বলবো 
একটু থামো বাবা, আমি আগে এখান থেকে পা বাড়াই, তারপর তুমি যাবে । শরৎ 
ছাড়া আমার ঝন্ধ কে পোয়াবে ১" আর একবার শরৎ মহারাজের প্রসঙ্গে শ্রীমা 
বাঁলয়াছলেন $ “শরৎ যে কদন আছে, সেই কশদন আমার ওখানে থাক চল্বে। 
তরপর আমার বোঝা 'নতে পারে এমন কে আছে দোখ না। শরংই সবপ্রকারে 
পারে, শরৎ হচ্ছে আমার ভারী” 
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এমনই ছিল স্বামী সারদানন্দ মহারাজের প্রাত শ্রীমার প্লেহের আকর্ষণ ও 
নরভরশীলতা । তাহা ছাড়া দেখা যাইত যে, লোকসমক্ষে শ্রীমা সকল সময়েই সকল 
সন্তানের আভিজাত্য ও সম্মান রক্ষা কাঁরয়া চাঁলতেন। এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনার 
কথা এখানে বাল। একবার একজন ভন্ত জয়রামবাটিতে ধগয়৷ শ্রীমাকে 
বাঁলয়াছলেন 8 “আপনাকে কিছুদিনের জন্য [নয়ে যেতে এসোছি। বাড়ীভাড়া 
ইতমাদ সব ঠিক করোছি”। শ্রীমা শুনিয়া বাঁলয়াছিলেন £ “শরৎ ক এ'সব কথা 
জানে 2, ভক্তি বালয়াছিলেন হ “না” । শ্রীম। উত্তরে বাঁলয়াছিলেন £ “তবে 
আমার যাওয়া হ'তে পারে না। শরৎ এসে রে গেছে । আগে কাঁলকাতায় 
যাই। সেযাঁদ বলে_তখন দেখা যাবে”। ভন্ত তদুত্তরে বাঁলয়াছিলেন £ “মা, 
আমরা তো সব যোগাড় করোছি” । শ্রীমা তাহার উত্তরে বালয়াছিলেন ঃ “তোমরা 
আগে না জানিয়ে যোগাড় করলে কেন বাবা 2” ভন্ত অগত্যা [নিরুপায় হইয়া 
চলয়৷ গেলে শ্রীমা কয়েকজন ক্রীভন্তকে বাঁলয়াছলেন £ “দেখ মা, ওরা মনে করে 
আমাকে নিযে যাওয়া খুব সোজা কথা । আমার ভার নেওয়া ক সহজ ? শরং-ছাড়। 
আর যে কেউ ভার নিতে পারে-_এমন দোখাঁন” । রি 

একবার দুইজন ভদ্রলোক শ্রীমার নিকট মন্ত্রদীক্ষা লইবার জন্য গিরাছিলেন ॥ 
শ্রীমা তখন অসুস্থ ছিলেন বাঁলয়া কয়েকদিন পরে তাহাদিগকে পুনরায় আসিতে 
বাঁলয়াছিলেন। কিন্তু তাহারা তখনই দক্ষাগ্রহণের জন্য জিদ ধাঁরিয়া বাঁঞল। 
ভাহাতে ভ্রীনা বালয়াছিলেন £ "শরতের কাছে যাও, সে যা ব্যবস্থা করবে-তাই 
হবে”? । তাহাতে তহার। বাঁলয়াছিলেন £ “গা, আত্র কাউকে তে। আমরা জ্ঞান না। 
আপনার কাছে এসোছি, আপনাকে দীক্ষা দিতেই হবে" । শ্রীমা ভাহাতে 'বাঁক্মিত 
হইয়া বাল সে £ “বলো কি ১ শরৎ আমার মাথার মাঁণ। শরৎ যা করবে 
তাই হবে” । তাঁহারা সারদানন্দ মহারাজকে চিনেন না- ইহাতে জ্ীনার তো 
বাস্মত ৪ কথা ! শরৎ মহারাজ না হইলে শ্রীমার যে কোন কমই হয় না 
সেই কথা তাঁহারা কেমন কারিয়। জাঠুনবেন । দীক্ষাবিষয়ে শ্রীমার একাঁস্ত আপাত্ত 
জানয়। ও শ্রীমার গুখে শরৎ মহারাজের নাম শুনিয়া তাঁহারা বুঝলেন যে. পে 
সারদানন্দ-বাতীত তাহাদিগের কাধাসাদ্ধ হইবার কোন উপায় নাই। তা 
দ্বিরুষ্ত না কা্রয়া তাঁহারা সোজা সারদানম্দ মহারাজের নিকট হিঃ 
হইলেন ও তাঁহাদগের আভি ভপ্রায় 'বিনয়-সহকারে ?নবেদন করিলেন । আনুপূরক 
শটনা শুনিয়া সারদানন্দ লহারাজ বাঁলিলেন £ "শ্রীমা এখন অসুস্থ, সুতরাং 
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দীক্ষা নেওয়া তাঁহার নিকট অসন্তব”। তখন ভন্ত-দুইজন জানাইলেন যে, তানি 
( শরৎ মহারাজ ) সম্মত হইলে দীক্ষাদান-সন্বন্ধে শ্রীমার কোন আপাতত থাকবে না। 
তাঁহাঁদগের মুখে শ্রীমার আভিপ্রায় শুনিয়া সারদানন্দ মহারাজ ঝাঁলয়াছলেন £ “মা 
একথা বলেছেন 2 আচ্ছা তোমরা তাহলে অমুক দিন প্রস্তুত হয়ে এসো”। 
প্রজ্ঞারৃর্পিণী শ্রীমার ইচ্ছার 'বরূদ্ধে কোন-কছু কারবার শান্ত শরৎ মহারাজের 
ছিল না। শীমার আক্তকাই বেদবাক্য ও শ্রীরামকৃঞ্দেবের-আদেশ -এমনই ছল 
শ্রীমা-সঙ্গন্ধে শরৎ মহারাজের শীবশ্বাস, অচল। ভাঁন্ত ও শ্রদ্ধা; করণাময়ী 
শ্রীমার অজন্্র প্নেহ-ভালবাসা লাভ করয়াও সারদানন্দ মহারাজের মনে বিন্দুমান্ত 
কারের লেশ কোনাদন কেহ দেখে নাই। একাস্ত 'নিরাভমানী শাস্তস্বভাব 
শরৎ মহারাজ ছিলেন শ্রীমার অনুগত ও যোগ্য সম্ভান। তাই শ্রীমাও সৃযোগা স্থানে 
তাঁহার সকল ভার অর্পণ কাঁরয়। 'নাশ্চস্ত ছিলেন । 
অনেক সময়ে শ্রীমা জয়রামবাচী হইতে 'ফারয়া কাঁলকাতায় থাকার অত্যন্ত 
অসুবিধা অনুভব করিতেন। কেদারচন্দ্র দাস মহাশয় শ্রীমার নামে কাঁলকাতায় 
একখণ্ড জাম দান কাঁরয়াছলেন। তাহাছাড়। শ্রীমার কলিকাতায় অবস্থানের 
অত্যন্ত অসুবিধার কথা সারদানন্দ মহারাজ বশেষভাবে জানতেন । সেইজন্য এ 
দানের জাঁমটীতে তান শ্রীমার জন্য একট স্থায়ী-বাগি তৈয়ারী করতে মনস্থ ক'রয়া- 
ণছলেন। বস্তু তখন তাঁহার হস্তে উপযুস্ত অর্থ ছিল না, সেইজন্য অনেকের 
আপাতত থাকা -সন্ত্বেও তান নিজের দায়ত্বে কিছু অর্থ খন কারয়া বাগবাজারে 
শ্রীমার জন্য একট নৃতন বাণী 'নর্নাণ কারয়াছিলেন।১ শরৎ মহারাজের অন্তরের 
একান্ত ইচ্ছা ছল যে, শ্রীমা আনন্দে ও 'নর্ভাবনায় নবাঁনর্মিত বাগিতে বাস কারবেন। 
শ্রীমাও সন্তানের সেই আশা ও আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিয়াছিলেন। 
উদ্বোধনের বাটী 'নার্মত হইবার পর মাতৃভন্ত শরৎ মহারাজ জয়রামবাটী হইতে 
শ্িমাকে আনাইয়া সবপ্রথম সেই নবানাম্মত বাটিতে রাখার ব্যবস্থা কণরয়াছিত 
দেখিয়া শ্রীমা আনান্দত হইয়াছিলেন এবং সেইজনা শরৎ মহারাজকে শ্রীমাও প্রাণ 
ভারয়া আশীবাদ কাঁরয়াছিলেন । 
উদ্বোধনের নৃতন বাটী 'নার্মত হইবার পর শ্রামার মনের মতো করিয়া তাহা 
' সাজাইবার জন্যও শরৎ মহারাজের চিত্তার আর অন্ত ছিল না। 'দ্বিতলে শ্রীশ্রীঠাকুরের 
প্রাতিমূ্তির প্রাতি্ঠ কর৷ হইয়াছিল এবং পার্খের ঘরে শ্রীমা ও রাধুর থাকবার জন্য 


৯1 -বতণমান উদ্বোধনে জীমার বাটী। 
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শরৎ মহারাজ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। নৃতন বাণীতে নৃতনভাবে সাজ্মনো-গুছানো- 
ছাড়াও সকল রকম সুব্যবস্থা দেখিয়' শ্রীমার আনন্দের আর পাঁরসীমা ছিল না। 
ঠাকুর ঘর 'দ্বিতলে হওয়ায় শ্রীমা বাঁলয়াছিলেন £ শ্রীশ্রীঠাকুরকে ছেড়ে আমার 
থাকা চলে না এবং থাকাও উঁচত নয় । তা ভালই হয়েছে” । শ্রীমা ও রাধুর থাকার 
জন্য শরৎ মহারাজ পৃথক পৃথক খাট, বিছানা, বালিস ও অন্যান্য আসবাবপন্লের 
বাবস্থা কারয়াছিলেন । সবৈশ্ধর্ষময়ী শ্রামার বাসের জন্য যেন কোন এখর্ষেরই অভাব- 
অসুবিধা না হয় সেইাঁদকে শরৎ মহারাজের 'বন্দুমাত্ ন্রুটা ছিল না । কিন্তু দ্বিতলে 
নৃতন ঘরে বাস করার পর শ্রীমা একদিন বাঁলয়াছিলেন যে, তাহার খাটে শুইতে একটু 
অস্থান্ত বোধ হয়। তাহাছাড়৷ রাধুকে ছাড়িয়। তিনি থাঁকবেনই বা কেমন করিয়া । 
আমরা প্বেই উল্লেখ কাঁয়াছি যে, শ্রীশ্রীঠাকুরের অদর্শনের পর শ্রীমা রাধূর উপর 
মন রাখিয়াই সংসারের সকল কর্ম কাঁরতেন। রাধু ছিল যেন শ্রীমার মায়ার 
সংসারে অবলম্বন । সেইজন্য রাধূকে ছাড়য় শ্রীমা একমুহূর্তও থাঁকতে পারিতেন 
না। অনাদিকে রাধুর অরম্থাও তদনুর্প। রাধধুও শ্রীমাকে ছাড়িয়া থাকিতে, 
খাইতে ও শুইতে পারত না। সুতরাং এই সকল অসুবিধার কথা জানিতে পারিয়। 
সারদানন্দ মহারাজ তৎক্ষণাৎ শ্রীমার খাট ঠাকুর ঘরে রাখবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন 
এবং তখন হইতে শ্রীমা ও রাধ; একই খাটে পাশাপাশি শয়ন করিতে । রাধুর 
খাওয়া ও থাকার ব্যবস্থাও তান শ্রীমার সঙ্গেই করিয়াছিলেন । সুতরাং শরৎ 
মহারাজের দিক হইতে শ্রীমার সেবার 'বন্দুমান্তও তুটি ছিল না। তাহাছাড়া শ্রীমার 
জন্য তিনি আপন হস্তে সকল-ীকছুরই ব্যবস্থা কাঁরয়া দিতেন । মোটকথা 
আনন্দমর়ী শ্রীমার সেবা-যত্রই ছিল সারদানন্দ মহারাজের জীবনে ধান, জ্ঞান ও 
সাধনা ৷ | 

শ্রীনা আপনার গর্ভধারিণী জননীর প্রসঙ্গে একদিন কোন ভন্তকে বালয়াছিলেন £ 
“আমার মা ছিলেন সাক্ষাৎ লক্গ্মী। আমার ছেলে শরকে মা খুব ভালবাসতেন । 
আমার অনুমাতি-ছাড়া শরৎ কোন কাজই করত না। আহা এমনি ছিল তাঁর নিষ্ঠা ! 
শরৎকে নরেন ডেকে পাঠালো ওদেশে তার কাজে সাহায্য করার জন্যে, সুতরাং 
শরৎ আমেরিকা যাবে বলে আমার অনুমাতি নিতে এলো । আম তাকে আশীবাদ 
করে বন্লুম-কোন ভয় নেই, ঠাকুর তোমাদের সর্বদা রক্ষা করছেন” । ৃ 
.. স্বামী বিবেকানন্দের আহবানে ১৮৯৬ খ্রীস্টান্দের এপ্রল মাসে স্বামী সারগানন্দ 
কলকাতা হইতে রওনা হইয়া লগুনে উপস্থিত হন এবং মিষ্টার ই. টি. ঝ্টার্ডর 
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'আঁতথ্য গ্রহণ করেন। তখন আলমবাজার-মঠে শ্রীরামকৃষ্ণসম্তানগণ তীব্র ত্যাগ- 
তপস্যায় ও তাহাঁদগের বরেণ্য আচার্য শ্রীরামকু্ণদেবের জীবনাদর্শ অনুসরণ কারিয়। 
জীবন আতবাহত ক'রিতোছিলেন । স্বামী বিবেকানন্দ ভারতের কথা৷ এবং তাহার 
[প্রয় গুরু দ্রাতাগণের কুশল-সমাচার জানবার জন্য বহুদিন হইতে উদগ্রীব ছিলেন। 
সারদানন্দ মহারাজকে পাইয়া তান সকল-কছু জানিতে পাণরয়া বশেষ আনন্দিত 
হইয়াছিলেন। ১৮৯৬ শ্বীষ্টাব্দের জুন মাসের শেষে সারদানন্দ মহারাজ ভারতের 
বেদাস্তধম্ন ও আচার্ধদেব শ্রীরামকৃষধদেবের আদর্শ প্রচার করবার জন্য লগ্ন হইতে 
আমোরকায় গমন করেন । সুদূর পাশ্চাতে রওহনা হইবার প্বমুহূতে তান সাক্ষাৎ 
জ্ঞানর্পণী শ্রীমার পদধুলি ও আশীবাদ গ্রহণ কাঁরয়াছলেন। শ্রীমা সেই 
প্রসঙ্গেরই এখানে উল্লেখ কাঁরয়াছেন। সারদানন্দ মহারাজ পাশ্চাত্যদেশে গমন 
কারলে শ্রীসারদাদেবীর গর্ধারিণী মা শ্রীসারদাদেবীকে বাঁলয়াছেন £ “হট মা 
সারু, তুই মা হয়ে কোন্‌ প্রাণে শরৎকে সাত সমুদ্দুর তেরো নদী দূরে পাঠাল £ 
তোর প্রাণ ক কাঁঠিন মা”। এই কথাগুশল হইতে বোস্া যায় ফে. সারদানন্দ 
মহারাজ কেবাঁল যে শ্রীমার অসামান্য প্নেহ-ভালবাস৷ সাইয়। ধন্য হইয়াছিলেন তাহ। 
নহে, শ্রীমার সহজ-সরলস্বভাবা গর্ভধারিণীর অন্তরের প্নেহ ও ভালবাসা লাভ 
কারয়াও কৃতকৃতার্থ হইয়াছিলেন। | 

উদ্বোধনের বাটী নামত হওয়ার পর হইতে শ্রীসারদাদেবী যখন সেইখানে বাস 
কাঁরতেন, তখন শ্রীমার সুখ-সুবধার জন্য সারদা নন্দ মহারাজকে যে সকল সময়ে সকল 
[দূকে সতর্ক-দৃষ্টি রাঁখতে হইভ তাহা পৃবেই উল্লেখ কারয়াছি। নৃতন বাটী না 
কারবার জন্য শরৎ মহারাজ ?কছু অর্থ খণ গ্রহণ করিয়াছিলেন, ।কন্তু তখন-পর্যন্ত . 
সেই খণ পারিশোধ কারবার কোন উপায় না দোঁখয়া অবশেষে সারদানন্দ মহারাজ 
তাহার পরমপুজ্য আচার্ধদেব শ্রীরামকৃষ্জদেবের একটি প্রমাণক জীবনীগ্রন্থ লাথিতে 
মনস্থ কাঁরয়াছিলেন, কেনন। এঁ পৃস্তক-বিক্রয়ের অর্থ হহতে পরে ঝণ পাঁরশোধ 
করা সন্ভব হইবে মনে কারয়াছলেন। শ্রীরামকৃষণদেবের জীবনের ঘটনাবলী সংগ্রহ 
করিবার জন্য ঠাহাকে যথেষ্ট কষ্ট ও পারশ্রম করিতে হইয়াছিল । শ্রদ্ধেয় অক্ষয়কুমার 
সেন ও অন্যান্য ভন্তগণ-লাখিত জীবনাগ্রন্থাঁদ ছাড়,31বাভন্ন শাস্ত্র গ্রন্থ, অবতারকম্প- 
মহাপুরুষাঁদগের জীবনচারত, বাইবেল প্রভৃতি গ্রন্থ, শ্রীমা, গুর্ভ্রাতাগণ ও ভশ্তগণের 
নিকট এবং সঙ্গে সঙ্গে কামারপুকুর ও জয়রামবাটী অঞ্চলের তদানীন্তনকালে জীবিশু 
স্ত্রীও পুরুষ-ভন্ত এবং প্রবীণদের নিকট হইতেও তানি বিচিত্র তত্ব, তথ্য ও শ্রীরান্গ- 


১১০ বিশ্বরুপিণী মা সারদা 


কুষদেবের জীবনের ঘটনাবলী সংগ্রহ করিয়াছিলেন। অসংখ্য অপারিহার্য কম্মের 
মধ্যে জাঁড়ত থাঁকয়াও সারদানন্দ মহারাজ কর্তব্য ও সাধনা ভাঁবয়। 1নয়'মতভাবে 
শ্রীরামকৃষদেবের জীবনীপ্রন্থ ?লাখতেন এবং সেই জীবনচাঁরতের নাম 'দয়াছিলেন 
শ্রীশ্রীরামকৃষলীলাপ্রসঙ্গ' । কল্তু শ্রীরামকৃষদেবের লীলাপ্রসঙ্গ লাখতেন বাঁলয়া 
শ্রীমার সেবাকার্ষের কখনও কোনাদন প্রট হইত না। 'ৃতাঁন 'উদ্বোধন'-পান্ুকা, 
উদ্বোধন-আঁফিস ও শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের দায়ত্বপূর্ণ সম্পাদকর্পদে আধিষ্ঠিত 
থাঁকয্া সকল কর্মের পুঙ্খানুপুজ্খভাবে ব্যবস্থা কাঁরয়৷ তাহারই মধ্যে যতদূর সম্ভব 
আপনার হস্তে সদানন্দময়ী শ্রীমার সেবাকার্ষ করিতেন ও করাইতেন। 
সুতরাং 'বাভন্ন কর্মের মধ্য ব্যাপ্ত থাঁকিয়াই পুনরায় শ্রীমার আদেশে তানি 

শীমাকে বাঙলাদেশের ভান্তিম্লক সঙ্গীত ও অন্যান্য ভজনগান গাহয়৷ শুনাইতেন। 
সারদানন্দ মহারাজের কণ্ঠ ছিল অত্যন্ত সুমধুর । পরবতাঁকালে কখনও কখনও 
[তিনি গান গাহিতেন ও স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার গানের সাহত পাখোয়াজ ও তবলা 
সঙ্গত কারতেন। শরৎ মহারাজের গানে প্রত্যক্ষ প্রেরণার প্রকাশ ছিল, সেইজন্য 
শ্রীমা শরৎ মহারাজের গান শুনিতে অত্যন্ত ভালবাসতেন । তান জানতেন যে, 
তাঁহার পুত্র শরৎকে মঠ ও মিশনের অসংখ্য কর্ম-ব্যতীত সমগ্র দেশের ও জাতির 
সেবার কর্মে ব্যপ্ত থাঁকতে হয়। 'কিস্তু তাহা হইলেও শরৎ মহারাজ যখন 
উদ্বোধনের বাগিতে থাকতেন তখন তাঁহার গান শ্রীমা প্রাতীদিনই প্রায় শুনতেন । 
ধবশেষ কারয়। সন্ধ্যারাতরকের পর শ্রামা কাহারও দ্বারা বাঁলয়া পাঠাইতেন ঃ 
“শরৎকে দুটে। গান শোনাতে বলো” । শ্রীমার আদেশের সঙ্গে সঙ্গে মাতভস্ত শরৎ 
মহারাজ অমাঁন তানপুরা হস্তে লইয়া সুকণ্ঠে গান ধারতেন--“একবার এস মা 
এস মা” কিংবা শশব সঙ্গে সদা রঙ্গে” অথবা শনাঁবড় আঁধারে মা তোর” বা 
'নাচে বাহু তুলে ভোলা ভাবে ভূলে, কিংবা “দনুজদলনী নিজজনপ্রা তপালনী 
শ্রীকালী' প্রভীত। প্বেই বাঁলয়াছি যে, সারদানন্দ মহারাজের কণ্ঠ সতেজ ন। 
হইলেও অত্যন্ত সুমিষ্ট ছিল এবং সেই মধুশ্রাবী কণ্ঠ হৃদয়তন্ত্রীতে আঘাত কাঁরয়া 
শাস্তি ও আনন্দরস সৃষ্টি করিত । সুতরাং দেখা যায় যে, 1াবচিন্রভাবে একান্ত নিষ্থ 
ও শ্রদ্ধার সাঁহত সারদানন্দ মহারাজ বশ্বরূপণী শ্রীসারদাদেবীর সেবায় আত্মনিয়োগ 
কারয়াছিলেন এবং সেই আত্মসমর্পণের দৃষ্টান্ত জগতে সত্যই বিরল । ঃ 

একবার শ্রীমার &পতৃকসম্পান্ত লইয়া তাঁহার ভ্রাতাগণের মধ্যে মতাঁবরোধ 
হইয়াছিল । শ্রীমা নিজে চিত্ত কাঁরয়া কোন কুলাঁকনার। না পাইয়া অগত্যা শরৎ. 
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মহারাজকে ডাঁকয়। পাঠাইলেন । সংবাদ পাইবামান্র শরৎ মহারাজ শ্রীমার ?নকট 
উপাস্থত হইয়া সকল ঘটনা শ্রনলেন এবং শ্রীমাকে তাহার জন্য বিন্দুমাত্র চিন্তা 
কাঁরতে নষেধ করিলেন। জয়রামবাচীর দ্বন্দ্-কলহের মীমাংসা সম্পূর্ণভাবে 
না হইলেও শরৎ মহারাজ যখন ভার লইয়াছেন তখন শ্রীমা স্বাস্তর নিংস্বাস ত্যাগ 
কারলেন। তান শরৎ মহারাজকে আশীবাদ কাঁরিয়া বাঁললেন £ "শরৎ, তুমি 
যা হয় করো”। শরৎ মহারাজ অবনত মস্তকে উত্তব দিলেন ঃ “হ্যা মা, এর জন্য 
আপাঁন আর কোন চিন্তা করবেন না” ৷ শ্রীমার আশীবাদ মাথায় লইয়। শরৎ 
মহারাজ পায়ে হাটিয়৷ জয়রামবাটী রওহনা হইলেন এবং জয়রামবাচীতে 'নরাপদে 
উপাঁস্থত হইয়া সকল দ্বন্দ্-সমস্যার মীমাংস। কাঁরলেন । শরৎ মহারাজ জয়রামবাটী 
হইতে উদ্বোধনের বাঠীতে 'ফাঁরয়া আসলে মা তাঁহার মুখে সকল ঘটন। শুনয়! 
শ্বাপ্তর 'নঃশ্বাস ফোঁললেন। 

লীলাবসানের ?কছুদিন প্ব-হইতে শ্রীসারদাদেবীর স্বাস্থ্য ক্রমশ ভায়া পাড়তে 
লাগল । তখন তাহার অবস্থা যেন ছোট একটি বাঁলকার মতে৷ হইয়াছল । 
সেবকগণ সবদাই তখন তাঁহার পার্খে থাকতেন । যথাযথ চাকৎসার ব্যবস্থা করাও 
হইয়াছিল । সেই সময়ে তাঁহাকে কোন-ক ছু খাওয়াইতে যাইলে তিনি 'বাভন্ন বায়না 
ও আবদার ধাঁরতেন ও বাঁলতেন ঃ “আম খাব না। তোদের একই কথা-_মা, খাও, 
শ্ার বগলে কাঠি থোর্মোমিটার) লাগাও" । অসুস্থ অবস্থায় শ্রীমা একমাত্র সারদানন্দ 
মহারাজের কথাই শুঁনিতেন । সুতরাং কোন-কছু খাইতে বা গ্রহণ কারতে আপাতত 
কাঁরলে সোৌবকারা তৎক্ষণাৎ সারদানন্দ মহারাজকে ডাকবেন বাঁললেই শ্রীমা 
সেই মুহূর্তে গ্রহণ করিতেন। একবার শ্রীমা খাইতে রাজী না হওয়ায় সৌবকার৷ 
শরৎ মহারাজকে ভাঁকয়৷ আনলেন । শরৎ মহারাজ নকটে আসলে শ্রীমা শিশুর 
মতো বলিতে লাগলেন 2 “দেখন৷ বাবা, এরা আমাকে কত 'বিরন্ত করছে, খাল 
“খাও খাও' এদের রব। এরা জানে খাল বগলে কাঠি দতে। তুমি ওদের বলে 
দাও যেন বিরন্ত না করে” । সারদানন্দ মহারাজ্ম তখন শ্রীমার দক লইয়৷ কোমল 
কণ্ঠে বাঁলতেন £ “না মা, ওরা আর আপনাকে বিরন্ত করবে না” । শ্ত্রীমাকে 
সান্ত্বনা দিয়৷ সারদানন্দ মহারাজ একটু পরে জিজ্ঞাসা কারলেন £ “মা, এখন কি 
. একটু খাবেন 2” শ্রীমা বাললেন £ “দাও” । সারদানন্দ মহারাজ একজন 
স্রীভন্তকে খাবার আনিতে বজিলেন। খাবার আনা হইল । শ্রীমা তখন সারদানন্দ 
মহারাজকে বাঁললেন £ “না, তুমি আমাকে খাইয়ে দাও, আম ওর হাতে খাব. 
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না” । সারদানন্দ মহারাজ তখন ফাঁড়ং-কাপে দুধ লইয়া শ্রীমাকে ধীরে ধীরে 
'খাওয়াইতে লাগলেন ও বাঁললেন £ “মা, একটু জারয়ে খান” ॥ সারদানন্দ 
মহারাজের মুখে শান্ত ও সুমষ্ট কথ। শঁনয়া শ্রীমা আনন্দে বাললেন £হ “ দেখ তো, 
1ক সুন্দর কথা,_মা একটু জিরিয়ে খান। এ কথাট। আর ওরা বল্‌তে জানে 
না। দেখতে।- বাছাকে এই রাতে কষ্ট দলে ওরা । যাও বাবা, শোও গিয়ে” । শ্রীতা 
বারে বারে যেন অনুতাপের সুরে বাঁলতে লাগলেন £ “এসো বাবা । বাছার কত 
কষ্ট হলো” ॥ সারদানন্দ মহারাজ শ্রীমার পদধীল লইয়া ধীরে ধীরে নীচে নামিয়া 
আসলেন এবং জীবন্ত দেবীপ্রাতমার সামান্যও সেবার অধিকার লাভ কারয়াছেন 
ভাণবয়। সারদানন্দ মহারাজ ?নজেকে ধন্য জ্ঞান কারলেন? -. 

আর একাদন শ্রীমা সারদানন্দ মহারাজকে 1ানকটে ডা'কয়া বাঁললেন £ “শরৎ, 
এর। রইলো” । শ্রীমার সেই উদাসপূর্ণ কথা শুনিয়া সারদানন্দ মহারাজ একটু 'বাঁস্মত 
ও চিম্তত হইলেন । তানি ভাবলেন, কই, মা তো কখনো এমন কাঁরয়। 
কোনদিন কথা বলেন নাই। তবে কি শ্রীমা তাহার সকল সন্তানকে ফোলয়। 
আপন স্বরূপে ফিরিয়া যাইবেন সেই হী্গতই 'দিতেছেন 2 তাঁহার দুইচক্ষু জলে 
ভ'রিয়া উঠিল ও কঠ রুদ্ধ-হইয়া গেল । [তান শ্রীমাকে আর কোন কথা ন। বাঁলয়। 
প্রণাম কাঁরিয়া ধীরপদক্ষেপে নীচে নাময়া গেলেন । চস্তাভারাক্রান্ত তাহার মন, তবে 
বন্দুমান্র সেই ভাব অপর ক্হহাকেও জানিতে দিলেন লা । 

সতই শ্রীমার ভাবাস্তর উপাশ্ছিত হইয়াছে! জ্রীমা যেন শ্রীরীঠাকুরের সাঁহত 
ণমালত হইবেন এইভাবে মাঝে মাঝে কথায় ও ভাবভঙ্গীতে ইঙ্গিত দিতেছিলেল। 
রাধুর' উপর হইতে তাঁহার মন পূব হইতেই উঠিয়া গিয়াছে । শ্রীশ্রীঠাকুরের সহিত্ত 
মহামিলনৈর তিন 'দিন' পূরে শ্রীমা তাঁহার একজন সেবনকে বাঁলয়াছলেন « “শরৎ 
রইলো, ভয় ?ি ৮” শ্রীরামকৃফণসম্তান ও ভন্তগণ কিছুদিন ধাঁরয়া শ্রীমার কথাবাতা 
ও হাবভাব লক্ষ্য কাঁরয়া বুঝিয়াছলেন যে, এইবার শ্রীমা তাঁহার আপন র্পে 
1ফাঁরয়। যাইবার জন্য প্রস্ুত হইতেছেন ! শরৎ মহারাজ শ্রীরামকৃষ্ণ নঠ ও মিশনের 
তখন কর্ণধার, সুতরাং শ্রীমা বুঝতেন যে, বিশাল বক্ষে তাঁহার আদর্রের শরৎ 
(স্বামী সারদানম্দ ) সমগ্র মঠ ও িশনের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছে, তাহার অদর্শনে 
একমান্র সেইই সকলের ও সকল-কছুর দাঁয়ত্ব বা ভার গ্রহণ কাঁরতে সক্ষম হইবে । 
সেজন্য অনেককেই তিনি তখন বাঁলতেন ৪ “শরৎ রইল, ভয় ক 2” 

১৩২৭ সালের ঠা শ্রাবণ মঙ্গলবার 'দিন শ্রীমা মহাসমাধিতে মগ্ন হইয়াছিলেন । 
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শ্রীমার লীলাসংবরণের ?কছুঁদন পরে সারদানন্দ মহারাজের একান্ত চেষ্টায় 
'জয়রামবাটীতে শ্রীমার একট মন্দির 'নসাণ ও একটি আশ্রম প্রাতিষ্ঠত হইয়াছিল । 
বাঙলাদেশে শ্রীমার জন্মস্থানে একাঁট নৃতন শান্তপীঠের প্রাতষ্ঠ কাঁরয়া মহাশান্ত- 
সাধক সারদানন্দ মহারাজ নিজেকে ধন; জ্ঞান ক'রিয়াছিলেন। ভারতে শাস্তপ্জা? 
গ্রন্থ মহাশান্তর জীবন্ত প্রতিমা শ্রীসারদাদেবীর পববিল্র স্মৃতির উদ্দেশ্যই সারদানন্দ 
মহারাজ রচনা কারয়াছিলেন এবং শুধুই বাঙলাদেশে নয়, সমগ্র বিশ্বে যাহাতে 
মহাশান্তর উদ্বোধন ও প্রাতিষ্ঠা হয় তাহাই ছিল সারদানন্দ মহারাজের অন্তরের 
কামনা । শ্রীরামকৃষ্ংমত ও £মশনের যে অসামান্য কর্রপ্রসারতা, সাফল্য ও 

₹গঠনশাঁন্ত এই সকল-ঁকিছুর পশ্চাতে ছিল স্বামী সারদানন্দ মহারাজের অক্লান্ত 
পাঁরশ্রম, নিষ্ঠা ও কল্যাণদৃষ্টি। তান বাঁলতেন যে, মহাশান্ডিরূপ্সিণী শ্রীমার পূণ" 
আশীবাদই তাহাকে সকল-ীকছু সংগঠন ও কল্যাণকর্মে প্রেরণা ও সাফল্য দান 
কারয়াছে। সারদানন্দ মহারাজ যে শুধুই সঙ্ঘ-পাঁরিচালন। ও ধর্মপ্রচার কারয়। ক্ষান্ত 
1ছলেন তাহা নহে, দেশের ও দশের জন্/ তাহার প্রাণ সবদাই কীাঁদয়া উঠ্ঠিত॥ 
তান আত, পীড়িত ও বপদপ্রন্ত নরনারীর সেবায় নিজের জ্বীবন সম্পূর্ণভাবে 
উৎসর্গ করিয়াঁছলেন। তাহার কথ। বাঁলতে গিয়া অনেক সময়ে শ্রীমা গদগদকণ্ঠে 
'ঝালিতেন £ “শরতের দিল্‌ দেখলে 2 নরেনের পর এত বড় প্রাণ আর একাটিও 
পাবে না। শ্রহ্গজ্ঞ হয়তে৷ অনেকে আছেন, কিন্তু শরতের মতো এমন হৃদয়বান 
দিলদারয়া। লোক ভারতবষে নেই, পঁথবীতে নেই” । সত্যই সেবাকর্ম ছিল 
সারদানন্দ মহারাজের জীবনে ব্রত ও মূলমন্ত্র । সেই সেবাকার্ষের পশ্চাতে আদর্শ ও 
লক্ষ; যে একমান্র ত্যাগ ও 'নিঃস্বার্থপরতা তাহার হাঙ্গত দিয়া তান তাহার একটি 
পল্লে লিখিয়াছেন £ “পরের টাকা পরকে দাব? তুই আর ?ি 'দাব 2 তুই 
ধদাব ভোর হদয়, প্রাণমন, ভালবাসা” । ত্যাগ-সবস্বজীবন ও £বশ্বজোড়াপ্রাণ 
মানুষের পক্ষেই এই কথা বল৷ সম্ভব! 


সপ্তম পরিচ্ছেদ 
॥ শ্রীমা সারদ1 ও ্বামী প্রেমানন্দ | 


শ্রীরামকৃফদেব বাঁলতেন, বাবুরামের (স্থামী প্রেমানন্দ ) হাড়-পর্যত্ত শুদ্ধ । সত্যই" 
মহাসত্গুণসম্পন্ন সদাচারী প্রেমানন্দ মহারাজ যেমন সহজ-সরল মানুষ ছিলেন, 
তেমাঁন ছিলেন অমাঁয়ক, 'মাঁষ্টভাষী, শান্ত ও ধ্যাননিষ্ঠ। এইজন্য শ্রীরামকৃষ্ণদেব. 
স্বামী প্রেমানন্দ মহারাজের স্পৃষ্ট সকল দুব্যকেই অতিপাঁবন্র বালয়া জ্বান কাঁরতেন। 
শ্রীরামকফদেবের মহাসমাধির পর বাবুরাম মহারাজ শ্রীসারদাদেবী ও স্বামী 
1ববেকানন্দকে আশ্রয় কাঁরয়া আপন আচারদেবের আদর্শে নিজের জীবন গঠন 
কারতে চেষ্টা কারতেন। তাহার পর শ্রীমা যখন িছুদিন পরে মহ!ত্যগা সস্তান 
ও ভন্তুগণের একান্ত অনুরোধে কামারপুকুর হইতে আঁসয়। কাঁলকাতায় 
( বাগবাজারে ) বাস কারিতে লাগিলেন তখন প্রেমানন্দ মহারাজের সকল চিন্তা ও. 
জীবনকর্মই পাঁরচালেত হইত শ্রীরামকুফসজ্ঘজননী শ্রামার সপ্রেম ও সবন্ধুণ 'নর্দেশে 
ও সচণ্টল প্রেরণায় । 

সত্য বাঁলতে ?ক, বাবুরাম মহারাজ ছিলেন জম্পূর্ণভাবে গ্রাসারদাদেবী-অস্ত 
প্রাণ। একবার বেলুড় মঠে শ্রীশ্রীদুর্গাপ্জার সময়ে প্রেমানন্দ মহারাজ একজন 
সন্্যাসী-সন্তানকে দিয় শ্রীমাকে অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন যাহাতে তান 
দেবীপ্জার সময়ে বেলুড় মঠে প্বপূর্ববারের মতো সেইবারও উপস্থিত থাকেন। 
শ্রীমা বাবুরাম মহারাজের অনুরোধ শুনিয়া বলিয়৷ পাঠাইলেন, তিনি দেবীর বোধনের 
[দিন অপরাহে: বেলুড় মঙঠে আগমন কাঁরবেন। বাবুরাম মহারাজ শুনিয়া নিশ্চিত 
হইয়াছলেন। শ্্রীশ্রীমহাপ্জার বোধনের দিন সমাগত হইল ! ক্রমশ সন্ধ্যা উত্তীর্ণ 
হইলে তখনও শ্রীমা আঁসতেছেন ন৷ দেখিয়৷ প্রেমানন্দ মহারাজ অত্যন্ত বান্ত হইয়। 
পাঁড়লেন। তান দেখিলেন যে, মঠের প্রবেশদ্বার তখনও পাব কদলীবৃক্ষ ও 
মঙ্গলঘট স্থাপিত হয় নাই। প্রেমানন্দ মহারাজ [কিছুটা বিরন্ত হইয়া বললেন £ 
“এসব এখনও হয় দি, তবে মা আসবেন কি!” যাহাহউক যথাসময়ে বোধনের 
পূজা আরম্ভ হইল এবং প্রেমানন্দ মহারাজ এক একবার বোধনস্ান হইতে মঠের 


বশ্বরা'পণী মা সারদা ১১% 


প্রবেশদ্বার-পষন্ত ব্যস্তুভাবে যাতায়াত কাঁরতে লাগলেন । স্বাসান্িদারণী শ্রীমা 
না আসা-পর্যস্ত তাহার মনে শাস্ত আসিতেছে না। ক্রমশ বোধন প্রায় সমাপ্ত 
হইতে চাঁলল । ঠক সেই সময়ে মঠের দ্বারদেশে শ্রীমার গাড়ী আসয়। উপপাস্থৃত 
হইল । প্রেমানন্দ মহারাজ, অন্যান্য সন্ন্যাসী ও ভন্তগণ সসব্স্তে দ্বারে উপাস্থিত 
হইলেন ও গাড়ীর ঘোড়াকে ছাঁড়য়া 1দয়৷ নিজেরাই আনন্দে 'জয় মা, জর মা'ধ্বানি 
করিতে করতে গাড়ী টাঁনয়া একেবারে মঠের প্রাঙ্গণে আনিয়। হাজির করিলেন । 
গোলাপ-ম। শ্রীমার হাত ধরিয়। সন্তর্পণে গাড়ী হইতে শ্রীমাকে নামাইলেন । শ্রীম। 
গাড়ী হইতে নামতে নামতে মঠের চাঁরাঁদকে সুন্দর ব্যবস্থা দোঁখয়া হাসিতে 
হাসিতে বাঁললেন £ “সব ফিট্ফাট্‌, আমরা যেন সেজেগুজে ম। দুর্গা ঠাকরুণ এলুম । 
সাক্ষাৎ আনন্দময়ীর আগমনে আনন্দে বেলুড় মঠ সেহাঁদন ভরপ্‌র । আনন্দকলরবে 
চতুর্দক মুখারত'। পঞ্চলে ভূমিষ্ট হইয়া শ্রীমাকে প্রণাম করিতে লাগিলেন । 
নরীমা সকলকে হাত তুলিয়া আশীবাদ করিলেন । 

প্জা-উপলক্ষ্যে শ্রীম৷ এক সন্তাহকাল বেলুড় মঠে আতবাহত কারয়াছিলেন 
মহাষ্তমীপ্জার দিন প্রায় তিন শতাধিক ভন্ত-সম্তান দেবী দুর্গার চরণে পুষ্পাঙ্জীল 
দান কাঁরয়! শ্ত্রীমার কল্যাণ-আশীবাদ লাভ কারয়াছিলেন। কয়েকজন ভক্তকে 
শ্রীমা সেহীদন মন্্রকীক্ষ। দান কারয়াছিলেন । নাট্যসম্রাট গিরিশচন্দ্র-রাচিত “জনা" 
নাটক সেইদন রাত্রে আভনীত হইয়াছিল। জয়ার দন রাত্রে পুনরায় 
'রামাশ্বমেধযজ্ঞ' যাল্রাভিনয় হইয়াছিল । বহুঁদন পরে যান্রাভিনয় দোঁখয়! শ্রীমা 
অত্যন্ত আনন্দ লাভ কাঁরয়াছলেন । 

কমে সীঙ্ধপ্জার আয়োজন হইতে লাগল । সম্বাসী, ব্রক্ষচারী ও ভন্তগণের, 
আনন্দের আর সীমা নাই, কেননা স্বয়ং আনন্দময়ী শ্রীসারদাদেবী পৃজামওপে 
উপস্থিত। মহাষ্টমী ও মহানবমীর পুণ্যসান্ধক্ষণে সান্মপূজা আরন্ত হইল । শ্রীমা 
প্জামণ্ডপে 'নার্দষ্ট একাঁটি আসনে উপবেশন কারিলেন এবং ধীরে ধীরে জপ করিতে 
কারতে ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন । স্রীভন্তগণ শ্রীমাকে বেষ্টন কাঁরয়া মগ্ডুলাকছরে 
উপবেশন কারলেন । গোরিকধারী সন্্যাসী ও ব্রহ্মচারীগণ দেবীপ্রাতিমার অন্যকে 
উপবেশন কারিয়া ধ্যানমন্ন হইলেন । অপ্ব সেই দৃশ্য! দেবদুল'ভ সেই শোভ। ! 
সন্ষিপ্জা সমাপ্ত হইলে আরাতিক আরম্ত হইল । আরাত্রকের পর শ্রীমা, সন্গ্যাসী, 
ব্রহ্মচারী, পুরুষ ও স্ত্রীভস্তগণ সকলে শ্রীমার সঙ্গে সঙ্গে দেবী-প্রাতিমার চরণে: 
পুষ্পাঞ্জাল দান কাঁরলেন। জয় মা, জয় মা'-শব্দে মঠপ্রাঙ্গণ পূর্ণ হইয়া উঠিল 


১১৬ বশ্বরৃপিণী মা সারদা 


এবং সেই সমবেত কগ্ঠানঃৃতি ধ্বাঁন গঙ্গাবক্ষে প্রসারিত হইয়া প্রাতিধবাঁনত হইয়া 
উঠিল “জয় মা, জয় মা" । 

সাঁ্বপ্জার পর স্বামী সারদানন্দ মহারাজ জনৈক ব্রহ্মচারীকে বলিলেন £ “এই 
শবগনি3 মাকে দিয়ে প্রণাম ক'রে আয়” । ব্রহ্মচারী শরৎ মহারাজের উীন্তর ঠিক 
মর্ম অনুধ,বন করিতে না পারিয়া৷ মনে করিলেন যে, তাহা দুর্গাপ্রীতমার নিকট 
প্রণামীস্বরূপ দিতে হইবে। সুতরাং সন্দেহ দূর করিবার জন্য ব্রহ্মচারী পুনরায় শরৎ 
মহারাজকে জিজ্ঞাসা করিলেন। শরৎ মহারাজ হাসিয়। বাললেন £ “ও বাগানে 
মা আছেন, তার পায়ে গানটা 'দয়ে প্রণাম ক'রে আয়। এখানে তে৷ তারই প্জা 
হল” । সারদানন্দ মহারাজের কথার মর্জ হইল, শ্রীমাই জীবন্ত দেবা দুর্গা, তাই 
সাক্ষাৎ দেবীজ্ঞানে শ্রীমার পূজা কারলেই দেবী দুর্থার পূজা সম্পন্ন হইবে। কস 
এই রহস্য আর বুঝে কয়জন । যাহাহউক বজয়ার 'দিন র্মশ দেবা প্রাতমার 
বসর্জনের সময় উপাচ্ছিত হইল। প্রাতিমাবিসর্জনও যথাসময়ে সম্পন্ন হইল । 
-প্রাঁতিমাবিসর্জনের পর শ্রীমা সকলের সাঁহত শাস্তজল গ্রহণ কারলেন। অন্তরের 
কামন৷ পূর্ণ হইয়াছে দেখিয়া প্রেমানন্দ মহারাজের আনন্দের আর তখন সীম ছিল 
না । শাস্তজলগ্রহণের পর তান আনন্দে আধর হইয়া নৃত্য স্কারতে করিতে 
“ গাঁহতে লাগলেন- - 

রঃ মা যার আনন্দময়ী 

সে কি নিরানন্দে থাকে, 
ত্র ইহকালে পরকালে 

মা তারে আনন্দে রাখে । 
শ্রীমা সরল ও প্রেমোন্মন্ত প্রেমানন্দ মহারাজের কাওকারথানা দোঁখয়। আনান্দিত 
হইয়াছিলেন। | 

স্বামী প্রেমানন্দ মহারাজের চারব্ের একাটি [িশেষ গুণ "ছল যে, তান শ্রীমার 
আদেশ-ব্যতীত কোন কর্মই কখনও করিতেন না। অনেক ক্ষেত্রে এমনও দেখা 
গিয়াছে যে, আপনার নিজস্ব আঁভমত থাকলেও "তানি শ্রীমার কথায় তাহা ত্যাগ 
করিতে সর্বদা প্রস্তুত থাঁকতেন। মোটকথা 'মা বালয়াছেন' সুতরীং তাহা জীবন 
শৃদয়াও প্রতিপালন কাঁরতে হইবে- ইহাই 'ছিল প্রেমানন্দ মহারাজের জীবনের ব্রত ॥ 

একবারের কথা । শ্রীমা উদ্বোধনের বাচীতে রহিয়াছেন। স্বামী প্রেমানন্দ 
এ্সহারাজ তখন বেলুড় মঠে । জনৈক ভন্ত প্রেমানন্দ মহারাজকে উৎসব-উপলক্ষ্যে 
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মালদহে লইয়া যাইতে ইচ্ছা কারলেন। প্রেমানন্দ মহারাজের শরীর তখন বিশেষ 
সুচ্ছ ছিল না, অথঢ ভক্তের একান্ত অনুরোধও [তাঁন অগ্রাহ্য কারতে পারিতে ছিলেন 
না। অগত] পরিশেষে তান মালদহে যাওয়াই স্থির কারলেন । মালদহে যাত্রার 
পৰে শ্রীমাতাঠাকুরাণীর অনুমতি ও আশীবাদ লইবার জন্য ভন্তকে সঙ্গে লইয়। তান 
উদ্বোধনের বাটিতে উপস্থিত হইলেন এবং শ্ীমার চরণ বন্দনা করিয়া সকল ঘটন!. 
শ্রীমাকে নিবেদন কাঁরলেন। ক্নেহময়ী শ্রীমা সকল কথা শ্ুনয়৷ প্রেমানন্দ 
মহারাজকে বাঁললেন £ “তোমার শরীর ভাল নয়। উৎসবে আনয়ম হবে । পথও. 
দুম । তাই গরমের মধ্যে এত দূর নাই বা গেলে”। বাবুরাম মহারাজ অবনতমস্তকে 
শ্রীমার নির্দেশ মাঁনয়া লইলেন । উৎসবে না যাওয়াই "স্থির কাঁরলেন,। কিন্তু 
প্রেমানন্দ মহারাজ মালদহ যাইবেন না শুনিয়া ভক্ত বিমর্ষ হইয়া পাঁড়লেন ! তান 
শ্রীমার নিকট উপাক্ত হইয়া ছলছল নেত্রে বাঁললেন- মা, প্রেমানন্দ মহারাজের 
কোন-কছু যাহাতে কষ্ট ও অসুবিধা না হয় তাহার সকল দায়ত্ব তান গ্রহণ 
করিবেন। করুণাময়ী শ্রীম৷ ভক্তের কাতর-প্রার্থনায় পরিশেষে প্রেমানন্দ মহারাজকে 
ডাঁকয়৷ বাঁললেন £ “হ্য। বাবুরাম, এরা এত ক'রে বল্ছে যখন, তখন তাহলে কি 
তুমি যাবে 2” মাতৃভন্ত প্রেমানন্দ মহারাজ বাঁললেন £ “আম কি জান মা, আপাঁন 
যা আদেশ করবেন, ভাই করবে” । শ্রীম৷ বাঁললেন £ “তাহলে যাও, এসোগে । 
তবে বেশীদিন থেকে৷ ন।”। বাবুরাম মহারাজ মাতৃ-আজ্ঞ। শিরোধার্য কাঁরয়া 
মালদহ যাল্া কাঁরয়াছিলেন। | 

এইভাবে বাবুরাম মহারাজের সকল ঘটনার মধেই দেখা যায় শ্রীমার উপর 
পূর্শ-নির্ভরত৷ ও শ্রীমার আজ্কাবহতা । কোথাও যাওয়৷ ও না-যাওয়া, কোন-কিছু 
কর! বা না-করা সকল-াঁকছুই নির্ভর কারত শ্ীমার নির্দেশ ও আদেশের উপর । 
প্রেমানন্দ মহারাজের একাটি পত্রেও ইহার জ্বলস্ত নিদর্শন দোখতে পাওয়া যায়। 
তান [লাখয়াছেন £ "শ্রীশ্রীমা মনুষ,দেহধারণী হলেও তার অপ্রাকত ভাগবতী 
তনু. জীবের কল্যাণের জন; মনুষ্যবং লীল। করছেন। শ্রীশ্রীম। ঠাকুরুণকে দেখাঁছ 
যে, ঠাকুরের চেয়েও তার আধার বড়? তানি শান্তস্বরাপণী কিনা ১ তার চাপ্বার 
ক্চমতা কত! ঠাকুর চেষ্টা করেও পারতেন না, বাইরে .বারয়ে পড়তো । মা- 
ঠাকুরুণের ভাবসমাধি হচ্ছে, কিল্তু কাকেও ও [তান জানতে দেন ম।”। শ্রীশ্রীঠাকুরও 
ভ্রীমার দিবাস্বরূপের কথা বহুবারই বহুভাবে তাঁহার সম্তান ও ভন্তগ্রণের ?নকট 
প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর এমনাঁক বাঁলতেন £₹ “ও রাগলে আর রক্ষে- 
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নেই। ও সরন্বর্তী, রূপ চেকে এসেছে” প্রভৃতি। প্রেমানন্দ মহারাজও শ্রীমার 
অপ্রাকৃত স্বরূপের উপলান্ধ করিয়াছিলেন। সেইজন্য কখনও তান শ্রীমাকে 
শ্ীশ্রীঠাকুর-অপেক্ষাও উচ্চে স্থান দিতেন। তাই একটি পন্রেও [লাখিয়াছেন 
'আত্মগ্োপন করিবার শাস্ত শ্রীমার মধ্যে আঁধক | বরং শ্রীশ্রীঠাকুরের বিভূতি বা 
শাশ্তর বিকাশ মাঝে মাঝে দেখা যাইত, কিন্তু শ্রীমা থাকলেন সকল সময়ে সকল 
এঁচর্য ও সকল বিভূতিকে ঢাকিয়৷ সহজ সাধারণ নারীর ন্যায়' । কাহারও বুঝবার 
সাধ্য থাকিত না৷ যে, শ্রীম৷ সাক্ষাৎ বিশ্বরুপণী মহাশাস্তর জীবন্ত প্রাতমূর্তি। তিনি 
কাহারও সেবা না লইয়া বরং নিজেই সকলকে সম্তানবৎ ও নারায়ণবৎ সেবা 
করিতেন। কত শ্রালা-ন্ত্রণা ও সকলের আদর-আবদার সহ্য কররিয়।৷ [তিনি 
সবদা নিশ্ন্ত ও "স্থির হইয়া থাঁকতেন। যেন আঁত-সাধারণ, ?কিম্তু অসাধারণ 
৪ অনন্যশান্তবুপিণী ছিলেন শ্রীমা । 

প্রেমানন্দ মহারাজ শ্রীমাকে যেরূপ সাক্ষাৎ মহাশন্তির্পণী বিশ্বজননী বাঁলয়। 
দর্শন ও শ্রদ্ধা করিতেন, তেমাঁন ছিল শ্রীমারও অফুরন্ত প্লেহ-ভালবাসা প্রেমানন্দ 
মহারাজের উপর । তবে ক বাঁলব যে, শ্রীমা প্রেমানন্দ মহারাজকেই বেশী 
ভালবাসিতেন, অপর কাহাকেও তেমনটি নয়? না, তাহা নহে, কেননা 
সহস্তরীকরণমালী সূর্যদেব যেমন পক্ষপাতশৃন্য হইয়া সকলের ও ঈকল জিনিসের 
উপর সমান তাপ প্রদান করেন, শ্রীমার ঘ্লেহ-ভালবাসার অবাঁরত ও অযাচিত 
বর্ণও ছিল [ঠক সেইরূপ । 1কস্তু শ্রীমার প্লেহ-ভালবাসা-বিতরণের রীতি এমনই 
অদ্ভুত রকমের ছিল যে, সকল সন্তান ও ভন্তই মনে কাঁরতেন যে, একমাত্র শ্রীনা 
ঠাহাকেই যেন বেশী ভালবাসেন । সত্যই 'বিচিন্্ ও অনন্যসাধারণ ছিল করুণাময়ী 
শ্রীমার স্বরুপ ও প্রকৃতি ! 

শ্রীমার স্বরূপের পরিচয় দিয়া একাদিন স্বার্মী কেশবানন্দকে প্রেমানন্দ মহারাজ 
বাঁলয়াছিলেন £ “তোমার দেখেই তো এলে, রাজরাজেসশ্থরী মা কেমন সাধ করে 
কাঙ্গাঁলনী সেজে ঘরানকুচ্ছেন, বাসন মাজছেন, চাল ঝাড়ছেন, আর ভুন্তদের এ+টো 
“পর্যস্ত পরিষ্কার কর্ছেন। তান অত কষ্ট করতেন গৃহণদের গাহস্থ্ধর্ম শেখাবার 
জন্য। কি অসীম ধের্য! কি অপাঁরসীম করুণা ও সম্পূর্ণ আভম্বানরাহিত্য” ! 
অপর একটি পত্রে স্বারমী প্রেমানম্দ মহারাজ শ্রীমার পরিচয় দিয়া [িখিয়াছিলেন ং 
ন্রীর্দীমাকে কে বুঝেছে! এ্্ষের লেশমাত নাই । ঠাকুরের বরং বিদ্যার এষ্বর্য ছিল, 
£কপু মার ?--তার বিদ্যার এশর্য-পর্যস্ত লুপ্ত । এক মহাশত্তি! জয় মা! জয় 
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সা! জয় শাস্তময়ী মা! যে বিষ নিজের। হজম করতে পারাছনে, সেই সব মার 
বনকট চালান দিচ্ছি। মা সব কোলে তুলে 'নচ্ছেন। অনম্ত শান্ত ! অপার করুণ! ! 
জয় মা! আমাদের কথা কি বলাছস। স্বয়ং ঠাকুরকেও এাঁট করতে দেখান 
তাঁনও কত 'বাঁজয়ে, বাছাই করে লোক নিতেন। আর এখানে - মার এখানে 
কি দেখছি? অদ্ভুত! অদ্ভুত! সকলকে আশ্রয় দিচ্ছেন, সকলের খাদ্য খাচ্ছেন, 
আর সব হজম হ'য়ে যাচ্ছে! মা! জয়মা! মনে রেখো ! সুথেদৈন্যে, সম্পদে- 
বিপদে, দুঁভিক্ষে-মহামারীতে, যুদ্ধে-বিগ্রহে-সব বিষয়ে মায়ের সেই করুণা, সেই 
তাপার করুণা! জয়মা! জয়মা!” 

একাঁদন মহাশন্তির্পিণী শ্রীমা ঠিক এইভাবেই কথ৷ বাঁলয়াছলেন। জনৈক 
ভন্তসন্তান শ্রীমাকে অনুযোগ কাঁরয়াছলেন £ “ঠাকুরের কাছে যারা যেত, তাদের 
কত ভাবসম্মীধ এ'সব হত! আপাঁন তো আমাদের সে' রকম ছুই করছেন না৮। 
শ্রম তাহার উত্তরে বাঁলয়াছিলেন ঃ “সে আর কাঁটকে কয়োছলেন ? তাও কত 
বেছে। তাতেই তার শরীর এত শিগাগর গেল । আমার কাছে 'প'পড়ের সার 
ঠেলে দিয়েছেন। আমি যাঁদ অমনাঁট কার, তবে কশদন আর এ শরীর থাকবে ? 
আমার কত ছেলেকে দেখতে হচ্ছে” । 

যাহাহউক জীবনদেবত৷ শ্রীরামকষ্দেবের তিরোধানে মমস্তুদ 'বিরহযন্ত্রণার মতে। 
আরও বহু যন্ত্রণা শ্রীমাকে সবংসহা ধরণীর মতো৷ সহ্য কাঁরতে হইয়়াছিল। 
শ্রীরামকুষ্দেব তাহার সকল সম্তানগণকে দোখবার ও লালনপালন করবার ভার 
শ্রীমার উপর অর্পণ কারয়াছিলেন এবং শ্রীমাও 'বশ্বমাতৃত্বের আসনে আঁধাঠত 
থাঁকয়া সেই গুরুদা'য়িত্ব গ্রহণ কাঁরয়াছিলেন। শ্ত্রীসারদাদেবী, শ্রীরামকৃফদেব, 
শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গসন্তান ও ভন্তবৃন্দকে লইয়৷ শ্রীরামকৃফসৌরমণ্ডল রাঁচত। 1কল্তু 
ধীরে ধীরে সৌরজগৎ হইতে এক-একটি জ্যোতিষ্ক কক্ষচ্ুত হইতে লাগিল! তবে 
এই বিচ্যাতি বা বাচ্ছন্নতার মধ্যে অপরূপ একটি বৈশিষ্ট্য ছিল এবং সেই বৌশষ্টয 
হইল জেযাতিগ্ধগুলি কেন্দ্র হইতে সম্পূর্ণরূপে বাচ্ছন্ন না হইয়া কেক্দ্রবুপী 
শ্রীরামকৃষস্ববূপেই বিলীন অর্থে মালত হইতে লাগল । 'ন্রকালদশা 
মহাসরস্বতীর্পিণী শ্রীসারদাদেবী সেই রহস্য অনুধাবন কাঁরতে পারয়াছিলেন 
এবং পাঁরয়াছলেন বাঁলয়াই মায়ার সংসার ও মায়ক আকর্ষণ ও বিকধণের 
'লীলাখেলাকে তান পাঁরত্যাগ না কাঁরয়া বরং সাদরে বরণ কাঁরয়। » 
'লইয়াছিলেন। [নত্য স্থর্প হইলেও লীলায় তাহার অবতারণকে তান মাধূর্যময় রর 


১২০ বিশ্বরুপিণী মা সারদা 


করিয়া লইয়াছিলেন। সেইজন্য দেখ! যার, প্লেহের সন্তান প্রেমানন্দ মহারাজের 
মহাসমাধির নদারুণ সংবাদ যখন শ্রীমার নিকটে উপপাষ্থুত হইল, তখন শ্রীম৷ ক্রন্দন 
করিতে কাঁরতে বাঁলয়াছিলেন £ “বাবুরাম আমার প্রাণের জানিস ছিল । মঠের 
শা্ত, ভাস্ত, বুন্তি সব আমার বাবুরামর্পে গঙ্গাতীর আলো ক'রে বেড়াত" । তাহার 
পর কিছুক্ষণ নীরব থাঁকয়া শ্রীপ্রীঠাকুরের ছবির পায়ে মাথ! রাখিয়া কাতরকষ্ঠে 
শ্রীমা পুনরায় বলিয়াছ্িলেন £ “হায়, ঠাকুর তাকে (প্রেমানন্দকে ) নিয়ে গেলেন” ! 
বশ্বজননীর অহেতুকী অফুরস্ত করুণা ও প্লেহ-ভালবাসা সকলের জন্য, অথচ একাঁট' 
মান্ত সন্তানের জন্য তাহার এত কাতরতা ও অন্তরবেদনা কেন--এই কথ'ই হয়তো 
মনে কাঁরব সীমায়িত-দৃঁষ্ট সাধারণ বুঁদ্ধিসম্পন্ন মানুষ আমরা ! "কন্তু প্রেমানন্দ 
মহারাজ ছিলেন ভগবান শ্রীরামকৃষদেবের অন্যতম অন্তরঙ্গপার্ধদ এবং এই মর্নকথ। 
শীসারদাদেবীর নিকট আঁবাদত ছিল না। সেইজন্য প্রিয়তম লীলাপার্ধদের 
অন্তর্ধানে মহাশান্তর্পিণী শ্রীরামকৃ্ণলীলাসঙ্গিণীর অন্তরে সামান্য অধৈর্য দেখা দেওয়া 
মোটেই অস্বাভাঁবক ছিল না, বরং স্বাভাবিকই ছিল । বিরাট 'বশ্বপ্রকীতি তাহার 
মায়ার আকর্ষণকে আপনার মধ্যে টানিয়া লইলে সৃষ্টির বিল'স তে! সম্পূর্ণরূপে 
1বলুপ্ত হইয়া যাইবে । সেইজন্য পুরুষের সমবেদনা ও সহায়তা লইয়া 'ত্রগৃণময়ী 
প্রকাতির অনন্ত সৃষ্টিখেলা এবং পরমাঁশবের 'ভন্নর্প লইয়া মহাশীন্ত মহাকালীর, 
সৃষ্ি-স্ছিতি-প্রলয়-নৃত্যের খেলা*ও আঁভনয় । সেইজনাই বাল যে, রহসানয়ী শ্রীম! 
সারদার অপার্থব ভাবপ্রকৃতি নির্ণয় কর৷ সাধারণ মানু:বর সাধ্য ভীত! 


অ£ম পরিচ্ছেদ 
॥ গ্রীম! সাঁরদ1 ও স্বামী নিরগনানন্দ ॥ 


শ্রীরামকষ্ণদেব বাঁলয়াছলেন £ াঁনরঞ্জনের শ্রীরামচন্দ্রের অংশে জন্ম” । 
[নিরঞ্জন মহারাজ সেইজন্য ক্ষানুয়বীর্যসম্পন্ন একটু উগ্রপ্রকৃতির মানুষ ছিলেন । তাহার 
শরীর ছিল দীর্ঘ, সৃঠাম ও সবল । স্বামী ববেকানন্দ ও স্বামী ব্রহ্গানন্দ. মহারাজের 
মতে। নিরঞ্জনানন্দ মহারাজও শরীরচর্চার বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। 1কম্তু তাই 
বাঁলয়া ষে তান সম্পূর্ণ অনমনীয় ঢাঁরন্রের উগ্র প্ররুতিসম্পন্ন মানুষ ছিলেন তাহা 
নহে । আচার্য শঙ্করের বেদান্তসূত্রের উপর ভাগ গম্ভীর হইলেও যেমন প্রসন্ন ছিল, 
তেমাঁন নিরঞ্জনানন্দ মহারাজের শরীর ও প্রকাতি বাঁহরে সুদৃঢ় ও ?কছুটা উগ্র-গম্ভীর 
দেখহেঁলেও অন্তরের ভাব ও প্রকৃতি ছিল সম্পূর্ণ কোমল, পরদুঃখকাতর, সহনশীল 
ও ভান্ত-শ্রদ্ধাবনম্র । তবে অনেক সময়ে হয়তো তাহা বাহর হইতে সহজে বোঝা 
বাইত না। একজন ভন্তকে লাখত একাঁটি পাত্রে 'নিরঞ্জনানন্দ মহারাজ-সম্বন্ধে 
বালতে গিয়। শ্রীসারদাদেবী 'লাখিয়াছেন ৪ “নরঞ্জন লাগঠবাঁজ করে, 1কন্তু তার 
মায়ের ওপর বড় ভান্ত। তার লাঠি হজম হয়ে যায়” । মাতৃভীন্ত এমনই পরশমাঁণ যে, 
তাহার স্পর্শে শত-সহস্্র দোষ গুণ হইয়। যায়,_দোষান্‌ অশেষান্‌ সগুণী করোষ'। 
নিরঞ্জনানন্দ মহারাজ প্বাশ্রমেও € গৃহস্থজীবনে ) অত্যন্ত মাতৃভন্ত ছিলেন । গর্ভ- 
ধাঁরণী জননীর আদেশ ও উপদেশকে তান সাক্ষাৎ ঈখ্বরীর আদেশ বাঁলয়। গণ্য 
কাঁরতেন । সন্ব্যাসজীবনেও তাহার অনুবর্তন দোখ। গৃহত্যাগ কাঁরয়া যেইদিন 
হইতে তান তাহার পরমশ্রদ্ধাস্পদ আচার্ষ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শ্রীচরণে আশ্রয় গ্রহণ 
কাঁরলেন, সেইদন হইতে শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীমা হইয়াছিলেন তাহার জীবনের পরম- 
আশ্রম এবং শা্তি ও সান্ত্বনার আধার। তাহাছাড়া শ্রীরামকৃষ্ণস্বজননীর আসনে 
যখন শ্রীম৷ আঁধাষ্ঠতা, তথন নিরঞ্জনানন্দ মহারাজের সকল প্রচেষ্টা, সকল কর্মের 
প্রেরণ। ও প্রাণকেন্দ্র ছিলেন 'বশ্বরুপিণী শ্রীমা সারদ। । 

স্বামী নিরঞ্জনানন্দ মহারাজ শিবশান্তসমাসন্ত অধর্বনারীশ্বরের মতো শ্রীমার মধ্যেই * ২ 
একাধারে শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্্রীসারদার দব্য-আঁবভাব উপলান্ধ কারতেন। তাহারই অন্য. 


৯২২ বশ্বরুপিণী ম। সারদা 


বতাঁন ভ্রীমার মহিমা ও আদর্শ প্রচার করাকেই একান্ত কর্তব্য বাঁলয়া৷ মনে করিতেন। 
নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্র ঘোষ যখন পুত্রশোকে বিহবল এবং সাম্তবনা পাইবার আর কোন 
অবলম্বন ঠাহার ছিল না, তখন নরস্গনানন্দ মহারাজ 'াঁরশবাবুকে সঙ্গে লইয়া 
প্রথম কামারপুকুরে শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মস্থান দেখাইয়৷ পরে জয়রামব। চী-মহাতীর্থে 
শত্রীমার নিকট লইয়া গ্িয়াছিলেন । সবকল্যাশী শ্রীমার চরণ দর্শন কারয়া গারশ্বাবু 
অন্তরে শান্ত লাভ করিয়াছিলেন সবশান্তদায়নী শ্রীমা গিরিশবাবুকে আশীবাদ 
কারয়৷ সান্তনা দান করিয়াছিলেন । শ্রীমার উপর নাট্যসম্রাট 1গাঁরশবাবুর অনন/- 
সাধারণ শ্রদ্ধা ও ভান্তি ছিল । অবশ্য 'ভ্রীমা ও 1গাঁরশচন্দ্র'-প্রসঙ্গে শ্রীমার প্রীতি 
1গরিশচন্দ্রের বিশ্বাস ও ভান্ত কির্প ছিল সেই কথা পরে আলোচনা কাঁরব। 
গনরঞ্জনানন্দ মহারাজ শ্রীমাকে কী শ্রদ্ধার চক্ষে দর্শন কাঁরিতেন ও কা ভাবে শ্রীমার 
অপার্থিব মহিমা সকলের নিকট প্রচার কাঁরতেন তাহার একটি প্রমাণ গিরিশচন্দ্র 
কথার মধ্যে পাওয়া যায় । একদিন একজন ভক্ত দানাকালর (কালপদ ঘোষ-) 
বারটীতে গমন কাঁরয়া৷ দোখলেন যে, তাহার ঘরে শ্রীরামকৃষ্দেবের ও অন্যান্য 
দেবদেবীর প্রাতকাতি আছে, 1কল্তু শ্রীমার কোন প্রাতিকীতি নাই । ভক্তাঁট তাহার 
কারণ 'জিত্ভাসা করিলে দানাকাঁলি করজোড়ে শ্রীপ্লীঠাকুরের ছাবি দেখায় প্রণ। 
কারতে কাঁরতে বাঁলয্লাছিলেন £ “ইনিই আমাদের মা, ইনিই আমাদের বাবা” । 
উত্তর শুনিয়া ভন্ত 'বাস্মিত ও আনন্দে উৎফুল্ল হইয়াছিলেন এবং পরে এ ঘটনার 
আনুপার্ধক কথা 'গাঁরশবাবুকেও 1ীনবেদন কাঁরয়াছিলেন। গারশবাবু শুণনয়া 
ভক্তকে বাঁলয়াছিলেন £ টি ক আগে মাকে মান্তুম 2 পরে নিরপ্রন 
আমাদের চোখ খুলে দিলো” 

সত্যই নিরঞ্জনানন্দ মহারাজ প্রীমাকে যে নিছক ভান্ত ও শ্রদ্ধা কাঁরয়াই 'নিকুত্ত 
থাকতেন তাহা নহে, প্রয়োজন হইলে যুন্ত-তর্কের সাহযে তাহার বিশ্বাসের 
যথাযথ কারণ 'নর্ণর কারয়া ভভ্তগণের হৃদয়ে শ্রীমার অপার মাহমার ভাব জাগ্রত 
করিয়া দিতেন । বাঁলতে কি, তখন ভন্তমহলে অনেকের নিকট শ্রীমা পরিচিত 
ছিলেন একমাত্র 'গুবুপত্রী'রূপে, কিন্তু তান যে সাক্ষাৎ আদ্যাশান্তর্বাগিণী ও 
প্রীরামকফদেবের দদিব্যলীলাসাঁঙ্গণী এবং পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন ঈশ্বরীয় 
লীলাসাধনের জন্য-_এই রহস্য আঁধিকাংশ সন্তান ও ভন্ত-শষ্য প্রথমে অনুধাবন 
' কাঁরতে পারিতেন না ৷ তাহাছাড়া পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি যে, শ্রীমার জীবনযাপন- 
প্রণালী এবং সকলের প্রাতি আচরণ ছিল আতি-সহজ-সাধারণ মানুষের মতো । কাজেই 


বিশ্বরূপিণী মা সারদা ১২৩ 


আানবীবৃপিণা শ্রীমাকে সাক্ষাৎ-ঈশ্বরী ও জগজ্জননীর জ্বলস্ত প্রতিমূর্তি বলিয়। ধারণা 
ও গ্রহণ কর সাধারণ মানুষের পক্ষে সহজসাধ্য ছিল না। একজন 'সিদ্ধসাধক 
বাঁলয়াছেন £ “কে তোমারে জানতে পারে, তুমি না জানালে পরে । সত্যই 
জ্ঞানদায়নী শ্রীম। দিব্যচক্ষু দান কারয়া আপন অপার্থিব স্বরূপ জানাইয়া-বৃঝইয়া। 
না দলে সাধারণ মানুষের সাধ্য কি যে, তাহা নির্ণয় করতে পারে ! সেইজন 
প্রথম প্রথম এমনাক অন্তরসন্তানাঁদগের পক্ষেও শ্রীমার যথার্থ-ম্বর্প উপলান্ধ করা 
কাঁঠন হইত । ক্রমে জ্ঞানদায়নী শ্রীমার পদপ্রান্তে আসিয়া ও নিষ্ঠার সাঁহত তাহার 
সেবা-পাঁরচধ্য কারয়া ভাহারই কৃপায় সন্তান ও ভন্তাদগের জ্ঞানচক্ষু উন্মন্ত হইয়াছিল 
এবং তখন মনুষ্যরৃ্পিণী শ্রীমা সারদা যে সামান্য। রমনী নন, 1কম্তুঅসামান॥ দেবী 
এবং যুগপ্রয়োজনসাধনের জন্য যুগাবতার শ্রীরামকুষ্ণদেবের সাঁহত পঁথবীতে অবতরণ 
বা আগমন- এই রহস্য ধীরে ধীরে সকলে অনুধাবন কাঁরতে পাঁরয়াছলেন। 
নিরঞ্জনানন্দ মহারাজ-প্রমুখ শ্রীরামকৃঞ্ণসন্তানগণ, ভন্ত ও কাব 'গারশচন্দ্র এবং 
আরও অনেকে সেই রহস্যবেত্তাদগের মধ্যে অন্যতম । 

মায়াপাশানমুন্ত নিরজনানন্দ মহারাজ শরীরের অসুস্থতাবশতঃ একবার বায়ু- 
 পাঁরবর্তনের জন্য হারদ্বার যাইতে মনস্থ কাঁরলেন। হরিদ্বার যাইবার পৰে [তান 
শ্রীমার নিকট ?শশুর ন্যায় আবদার কাঁরয়াছলেন যে, ভ্রীমা যেন তাহার সকল-কিছু 
ভার গ্রহণ করেন। শুধু তাহাই নহে, হাঁরদ্বার যাইবার পৃবে কিছুদিন ধায় 
[তান আরীনার হস্তে খাইবেন, আ্রীমা তাঁহার জন্য স্কল-াঁকছু কারবেন, শ্রীমা তাঁহার 
তত্তাবধান কাঁরবেন ইহাই ছিল অন্তরের আকাঙ্খা । সেইজন্য তান তখন প্রায় 
সকল সময়ে শ্রীমার মুখ চাহয়৷। অপেক্ষা করিতেন এই ইচ্ছা ও প্রচেষ্টা যেন 
ীনরঞ্জন মহারাজের জীবনে এক নৃতন অধ্যায় রচনা কাঁরয়াছিল। তখন তাঁহাকে 
দোঁখলে মনে হইত যেন সত্যই তান জ্রীমার একাট সহায়-সম্বলহীন অসহায় 
'সন্তান। শ্রীমাই তাঁহার জীবনের ধ্যান-জ্ঞান ও সহায়-সম্বল, শ্রীমা ব্যতীত 
তানি আর কাহাকেও যেন সংসারে তখন জানতেন না । শ্রীমাও 'নরঞ্জন মহারাজের 
মধ্যে এই ভাব 'বশেষভাবে লক্ষ্য করিয়া 'চাস্তত হইয়াছলেন । 

কমে নিরঞ্জন মহারাজের হারদ্বারতীর্থে যাইবার দিন মোটামুটিভাবে স্থির হইল । 
একদিকে হরিদ্বারে গিয়া সেইখানে থাকিয়া কয়েকাঁদন তপস্যা ও ধ্যান-ধারণ৷ 
কারিবেন এবং অনাদকে ঠাহার অন্তরে চিস্তা হইল ষে.' শ্রীমাকে ছাঁড়িয়াই বা ঠিতন 
এক মুহুর্ত থাঁকবেন কেমন করিয়া ! তুসুল এই মানাঁসক দ্বন্দের মধ্যে পাঁড়ুয়। 


১২৪ [বশর্পিণী মা সারদা 


নিরঞ্জন মহারাজ যেন অসহায় হইয়। কিছুই স্থির কারতে পারিলেন না । অবশেষে" 
তানি শ্রীমারই শরণাপন্ন হওয়৷ বাঞ্চনীয় মনে করিলেন । হা'রদ্বার যাইবার সংকষ্প 

লইয়া তিনি শ্রীমার নিকট হইতে "বিদায় গ্রহণ কারবার জন্য উপ্পাস্থত. হইলেন । 

তানি শ্রীমাকে সাষ্টীঙ্গে প্রণাম কারয়া তাহার আদেশ লইবার চেষ্টা কাঁরলেন, কিন্তু 

পারিলেন না, কারণ তাহার চিন্ত। ও প্রধান সমস) হইল শ্ত্রীমাকে ছাড়িয্প। তানি 

একাকী থাকবেন কেমন করিয়া । পাঁরশেষে কোন সিদ্ধান্ত কারতে না পাঁরিয়া 

নিরঞ্জন মহারাজ শ্রীমার পদপ্রান্তে পাঁড়র৷ ?শশুর ন্যায় ক্রন্দন কারিতে লাগলেন । 

শ্রীম॥। পূৰ হইতেই নিরঞ্জন মহারাজের মধ্যে কিছু পাঁরবর্তনের ভাব লক্ষ্য 

কাঁরয়াছিলেন। সেইজন্য প্লেহের সম্তানকে সান্তনা দিয় হাঁরদ্বারে ?কছুদিন যাইয়। 

বায়ু-পারব্ন কারবার জন্য শ্রীমা উপদেশ 'দলেন। নিরঞ্জন মহারাজ শ্রীমার 

আজ্ঞাই পরিশেষে 1শরোধার্য করিলেন । কিন্তু শ্রীমার ানকট নৃতন একটি 
আবদার ধরিয়া বাঁসলেন _ যেন শ্রীমা সবদা তাহার সঙ্গে সঙ্গে থাকেন। শ্রীমা 

নিরঞ্জন মহারাজের প্রকাতি বৃঝিতেন। সেইজন্য “তথাস্তু' বাঁলয়। 1তাঁন তাহার 

অন্তরের সম্মাত জানাইয়। সন্তানকে আশীবাদ কারলেন। শ্রীমা +দব্যদৃঁষ্টতে শ্রতঅক্ষ 
কাঁরয়। বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে. 'ন্রিঞ্জন মহারাজ সম্ভবত হারদ্বারতীর্থ হইতে আর 
তাহার নকট রিয়া আসিবে না এবং ইহাই তাহার শেষযাত্রা। শ্রীমা ছশ-ছল 

নেত্রে তাই নিরঞ্জন মহারাজকে বিদায় দিবার সময়ে অঙ্গীকার কাঁরয়াছিলেন যে, 

[তান তাহার পুত্রের সঙ্গে-সঙ্গেই সবদ। থাকিবেন। 

[নিরঞ্জন মহারাজ শ্রীমার প্রাতিশ্রুতি লাভ কারয়৷। অনিচ্ছাসত্তে হরিদ্বার যারা: 
কাঁরলেন। কিন্তু হরিদ্বারে উপাস্ছিত হইয়াই অকস্মাৎ তান 'বসৃচিকা-রোগে 
আকান্ত হইলেন ও জাগাঁতিক সকল সম্পর্ক ও সকল বন্ধন 'ছিন্ন কাঁরিয়া তিনি 
মহাপ্ররাণের পথে যাতা করিলেন । শ্রীমার ভাঁবষ্ৎ-দৃষ্টই কার্ষে পারণত হইল! 
মাতৃভস্ত সন্তান যোগানন্দ মহারাজ আর শ্রীমার নিকট স্ছুলশরীরে ফিরিয়া আসতে 
পারেন নাই ! | 

ক্রমে সেই নিদারুণ সংবাদ শ্রীম৷ ও গৃরুদ্রাতাগণের নিকট উপস্থিত হইল । শ্রীঘা 
ডাহার প্লেহের সস্তান যোগেন মহারাঙ্জের মহাপ্রয়াণে নীরবে অশ্ু বিসর্জন কাঁরলেন 
এবং শ্রীগ্রীঠাকুরের নিকট অকুল প্রার্থনা কারলেন যেন শ্রীরামকষ্ণচরণে তাহার পুত্র 
স্থান 'পার়। মায়ার সংসারে মহামায়ার রহস্াময়ী লীলা কত মধুর এবং কত 
প্রাণস্পর্শী তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয় ! 


নবম পরিচ্ছেদ 
॥ শ্রীমা সারদা] ও স্বামী রামকৃষ্জানন্দ | 


একাঁদন দাঁক্ষণেশ্বরে ভাবচক্ষে শ্রীরামকুষ্ণদেব রাঘকৃষ্কানন্দ মহারাজ ও সারদানন্দ 
মহারাজকে ভগবান যীশ্বখৃষ্টের লীলাপার্ধদরূপে দর্শন করিয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষণ- 
দেব পরে বালয়াছিলেন ঃ “শাশ আর শরংকে দেখোঁছলাম খাঁষকৃফের 
(যীশুথৃষ্টের ) দলে ছিল” । অর্থাৎ শাঁশ মহারাজ ( স্বামী রামকৃফানন্দ ) ও শরৎ 
মহারাজ € স্বামী সারদানন্দ ) দুইজনেই যে তাহার লীলাসহচর, যূগে যুগে তাহারা 
আ'সয়াছেন এবং এইবারেও তাহার সঙ্গে আসিয়াছেন এই রহস্৷রই শ্রীশ্রীঠাকুর 
পারচয় 'দিয়াছিলেন। 

রামকুষ্কানন্দ মহারাজের প্বাশ্রমের নাম শশীভূষণ চক্কবতাঁ এবং সারদানন্দ 
মহারাজের ( প্বাশ্রমের নাম শরৎচন্দ্র চকুবর্তী ) পরম-আত্মীয় । শ্রীমাও সেইজন্য 
একই সংসারের দুইজন মহাত্যাগী সন্তানকে আপনার পুত্র বাঁলয়া অন্তরের সাঁহত 
ভালবাসিতেন। শ্রীরামকুষদেব যখন কলকাতায় শ্যামপ্কুরের বাগিতে চাকৎসার 
জন্য আগমন করেন, তখন তাহার সেবা-শুশুষার জন্য শশী মহারাজ শ্যামপুকুরের 
বাগিতে থাঁকয়া যান। নরেন্দ্রনাথ (স্থার্মী বিবেকানন্দ ), রাখাল ( স্থামী ব্রহ্মানন্দ), 
কালী (স্বামী অভেদানন্দ ) প্রভাত ত্যাগী সন্তানেরা পূব হইতেই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের 
সেবায় আত্মীনয়োগ করিয়াছিলেন। 'চাঁকৎসকগণের পরামশ-অনুসারে কাশীপুর- 
উদ্যানবাটি হইতে শ্যামপুকুরে বাটী ভাড়া করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরকে আনয়ন করা 
হইয়াছল 1 সেবা ও পথ্যাঁদ-সুব্যবস্থার জন্য শ্রীমাও আঁসয়াছিলেন শ্যামপুকুরের 
বাটিতে । সেই সময়ে সহায়তা কারবার জন্য স্বামী রামকফ্জানন্দপ্রমুখ অস্তরঙ্গ- 
সম্তানাদগেরও অনেকে শ্রীমার নিকট থাঁকতেন। 

শ্রীরামকৃফগতপ্রাণ রামক্ণানন্দ মহারাজের শ্রীগুরুর প্রাত শ্রদ্ধা, ভালবাসা ও 
আত্মীনবেদনের আদর্শ সত্যই জগতে দুল“ভ! চিকিৎসায় একটু আরোগ্য লাভ 
কারিলে যখন শ্রীরামকৃফ্দেবকে পুনরায় কাশীপুরে উদ্যানবাটীতে লইয়া যাওয়া 
হইয়াছিল, তখনও রামক-ফানন্দ মহারাজ অন্যান্য সম্তানাদগের ন্যায় তাহার সঙ্গে 
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থাঁকয়৷ 'দবারান্ত প্রাণ দিয়া সেবা-শুশুযা কারয়াছিলেন । শ্রীশ্রীঠাকুরের দুরারোগ্য 
অসুখ-সন্বন্ধে বালিতে গয়া র্মকফ্কানন্দ মহারাজ একাদন বলিয়াছিলেন “জগতের 
দুঃখ দেখে যীশু নুশাবদ্ধ হয়েছিলেন, ঠাকুরও জীবের দুগ্খৈ রোগভোগ করেছেন” । 
সত্যই তাই ॥ ঈশ্বরের অবতার যাহারা, লীলার জন্যই তাহারা 'বিশ্বরঙ্গমণ্টে অবতরণ 
করেন। মারার অন্ধকারে ডুবিয়া মানুষ যখন আপন স্বরৃপ ভুয়া যায় ও আঁনত্য- 
বস্তুকে নিত্য জ্ঞান করিয়া “আমার আমার” করে, তখনই তাহাদিগকে অজ্ঞান- 
অন্ধকার ও সংসারবন্ধন হইতে মুস্ত কারবার জন্য শ্রীভগবান সাধারণ মানুষের বেশে 
পাথবীতে অবতরণ করেন ও সকলের দুঃখ-বেদনাকে আপনার বাঁলয়া গ্রহণ কারয়া 
তাহাদিগকে মুত্তপথের সন্ধান দেন। ঈশ্বরের অবতরণ বা অবতারতত্তবের ইহাই 
মর্মকথা ৷ যুগাবতার শ্রীরামকৃফদেবের কথাও তাই। 

প্বেই উল্লেখ করিয়াছি ষে, ভগবান শ্রীরামকৃ্দেবের অন্তর্ধানের বেশ কিছুদিন 
পরে শ্রীমা সারদাদেবীকে কেন্দ্র কাঁরয়া সবত্যাগী শ্রীরামকৃষ্ণসম্তান ও ভন্তগণ 
'নরাশার অন্ধকারে আশায় বুক বাধিয়। একত্রে সমবেত হইয়াছিলেন। শ্রীরামকফ- 
মঠ বখন স্থাপিত হয়, তখন একাঁদকে যেমন শ্রীমা এক সপ্তাহকাল কালকাতায় 
বলরাম বসুর বাটীতে থাঁকয়া উত্তর-ভারতের তীর্থস্থানগুলি দর্শনের জন্য কগ্ত্রেকক্তন 
ভন্তসঙ্গে গমন করয়াছলেন, অন্যাদকে তেমান শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রাতকতি ও ব্যবহৃত 
সকল সামগ্রী বয্নানগর মঠবাণিতে স্থানাস্তাঁরত কারিয়া িত্য-নিয়ীমতভাবে রামকৃষ্ণানন্দ 
মহারাজ-প্রমুখ শ্রীরামক ফসস্তানগণ তাঁহাদিগের প্রিয়তম আচার্ষের প্জ।, আরাপ্রক 
ও সেবাদ-কর্ষে আত্মানয়োগ কাঁরিয়াছলেন। বুখেদুঃখে, সম্পদে-বগদে ও 
সংসারের অসংখ্য ঘাত-প্রাতঘাতের মধ্য দয়া শ্রীরামকফ্টসন্তানাদগের জীবন তখন 
আতবাহিত হইতোছিল | স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী ব্রঙ্গানন্দ, স্বামী অভেদানন্দ, 
স্বামী সারদানন্দ প্রভাতি সম্তানগণ তখন পারব্রাজকবেশে ভারতের পুণ্য-তীর্থস্থানগুলি 
প্দব্রজে পাঁরদর্শন কাঁরয়৷ বেড়াইতোঁছলেন। একবাড়ী ?কধবা [িনবাড়ী ভক্ষা 
কাঁরয়া তাঁহারা ক্ষুন্নিবৃত্ত করিতেন । তাঁহার পর শ্রীরামক.ফণসন্তানাদগের জীবনে 
1বরাট পটপাঁরবর্তন হইয়াছিল ! বরানগর হইতে আলমবাজার ও আলমবাজ্জার 
হইর্তেক্রমে বেলুড়ে নীলাম্বর বাবুর বাগানবাঁটর নিকটে গঙ্গার পশ্চিম-তীরে নুতন 
শ্রীরামকৃফ-মঠের প্রাণপ্রাতিষ্ঠ হইয়াছিল । তাহার 1কছু পূর্বেই কামারপুকুর হইতে 
প্রাম। কাঁলিকাতায় আগমন কাঁরয়।৷ বাগবাজারে বাস কারয়াছিলেন ও মঠের জন) 
বেলুড়ে নবানবাচত স্থান দর্শন কাঁরয়া আনান্দত হইফ্লাছলেন। রুনে স্বামী, 
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বিবেকানন্দের চেষ্টায় শ্রীরামকৃষ্ণ-মঠ প্রতীষ্ঠত হইয়াছিল বেলুড়ে । এইদিকে মাদ্রান্তে 
শ্রীরামকুষকর্মকেন্দ্র প্রাতষার জন্য শ্রীমার আশাবাদ গ্রহণ করিয়া যান করিয়াছিলেন 
ব্রামকৃফানন্দ মহারাজ । 

কিছুদিন শ্রীম৷ বাগবাজারে অবস্থান করিবার পর দাঁক্ষিণ-ভারতের তীর্ঘস্থানগুল 
দর্শন কারবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এইদিকে রামকৃষণানন্দ মহারাজের অন্তরের 
একান্ত ইচ্ছা ছিল যে, শ্রীমার পুণ্যপাদস্পর্শে দক্ষিণ-ভারতের ধূলি-মৃত্তিক। চিরপাবি্ 
হউক ॥ রামকৃফণানন্দ মহারাজ এই মমে শ্রীমাকে একাঁটি পন্র দিয়াও অনুরোধ 
জানাইয়াছলেন যে, শ্রীম৷ যেন একবার দাক্ষিণ-ভারতে উপনীত হইয়া সেইখানকার 
ভন্ত শষ্যগণের আশা পূর্ন করেন। শ্রীমা অবশেষে দক্ষিণ-ভারতে যাইতে সম্মত 
হইয়াছিলেন। 

সুতরাং হাওড়া-ষ্টেশন হইতে ট্রেনযোগে শ্রীমা ভন্তগণসঙ্গে মাদ্রাজ-আভমুখে 
যাত্রা করেন। শ্রীমার আগমন-সংবাদ মাদ্রাজের চতর্দকে প্রচারিত হইয়াছিল, 
সুতরাং শতসহম্্র দর্শনাথা রামকফ্ণানন্দ মহারাজের সাঁহত মাদ্রাজ-ষ্টেশনে শ্রামার 
আগমন-প্রতীক্ষায় সমবেত হইয়াছিল ॥ শ্রীমা যথাসময়ে মাদ্রাজ-স্টেশনে উপস্থিত 
হইলে 'জয় রামকৃষ্ণ” 'জয় মা” প্রভীতি ধবানতে চতুর্দক পর্ণ হইয়াছিল । শ্রীমাকে 
একট পন্র-পুষ্পশোভত গাড়ীতে কারয়া মাদ্রাজ-মঠে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল । 
ক্রমে একটি একি ক্রয় দাঁক্ষিণ-ভারভের সকল তীর্থস্থান রামকৃষ্ণানন্দ মহারাজ 
প্রীমাকে ঘুরাইয়া দেখাইয়াছলেন ॥ যখন রামেশ্বরমূ-মান্দিরে শ্রীমা উপনীত 
হইয়াছিলেন, তখন সেইখানকার নরনারীগণের মধ্যে এক অভুতপ্ব আনন্দপ্রেরণার 
সৃষ্টি হইয়াছিল । রামকুষ্ণানন্দ মহারাজ শ্রীমার জন্য একশত আটটি স্বর্ণানার্মত 
বন্বপন্র স্বর্ণকারকে দিয়া নির্মাণ করাইয়াছিলেন, কেনন৷ শ্রীমা আনন্দের সাহত এ 
একশত আট স্বর্ণ'নার্মত বিন্বপন্র দিয় রামেশ্বর্ম-শিবের পূজা করিবেন । সন্তানের 
অন্তরের ইচ্ছ৷ শ্রীম। পূর্ণ কারয়াছিলেন। শ্রীম। ভাবাবেশে আত্মহারা হইয়া একশত 
আটটি স্বর্ণানার্মত 'বন্বপন্র দিয়া রামেশ্বরম্-শিবের প্জা করিয়া আনাঁন্দত হইয়াছলেন 
এবং জননীর প্রাতি সন্তানের একান্ত নিষ্ঠা, ভালবাস ও শ্রদ্ধা দেখিয় শ্রীম 
. রামকৃষানন্দ মহারাজকে প্রাণ ভায়া আশীবাদ কাঁরয়াছিলেন। 

রামেশ্বরমৃতীর্থ দর্শনের পর শ্রীমাকে বাঙ্গালোর-সহরে নবানার্মত শ্রীরামকৃষ্ণ-মঠ 
ও মাঁন্দরে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল । রামকুকানন্দ মহারাজ বাঁলয়াছিলেন যে, শ্রীমার 
পুণা-পাদস্পর্শে বাঙ্গালোর-মঠ চিরপাঁবিহ হইবে! দক্ষিণদেশ-পরিভ্রমণকালে 
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প্লামকুষ্কানন্দ মহারাজ সবদাই ছায়ার মতো শ্রীমার সঙ্গে-সঙ্গে ছিলেন এবং প্রতহ 
শনজে সুগন্ধ পুষ্পদ্ধারা মাতৃচরণে অঞ্জাল দান কারিয়।৷ ধন্য হইতেন। তাহার মুখে 
তখন সদা-সবক্ষণই 'জয় মা, জয় মা'-শব্দ। দাঁক্ষিণ-ভারতে আনন্দ্ময়ী শ্রীমাকে 
এাইয়। রামকুফ্ণানন্দ মহারাজ আনন্দে ষেন আত্মহারা হইয়াছিলেন। তাহার সেই 
মাতৃগতপ্রাণের স্বত:স্ফৃর্ত আনন্দাভব্যান্ত দর্শন কাঁরয়া সমবেত নরনারী ও ভন্তুগণও 
আনন্দে উৎফুল্ল হইয়াছিলেন। 
বাঙ্গালোরে যখন শ্রীমা ছিলেন, তখনকার একটি ঘটনার কথ এখানে উল্লেখ 
করি। ঠক সন্ধ্যার পূৰে আশ্রমের জাঁমর উপর একাটি ক্ষুদ্র পাহাড়ে উঠিয়া 
কয়েকজন ভন্তসঙ্গে আপন মনে শ্রীম৷ সূর্যাস্ত দর্শন কাঁরতোঁছলেন। রামকৃষ্ণানন্দ 
মহারাজ সেই কথা শু'নয়া ভান্তিগদগদ চিত্তে বাঁলয়া উীঞলেন £ “আরা, মা 
পবতবাসনী হয়েছেন 2" এই কথা বাঁলতে বাঁলতে দুতপদে তান সেইম্ানে 
উপাস্থত হইলেন এবং শ্রীমার চরণযৃগলে মস্তক রাখিয়া উচ্চস্বরে স্তবপাঠ কাঁরতে 
লাগিলেন-_ 
সবমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সবাথসাধিকে 
শরণ্যে ন্রযন্ধকে গৌর নারায়াণ নমহস্ডেতে ॥ 
সৃষ্টিস্থাতাবনাশানাং শান্তভুতে সনাতাঁন । 
গুণাশ্রয়ে গুণময়ে নারায়াণ নমোহঙ্ক্ুতে ॥ 
শরণাগতদীনার্তপারন্রাণপরায়ণে । 
সবস্যাঙ্হরে দেবী নারায়াঁণ নমোহস্তু তে ॥ 
রামকুষ্ণানন্দ মহারাজের এরূপ ভাবাবহবল অবস্থা দর্শন ক'রিয়। সকলেই বিস্মিত 
ও আনন্দমুগ্ধ হইয়াছিল । 
স্তবপাঠের পর রামকৃষণানন্দ মহারাজ পুনরায় করজোড়ে বাঁলতে লাগিলেন £ 
“কৃপা, কৃপা”! শ্রীম। সাবিষ্ময়ে প্রতাক্ষ কাঁরলেন যে. রামকৃ্ণানন্দ মহারাজ একেবারে 
উন্ম্তপ্রায় এবং বাহ্যজ্ঞান তাহার নাই বাঁললেই হয়। তান সম্লেহে সন্তানের 
মস্তক স্পর্শ করিয়া আশীবাদ করিলেন। রামকুষ্কানন্দ মহারাজ : ধীরে- রে 
গ্রকৃতিস্থ হইয়া শ্রীমাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া নীরবে গন্ভীরভাবে সেই স্থান ত 
কাঁরলেন। তাহার পর শ্রীমা সেইম্ছানে উপবেশন কাঁরয়া কিছুক্ষণ জপ ও ধ্যান 
কারলেন। ভাবসমুদে ডুবয়। শ্রীমার মনও যেন তখন আনন্দলোকে 'বিচরণ 
ফিভিহিদে । রুমে শ্রীমার ধ্যান ভঙ্গ হইল। তিনি ধীরে ধীরে ক্ষুদ্র পাহাড় 
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হুইঙে অবতরণ কাঁরয়া৷ আশ্রমের দিকে গমন করিতে লাগলেন । সত্যই সেইদিন 
শ্রীমার মধ্যে দেবী মাহষমীর্দনীর পূর্ণ-আবর্ভাব লক্ষ্য করিয়া সকলে ধন্য 
হইয়াছলেন । সেই 'দব্য-আঁবির্ভাব প্রতাক্ষ কাঁরয়াই রামকৃষ্কানন্দ মহারাজ 
শ্রীমাকে সিংহবাহনী দেবী দুর্া-জ্ঞানে পূজা করিয়াছিলেন । শ্রীমাও . সেইাদন 
“মহাদেবীর ভাবে বহুক্ষণ আবষ্ট ছিলেন । 

ইহার পর বহুঁদন গত হইয়াছিল । শ্রীমা দক্ষিণ-ভারত হইতে প্রত্যাবর্তন 
করিয়া কাঁলকাতায় উদ্বোধনের বাটীতেই বাস কারয়াছিলেন । 

শরীরত্যাগের দুই-তিনাদন পুরে রামকৃষ্ণানন্দ মহারাজ কি জান কেন, 
শ্রিমাকে দর্শন কারবার জন্য একান্তভাবে ব্যাকুল হইয়াছলেন। দাক্ষণদেশ 
হইতে রামকফ়্।ন্দ মহারাজ প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন এবং শ্রীমাও তখন বাগবাজার 
হইতে কছুদিনের জন্য জয়রামবাঠী 'গিয়াছেন। স্বামী রামকুঞ্জানন্দ মহারাজের 
একান্ত অনুরোধে জনৈক ভন্ত শ্রীমাকে কাঁলকাতায় আনয়ন কারবার জন্য 
জয়রামবাঠী গমন কারিয়াছিলেন । শ্রীমা কিন্তু ঘ্েহের সন্তান রামকঞ্জানন্দ 
মহারাজের আঁন্তম অবস্থা শ্রবণ করিয়া কীভাবে স্বচক্ষে তাহ দর্শন কারবেন এই 
টিন্ত। করিয়া কাঁলকাতায় প্রত্যাবর্তন কারতে সম্মত হন নাই। তবে শ্রীমা 
জয়রামবাটী হইতে কালিক?তায় আসিলেন না বটে, কিন্তু সৃক্ষমশরীরে দর্শন দান 
কাঁরিয়া 'প্রয় সম্তানের অভিলাষ পূর্ণ করিয়া ছলেন। রামকৃ্ণানন্দ মহারাজ মুমূর্ষু 
অবস্থায় শ্রীমাকে সৃক্ষাশরীরে দর্শন কারবার পর অকস্মাৎ বাঁলয়া উঠিয়াছিলেন £ 
“ঠাকুর, মা, স্বামীজী এসেছেন ! আসন পেতে দে।” কিছুক্ষণ পরে উচ্চৈঃস্বরে 
পুনরায় তান বিয়া উঠলেন £ “দেখতে পাঁচ্ছিস্‌ না, ঠাকুর এসেছেন, মাদুর 
পেতে দে, আর তিনটে তাঁকয়া দে" । মহারাজের সেবক স্তামিত হইয়া তাহার 
আদেশ পালন কাঁরলেন । সমবেত ভ্রাতৃবৃন্দ বিস্ময়ে স্তন্ধ হইয়া রামকৃষ্ণানন্দ্‌ 
মহারাজের 'দব্যদর্শনের অবস্থা প্রতক্ষ কারতোছলেন। “তারা চলে গেছেন” এই 
বালয়৷ রামকষ্ণানন্দ মরারাজ ধারে ধীরে দৃঝল হস্তদুইটি উত্তোলন কারয়া ক্ষীণ কণ্ঠে 
তিনবার কীহাদগের উদ্দেশ্যে প্রণাম কারলেন এবং নি:শব্দো ক কথা কাহলেন। 
সেবক ও গুবুন্রাতাগণ রহস্যময় দৃশ্যের শুধু দুষ্টা হইয়। বাঁসয়াছিলেন। তাহার পর 
শ্রীমার নাম ধীরকণ্ঠে বালতে বাঁলতে রামকুঞ্ণানন্দ মহারাজের চক্ষু হইতে কয়েক” 
“ফৌটা তপ্ত অশ্রু গড়াইয়। পাঁড়ল ! 


?কছুক্ষণ পরে ীতাঁন যেন কছু প্রকাতস্থ হইয়াছিলেন এবং সেই লি 
৯ 
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দিব্যদর্শনের কথা জনৈক ভক্তকে বাঁলয়াছিলেন। বাঁলবার সময়ে তান আতি- 
ধীরে তাহাকে একটি গানের প্রথম চরণাঁট উচ্চারণ কাঁরয়া বাঁলয়াছিলেন £ 
“পোহালো দুঃখ-রজনী |” তাহার পর তান মহাকাঁব গারশচন্দ্রকে 1দয়। এ 
গানের বাকী অংশ পূর্ণ করিয়া একটি গান রচন। করির়া 1দবার জন্য ভন্তকে 
অনুরোধ করিয়াছিলেন। ভভ্ত পরে রামকৃষ্ণানম্দ মহারাজের সেই আঁন্তম ইচ্ছার 
কথা একাঁদন গিরিশচন্দ্রকে জানাইলে গারিশবাবু এ প্রথম লাইনাঁটকে অনুসরণ, 
কাঁরয়৷ সম্পূর্ণ একটি গান রচন৷ কারয়াছিলেন এবং সেই গানাঁট হইল-_ 


পোহাল দুঃখ-রজনা 
গেছে 'আমি' 'আম' ঘোর কুস্বপন ; 
নাহ আর ভ্রম জীবন-মরণ ; 
হের জ্ঞান-অরুণ-বদন বকাশে, হাসে জননী । 
বরাভয়করা দিতেছে অভয়, 
তোল উচ্চতান, 
গাও জয় জয়, রর 
বাজাও দুন্দভি, শমনাবজয় ; মার নামে পূর্ণ অবনী॥ 
কাহিছে জননী, “কিদো না, রামকুষপদ দেখ না। 
নাহক ভাবনা, রবে না যাতনা” ; 
(হের ) মম পাশে করুণার দু'টি আখ ভাসে ; 
ভূবন-তারণ গুণমণি১। 


ভাবে ও ভাষায় গানাঁট রসসমৃদ্ধ হইয়াছিল । গানাঁটর মমকথা যেন জাীবন্মুস্ত 
শ্রীরামকুফসন্তান রামকৃফণানন্দ মহারাজের জীবনরহস্যের পারিচয়েই মুখর হইয়াছিল । 

যাহাহউক আচার শ্রীরামকৃফদেবের নাম ধারে ধীরে উচ্চারণ করিতে ফাঁরতে 
রামকৃষ্ানন্দ মহারাজের জীবনদীপ চিরাদনের জন্য 'নবাঁপত হইয়াছিল এবং 





১। এই গানটির রচন1-সম্বন্ধে একটি ভিন্ন মতও আছে। প্রীমাকে সৃপ্্ষশরীয়ে দর্শন 
, “করিবার পর রামকৃঞ্চানন্প মহারাপ্র গিরিশচস্র ঘোষকে ডাকাইয়া আনিয়া! গানের প্রথম ছত্র 
ও গানের ভাটি স্বয়ং বলিয়1 দিয়া গানটি চন] করিতে বলেন । তাহার আদেশ অনুসারে 
গিরিশচন্দ্র গানটি রচনা! করেন । পরে গানটি শুনিতে ইনি বাশুনিবার পরেই রামকুষকানন্দ 
মহারাজ দেহরক্ষা করেন। 


বিশ্বরৃপণী মা সারদা ১৩১. 


সমবেত গুরুদ্রাতা ও ভন্তগ্রণকণ্ঠে ধ্বানত শ্রীরামকৃফদেব ও শ্রীসারদাদেবীর নাম 
গুরুগন্তীর ওজ্কারধ্বনির সঙ্গে উধধ্বলোকে মিলাইয়৷ যাইতোছিল। 

ক্লমশ সেই নিদারুণ সংবাদ চতুর্দকে ভন্তসমাজে ছড়াইয়া৷ পাঁড়িল। শ্রীমার 
নিকটও এ সন্তানাবয়োগের সংবাদ উপাস্থত হইল। শ্রীমা শুনিয়া একটি গভীর 
দীর্থানঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বাঁলয়াছলেন £ “শশি আমার চলে গেছে, আমার 
কোমর ভেঙে গেছে”। সতাই শাঁশ মহারাজ তথা রামকৃফানন্দ মহারাজের মহাসমাধির' 
সংবাদে সন্তানবৎসলা শ্রীমার মন ?বশেষভাবে ব্যাথত হইয়াছিল। 


দশম পরিচ্ছেদ 
॥ শ্রীমা সারদ। ও স্বামী অদ্ভূতানন্দ ॥ 


'্ীপ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ'-গ্রন্ছে দোখ, লাটু মহারাজ তথা স্বামী অদ্ভুতান্ন্দ 
মহারাজ একজন ভন্তকে বাঁলতেছেন £ “জানো ! ঠাকুর হামাকে টেনে নিলেন । 
হাম একটা অনাথ, কুথাকর কে, হামায় তান ভালবাসা ঢেলে 'দলেন। হামায় 
শৃতাঁন কৃপা না করলে হামাকে নকরী করতে করতে বকরী বনে যেতে হোত ; 
হামার সারাজীবন বিলকুল লষ্টো হোয়ে যেতে”। পুনরায় বাঁলয়াছলেন £ 
“জানো, হামার যা-কুছু, সব তার দৌলত । হামার মতো মুখ্যুর ক আর সাধন কর্বার 
?দল্‌ থাকতো ? হাম সাধনার ক জানে ১ হামাকে 1তাঁনই তে সব সাধন-ভজন 
দেন। হাম্ন তে কেবলু তাঁর সেবক হোতে চেয়েছিলুম ; বাকা তাঁনই তে 
হামাকে সাধন-ভজন ?শখালেন । হামান তো জানে না তখন সাধন-ভজনে লাভ 
ক? উাঁনই তে। হামাকে শুনালেন রামজীর বাপার”। এই সহজ-সরল 
কথাগুলি হইতে অদ্ভুতানন্দ মহারাজের জীবনকথা ও জীবনরহস্যের মোটামুটি 
পরিচয় পাওয়া যায় । 

লাটু মহারাজের পৃবাশ্রমের নান ছিল রাখতুরাম। তানি বিহারের ছাপরাজেলার 
আঁধবাসী ছিলেন। কাঁলকাতার রামচন্দ্র দত্তের বাচীতে তানি গৃহকর্ম কারতেন। 
ক্রমে শ্রীরামকৃষদেবের সংস্পর্শে আসলে শ্রীরামকষদেব লোৌহকে স্পর্শ কাঁরয়া 
স্বর্ণে পারণত কারয়াছিলেন । করুণাময় শ্রীরামকৃষদেব নিরীহ লাটুকে কৃপা কারিয়া 
চরণে স্থান 1দয়াছিলেন এবং আপনার দিব্যলীলার সহচর করিয়া লইয়াছিলেন । 
শ্রীরামকৃফদেব যেমন আপন জীবনাদর্শ [দয়৷ সমগ্র বিশ্ববাসীকে দেখাইলেন যে, 
কেবল পহাঁথগত গবদ্যা আবদ্যারই সমান, উহার সাহায্যে সংসারবন্ধনেয় পারে গগয়া 
ঈশ্ষরীয়-জ্জানে জীবনকে ধন্য করা যায় না এবং একমাত্র আঁবদযানাশী : বক্ষাবিজ্ঞানই 
মানুষকে শাশ্বত শাস্ত ও আনন্দ দিতে পারে, তেমানি ?নরক্ষর অথচ সাধনাসদ্ধ লাটু- 
মহারাজকে দয় বিশে প্রমাণ করিলেন যে, গ্রন্থ গ্রন্থীবশেষ। আঁবদ্যার শৃষ্খল 
:গ্রন্থবিদ্যা ও পাওতে;র দ্বারা ছিন্স করা যায় না, পাঁগত্যের পারে ও মন-বুদ্ধির 
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পারে অজ্ঞান?তরস্করণী ব্রক্ম বিদ্যাই একমান্র মানুষকে চিরাঁদনের জন্য আলোকক্লাত 
ও মুন্ত কারিতে পারে । -. 
. . লাটন মহারাজের প্রাতি ভগবান শ্রীরামকুষ্দেবের অহেতুকী কৃপা ও করুণ ছিল 
এবং সেই অহেতুক কৃপার কথায় এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে নিরক্ষর ও আচার্যসেবা- 
পরায়ণ হস্তামলকের কথা । হস্তামলকও ভগবান শঙ্করাচার্ষের অহেতুকী কৃপা ও. 
করুণা করিয়া ব্রহ্মজ্ঞানবরিষ্ঠ তোটকাচার্ষে রূপান্তীরত হইয়াছিলেন। সুতরাং 
অধ্যাত্মসাধনার জগ্গতে এ'কথাই সত্য যে, মুক্তি ও জীবনাসাদ্ধর জন্য গুরুকপার 
প্রয়োজন । অদ্বৈতবেদান্তের আচার্যরাও বলেনঃ “অদ্বৈতং ন্রিষু লোকেষু 
নাদ্বৈতং গুরুণা সহ”,_ অর্থাৎ সৃক্ষজ্জানীবচার বা নোতি নোত-মার্গে বিচার কাঁরতে 
কাঁরতে জাগাতক সকল সম্পর্কের বন্ধন ছিন্ন কাঁরতে হইবে, 1ক্তু জ্ঞানদাতা। 
গুরুকে কখনই অস্বীকার কাঁরতে নাই, কারণ গুরু অভীষ্টদেবত। ইস্টেরই প্রাতিমূর্তি, 
গুরুই জ্ঞানমৃত্তি ত্রক্ষ ; সুতরাং অধ্যাত্মসসাধনার জগতে জ্ঞানদাত৷ গুরুর কৃপা ও করুণ! 
অস্বীকার করার কথা নয়। একটি ভন্তবাণীতেও দেখি-- 
মূুকং করোতি বাচালং ্‌ 
পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গারিম্‌। 
যত কৃপা ত্বমহং বন্দে 
পরমানন্দমাধবমূ ॥ 

গুরু ও ঈশ্বরের কৃপা হইলে মৃক বা বোবাও বাচাল ব৷ বাকৃশান্তসম্পন্ন হয় ৷ 
অতএব হে পরমানন্দস্বরুপ মাধব-শ্রীকৃষ্ণ, তোমায় প্রণাম কর, বন্দনা কার ও 
তোমার শরণাগত হই, আমায় কৃপা কর"! জীবনাসদ্ধর পথে ইহা মূলমন্ত্র 
সাধনজীবনে পুরুষকার প্রবল হইলেও কপার (7৪০: ) একি উপযোঁগতা ও 
সার্থকতা আছে । অদৃষ্টের কথ অবশ্য স্বতন্ত্র । তবে ঈশ্বরানুগ্রহের আসনে যাঁদ 
অদৃষ্ট প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে ভাঁন্তসাধনার ক্ষেত্রে তাহারও প্রয়োজনীয়তা আছে জীবনের 
বাস্তব ক্ষেত্রে দোঁখ যে, কপার জন্য শ্রীশঙ্কর-শষ্য হস্তামলক পূর্ণজ্ঞানী তোটকাচার্ষে 
এবং শ্রীরামকৃফসম্তান লাটু রাখতুরাম অদ্ভুতানন্দে পাঁরণত হইয়াছিলেন ॥ 
শ্রীসারদাদেবীও বাঁলতেন যে. অদ্ভুতানন্দের জীবনের সকল-ঁকছুই অন্তত ও 
শবস্মরকর । অন্ভুত চরিত্র ও জীবনকর্ম বাঁলিয়াই ম্বানী 1ববেকানন্দ তাহার নাম 
রাখিয়াছিলেন অদ্ভুতানন্দ। | 

লাট? মহাক্রাজ ঝা অদ্ভুতানন্দ মহারাজ ম্নেহময়ী শ্রীসারদাদেবীর একান্ত অনুগত 
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সন্তান ও সেবক ছিলেন। একবার কাশীতে যখন জ্লীমা অবস্থান কারতেছিলেন, 
তখন শ্রীমার প্রাত অদ্তুতানন্দ মহারাজ্জের একট "গোপন ভাল্ত'-র পরিচয় পাওয়া 
গগয়াছিল । “গোপন ভাস্ত' বাঁলতোঁছ এইজন্য যে, সেই ভান্তর কোন বাহ্যপ্রকাশ ও 
বাইরের আঁভব্ান্ত ছল না, ছিল একমান্র অন্তরের মাঁণকোঠায় লুকানো গভীর 
শ্রদ্ধা ও মাতৃভীঁন্তর অন্তঃসাললধারা,_যে ধারা ব৷ প্রবাহকে ঠিক ভাষা দয় ব্য্ত 
কর। ও বুঝানে। যায় না । অন্ডুতানন্দ মহারাজ অনেক সময়ে লোকদেখানো। কৌতুক 
ও কটাক্ষ কারয়া অনেককে বাঁলতেন £ “তোদের মা-ঠাউনকে হাম মানে নে”। 
অকস্মাৎ শুনিয়া অনেকে হয়তো হৃদয়ে একটু িন্মভাব পোষণ কাঁরতেন । 
একদন লাটু মহারাজ কতকগুল 'বন্বপন্র লইয়া কাশীবশ্বনাথের পূজা করিতে 
যাইবেন স্থির করিলেন । বস্তু কিছুক্ষণ পরে তান মনে মনে বাঁলয়া উঠিলেন £ 
“চল্‌, আগে মার কাছে যাই” । তান শ্রীমার নিকট উ্পাস্ছত হইয়া ভান্তভরে 
মাতৃচরণে 'বন্বপল্লা্খাল দয়া অশ্রু বিসর্জন কারতে লাগিলেন । অকস্কাৎ লাটু 
মহারাজের সেই অবস্থা ও কাও দোঁখিয়া শ্রীমা বাস্মত হইলেন । শ্রীম৷ তাহার 
অবোধ সন্তানকে প্রবোধ দান কাঁরয়া মন্তফে হস্ত বূলাইয়া দিতে লাগলেন । 
বাঁললেন £ «ক বাবা লাটু, ব্যাপার কি ৮ লাটু মহারাজ বাম্পগদগদ কণ্ঠে 
বাঁললেন ৪ "জ্যান্ত শিবের পৃজো হলো ম।”। শ্রীমা হাঁসয়। বান্ধুলেন ঃ “তাই 
নাক 2 তাহার পর লাটু মহারাজকে শ্রীমা প্রাণ ভরিয়। আশীবাদ করিলেন । 
এঁকবার শ্রীন্রীদূর্গাপ্জা-উপলক্ষ্যে জয়রামবাটী হইতে 'ফাঁরিয়। শ্রীমা বাগবাজারে 
বঘলরাম-মান্দরে একমাস অবস্হান কারয়াছলেন। লাটু মহারাজও তখন শ্রীমার 
সঙ্গে ছলেন । সেই সময়ে লাটু মহারাজ প্রায়ই বেদাস্ত-বিষয়ে ?বচার করিতেন । 
বেদাস্তশান্ত্র বিন্দ্াবিসর্গও তিনি পড়েন নাই, কিন্তু শুনিয়া ও অনুভাতির দুঁষ্টতে 
বেদান্তের সকল গভীর তত্ত ও মীমাংসাই লাটু মহারাজের আঁধগত হইয়াছিল । 
কাজেই লাটু মহারাজের নিকট বেদাস্ত-বচার সাধারণত অস্থাভাঁবক বাঁলয়া মনে 
হইলেও স্বাভাঁবকই হইয়াছল। বলরাম-মন্দিরে [কিছুদিন আতবাহিত কাযা 
ল্লীমা যখন পুনরায় জয়রামবাটিতে যাইবেন স্থর হইল, তখন অগত্য। লাটু মহারাজ 
নিজের মনের আঁভমান ঢাঁকিবার জন্য নিজের ঘরে উচ্চৈঃস্বরে বেদাস্ত-ধিচার আর্ত 
করিরা দিলেন। তান উচ্চৈঃস্বরে শ্রীমাকে শুনাইয়া [বিচার কর্িতোছলেন £ঃ 
““সৃব্যাসীর কে পিতা, কে মাতা ? সন্ব্যাসী নি্মায়া” । শ্রীমা তখন উপরে নিজের 
প্বর হইতে [সিশড় দিয়া নীচে নাঁমতেছিলেন । তিন লাটু মহারাজের অদ্ভুত বেদাস্ত- 
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শ্ববচার শুনিয়া একটু দাড়াইয়া৷ বাঁললেন £ “বাবা, লাটু, তোমায় আমাকে মেনে 
কাজ. নেই বাব” । লাটু মহারাজ বুঝলেন ষে, 'কে মাত" 'বচার শুনিয়া করুণাময়ী 
শ্রী অন্তরে ব্যথ! পাইয়াছেন । কিন্তু শ্রীমা ভালভাবেই জানেন যে, ঠাহার ঘ্লেহের 
লাটু শ্রীশ্রীঠাকুর ও তাঁহার মাতা-ব্যতীত অন্য আর কাহাকেও জানে না। শ্লীমার 
প্লেহপূর্ণ কথায় লাটু মহারাজের চমক ভাঁঙ্গল। তাঁহার বেদান্ত-বিচার তখন 
কোথায় ভাসিয়া গেল, লাটু মহারাজ শ্রীমার চরণতলে লুটাইয়। পাঁড়য়া৷ কাঁদতে 
লাগিলেন । শ্রীমাও সরলা বাঁলকার ন্যার লাটু মহারাজের সঙ্গে কাদতে 
লাগিলেন । মাত৷ ও পুত্রের সেই প্লেহ-ভালবাসার আঁভনয় দোখবার ও উপভোগ 
কারবার মতো দৃশ্য ছিল । কস্তু লাটু মহারাজ শ্রীমার চক্ষে জল দোঁখয়া আর 
থাকিতে পারিলেন না । তান (নিজের চক্ষু মুছিয়া শ্রমাকে প্রধোধ 'দিতে 'দতে 
বাললেন £ “বাপের ঘরে যাচ্ছ মা, কাদতে আছে ক” ৪ এই কথা বাঁলয়া নিজের 
উত্তরীয় দয়। লাটু মহারাজ শ্রীমার চক্ষের জল মুছাইতে লাগিলেন । শ্রীমা তখন 
শান্ত, স্থর ও আনন্দময়ী মুর্তি! করুণায়, প্রসম্নতায় ও ভালবাসায় যেন তাঁহার মুখ 
পুনরায় উজ্জ্বল হইয়া উাঠিল। দ্নেহের সম্তানগণের সাঁহত ক্লেহময়ী সন্তানবৎসলা 
গ্রীমার এই ধরণের কত লীলাখেলাই না কতবার হইয়াছে! লীলা যে রহস্যময় 
তাহ। শ্রীমা ও শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনঘটন। লক্ষ্য করিলে বেশ বুঝা বায় ! 
লাট? মহারাজ বিশ্বাস করিতেন যে, শ্রীমা সাক্ষাৎ ঈশ্বরী ভগবতী, মত্যে অবতীর্ণ 
হইয়াছেন শ্রীরামকৃফণলীলাকে পূর্ণ ও সার্থক করিবার জন্য । এই জ্বলন্ত বিশ্বাসের 
'পাঁরিচয় পাই আমরা লাটু মহারাজের জীবনে 'বাঁভন্ব রকমের কথায় ও আচরণে । 
এক ভভ্তকে লাটু মহারাজ বাঁলতেছেন ঃ “কেউ কুচ্ছু কর্বে না, কেবল মা-ঠাউন, 
মআ-ঠাউন ঝ'লে হুজুগ্গ করবে । হামনে মানে না তোদের এমন মা-ঠাউনকে । মাকে 
মানা কি সহজ কথা রে! তাঁর (ঠাকুরের ) প্জ তান গ্রহণ করেছেন, বুঝো 
ব্যাপার ! মা-ঠাউন যে ?ক তা একমান্র তান (ঠাকুর ) বুঝোছলেন। তান যে 
প্যং লক্ষমী। তাঁর দয়া বুঝতে গেলে বহু তপস্যার দরকার" । কথাগুলের মধ্যে 
শ্রীমার প্রাতি লাট? মহারাজের অন্তরের গভীর শ্রদ্ধা, বিশ্বাস ও ভান্তর ভাব বুঝিতে 
“পার৷ যায়। 
আর একাঁদনের ঘটন৷ দক্ষিণেশ্বরে শ্রীমা যখন নহবতঘরে থাকতেন তখন 
'শ্রীমাকে একান্তভাবে একাকী নর্জনে জীবনযাপন কারতে হইত। তখন তাঁহাকে 
'ভন্ত-সম্তানাদগের আহারের জন্যও ব্যবস্থা কারতে হইত। একাঁদন লাট্‌ মহারাজ 
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গাঙ্গাতীরে বাঁসয়। আছেন । সেই সময়ে শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহাকে দেখিয়া বাঁললেন 2 “ওরে; 
লেটো। তুই এখানে বসে আছিস্‌, আর উীন যে নহবতে রুটিবেলার লোক পাচ্ছেন: 
না”। লাটু মহারাজ সসব্যস্তে উঠিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন । 
শ্রীশ্রীঠাকুর তখন তাঁহাকে শ্রীমার নিকট লইয়। গিয়া বললেন ঃ “এ ছেলোঁটি বেশ 
শুদ্ধসত্ত । তোমার যখন যা প্রয়োজন হবে, একে বলো, এ করে দেবে ।” এই 
ঘটন৷ বহু পূর্বেকার, তখন সবেমাত্র লাটু মহারাজ প্রথম শ্রীমার সেবা করিবার, 
অধিকার লাভ করিয়াছেন । অবশ্য শ্রীশ্রীঠাকুরই শ্রীমাকে সেবা কারবার আঁধকার- 
লাটু মহারাজকে দান করিয়াছিলেন । যাহাহউক সেহাঁদন হইতে লাটু মহারাজ, 
আনন্দের সাঁহত শ্রীমার বিবিধ কর্মে ও সেবায় 'নিযুস্ত হইলেন। 
প্ৰেই বাঁলয়াছি ষে, লাট: মহারাজ শ্রীমাকে সাক্ষাৎ ঈশ্বরী এবং নিজের 
গর্ভধারণী মার মতে জ্ঞান ও শ্রদ্ধা কারতেন। তাই লাটু মহারাতজর মনে যখন 
কোন দুঃখ বা আভগান উপস্থিত হইত, তখন তান শ্রীমার আশ্রয় লইয়া মনে মনে 
সান্তনা ও শান্ত লাভ কারতেন। বাঁলতে গেলে লাটু মহারাজ তখন হইতে শ্রীমার 
সঙ্গে ছায়ার মতো থাঁকতেন। দাঁক্ষণেশ্বরে নহবত ঘরে থাকলে কিংবা কোন 
দেশ-জ্রমণে বাহর হইলে, লাটু মহারাজ শ্রীমার সঙ্গে যাইতেন। মনে পড়ে, 
শ্রীশ্রীঠাকুরের মহাসমাধির পর শ্রীমা যখন স্থান-পাঁরবর্তনের জন্য বৃন্দাব্নধামে 
'গিয্লাছিলেন তখন মাতৃভন্ত লাট? মহারাজ্ত শ্রীমার সঙ্গে ছিলেন । অবশ্য তখন আরও, 
অনেক ভস্ত-সন্তান শ্রীমার সঙ্গে গিয়াছলেন । বৃন্দাবনে থাকবার সময়ে লা: 
মহারাজের আহার-বহারের দিকে বিশেষ কোন লক্ষ্য ছিল না। অনেক সময়ে 
1নজের খাবার-্দ্রব্য বানরদের খাওয়াইয়া৷ দিতেন এবং অত্যন্ত ক্ষুধা অনুভব কারলে 
তবে শ্রীমার নিকট গিয়া কিছু খাবারের জন্য আবদার করিতেন । শ্রীনাও সসব্য্ত 
হইয়া তাঁহার অবোধ সন্তানের জন্য খাবারের বাবস্থা নিজের হাতে কারিয়া দিতেন । 
একান্ত শশুর ন্যায় সরল স্বভাব 'ছিল বাঁলয়া লাটু মহারাজ মধ্যে মধ্যে আঁভমানও 
কাঁরতেন এবং সেই আঁভিমান তান একমাত্র শ্রীমার উপরই কারতেন। অত্যন্ত 
আঁভমান হইলে অনেক সময়ে শ্রীম৷ লাটু মহারাজকে িজের কাছে বসাইয়া আঙ্গর- 
যয করির্লা খাওয়াইতেন এবং তখনই লাটু মহারাজের সকল আঁভমান 'দৃর- 
হইয়৷ যাইত । ও 
একবার বৃন্দাবনে লাট? মহারাজ কাহাকেও কিছু না বাঁলয়া তিনাঁদন যমুনা - 
'শীলনে একাকী তপস্যা কারতে গিয়াছলেন। এইদিকে শ্রীমা লাট্‌ মহারাজের: 
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জন্য ভাবয়াই আঁস্র ৷ শ্রীমা ক্রমশ চণ্টল হইয়া! পাঁড়লেন। লাটু মহারাজের: 
কিন্তু কোনই খোঁজখবর ছিল না । িনাঁদন অতীত হইলে লাটু মহারাজ শ্রীমার 
নিকট উপস্থিত হইলেন। মাথার চুল উস্কো-খুসকো, মুখ ও চক্ষু রন্তবর্ণ ও শুক । 
লা? মহারাজকে এর্প অবস্থায় দৌঁখিয়া শ্রীমা সসব্যস্তে জিজ্ঞাসা কাঁরলেন ঃ 
“কোথা ছিলে লাটু 2” লাট: মহারাজ বাঁললেন £ “মা, এ নদীর ধারে 'ছিলুম” । 
কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া সরল বালকের ন্যায় আবার বাঁললেন ৪ “বড় খিদে 
পেয়েছে মা, কুছু খাবার দিন” । শ্রীমার নিকট তখন কিছুই ছিল না, সুতরাং কি 
দিবেন শ্রীম। ভাবিয়াই আঁস্থুর। যাহাহউক তাড়াতাঁড় খুজয়া-পাঁতয়া ঘরে যাহা 
ছিল শ্রীমা তাহাই আনিয়া দিলেন। লাটু মহারাজ শান্তাশষ্ট বালকের মতো এ 
খাবার খাইয়। ধীরে ধীরে বাঁহরে চাঁলয়া গেলেন । শ্রীমা নীরবে লাটু মহারাজের 
সকল-কছু ভাব লক্ষ্য কারয়া একট: হাঁসতে হাঁসতে বাঁললেন £ “লাটুর সবই 
অন্তত'” । 

একবার কোন এক সময়ে জনৈক ভভ্তকে শ্রীমার প্রসঙ্গে লাটু মহারাজ বাঁলয়া- 
ছিলেন £ “দেখ্‌তে,, মায়ের কৃপায় হামাদের তীর্থে যাওয়া হলো । এমোন ভালবাসা 
দয়ে শ্রীমা হামাদের সব বাধিয়ে রেখেছেন” । যথার্থই শ্রীমা তাহার সকল ভস্ত- 
সন্তানাদগকে অনস্ত প্লেহ-ভালবাসার ডোরে 'নাবড়ভাবে চিরাদন বাঁধিয়া রাঁখিয়া- 
[ছিলেন। ভভ্ত-সম্ভতানাদগের কথাও তাই ! তাহারাও শ্রীমা ব্যতীত বিশ্বসংসারে আর 
আপনার বাঁলয়। কাহাকেও নিতেন না, বা জানতেন না । লাটু মহারাজের কথা 
অবশ্য স্বতন্ত্র । কোন ভাল 'জানষ পাইলে লাট: মহারাজ সবাগ্রে শ্রীমার কথাই মনে 
কাঁরতেন এবং তাহ শ্রীমার নিকট পাঠাইয়া দিয়া তবে মনে শান্ত পাইতেন। 

লাটু মহারাজ যখন কাশীতে থাকতেন তখন যে-কোন ভক্ত কাশী হইতে 
কাঁলকাতায় আসত তাহার সাঁহত সযত্তে শ্রীমার জন্য কয়েকটি কাশীর বেগুন ও. 
পেয়ার পাঠাইয়া দিতেন এবং শ্রীমাকে দিবার জন্য তাহাকে শ্রীমার পরিচয় দয়া 
বাঁলতেন £ “দেখো, হামার সেই দক্ষিণেশ্বরের মা” । লাটু মহারাজ এমনই 
অন্তরের নিবিড় আকর্ষণে “হামার সেই দক্ষিণেশ্বরের মা' কথাগুলি বাঁলতেন, 
তাহা শুনিলে পুলকে সবশরীর আপ্লুত হইয়া যাইত, এবং সেই ভক্তের নিকট হইতে 
শ্রীমা যখন লাটু মহারাজের এ কথা শুঁনিতেন, তখন তিনিও আনন্দে অধীর হইয়া 
উঠ্িতেন। জননী ও সন্তানের মধ্যে সেই নিবিড়-মধুর সম্পর্ক সত্যই অতুলনীয় ও 
বর্ণনার অতীত। লাটু মহারাজের শ্রদ্ধা-ভাস্তর প্রসঙ্গে একবার শ্রীমা একজন 
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ভস্্কে বাঁলয়াছিলেন £ “লাটু কি কম গা? লাটুর সেবা কর। সেই সময়ে 
€ দক্িণেশ্বরে ) লাটু আমার কত কাজ করতে । লাটুর সেবা করলে তোমার কল্যাণ 
করে 

লাটু মহারাজের জীবনের সকল কর্ম ও আচরণ সত/ই অস্ভুত ছিল । শ্রীন্রীচণ্তীতে 
আছে '্ত্ীয়া: সমস্তাঃ সকলাঃ জগৎতযূ” জগতে সকল শ্ত্রীলোকই মাতৃজাত ও 
' জগজ্জননীর প্রতিমৃর্তি। লাটু মহারাজ সেই আদর্শ জীবনে অক্ষরে অক্ষরে প্রাতপালন 
করিতেন। সেই আদর্শ তান শক্ষা কারয়াছিলেন তাহার 'বিশ্ববরেণ্য আচার্য 
শ্রীরামকৃফদেবের ও বশ্বরুপপিণী মা শ্রীসারদাদেবীরই নিকট। তাহারই জন্য লাটু 
মহারাজ 1বশ্বের নারীজাতির আদর্শ-সম্বন্ধে বালতে যাইয়া প্রায়ই বাঁলতেন £ “তোমর৷ 
সীত।, সা'বিন্রী, গার্গীকে আদর্শ কর আর এ যুগে শ্রীমাকে আদর্শ কর। মা আমাদের 
ভুত-ভবিষ্যং সব জানেন। দেখছ না, মাকে জান্বার জন্য আম কত তপস্জ 
করছি। মা কি আমার সোজা জানষ ! তোমরা মাকে আদর্শ কর”। আবার 
কর্নও কথনও শ্ত্রীলোকদের লক্ষ্য করিয়া বাঁলতেন £ “তোমর। মাকে জানে। । 
মাকে আদর্শ করো । কেবল মুখে মা মা বললে হবে না” । 

কাশীতে থাকবার সময়ে একবার আলমোড়। হইতে স্বামী তুরীয়ানন্দ মহারাজ 
লাটু মহারাজকে আলমোড়া যাইতে আমন্ত্রণ জানাইয়াছিলেন। লাছু মহারাজ তাহার 
উত্তরে লীখয়াছলেন ৪ “জীবের দুঃখে দূধখত হয়ে বিশ্বনাথ ও অন্নপূর্ণ। দু'জনে 
এখানে ( কাশীতে ) বিরাজ কর্ছেন। তাদের ছাড়িয়ে হাম কুথাও যাবে না” । 
আহা ?ি সরল বিশ্বাস ও 1ক 'নাবিড় শ্রদ্ধ। ! লাটু মহারাজ 'িশ্বাস করিতেন যে, 
কাশীতে বাবা বিশ্বনাথ ও ম৷ অন্পূর্ণা সবদা [বরাজমান। তাহার উপর অন্নপূর্ণার 

'সাক্ষাৎ প্রতিমূর্তি শ্রীমা সারদাদেবীর পুণ্য পদধূলস্পর্শে কাশী স্বর্গভুমিতে পারণত 
হইয়াছে! সুতরাং পুণ্যক্ষেত্র কাশী-বারাণসী ছাঁড়য়া লাট; মহারাজের কোথাও 
কোনাঁদন যাইবার ইচ্ছ। ছিল না। 

১৩১৯ সালে মহাসমাধিতে কাশীধামে লা? মহারাজ দেহরক্ষা করেন্‌। শ্রীমার 
আদরের সন্তান লাটু মহারাজের িরপাঁবত শুদ্ধ-বুদ্ধ-ুস্তস্থভাব-আত্বা ঠাহার 
আচার্যদেব শ্রীরামকৃফদেবের চরণে চিরাদনের জন্য মালতি হইয়াছিল!। শ্রীমার 
কর্ণে যখন লাটদু মহারাজের মহাগ্রয়াণের সংবাদ উপস্থিত হইয়াছিল, স্ত্রীমা তখন 

“কেবল নীরবে কয়েক বিন্দু অশ্রু বিসর্জন করিয়াছিলেন । | 


একাদশ পরিচ্ছেদ 
॥ শ্রীমা সারদ! ও স্বামী তুরীয়ানন্দ ॥ 


স্বামী বিবেকানন্দ স্বামী তুরীয়ানন্দ-সম্ধন্ধে বালয়াছিলেন, স্বামী তুরীয়ানন্দ 
'জীবন্ত বেদান্ত । তাহার জন্য মূর্তিমান বেদান্তের ত্যাগ ও বেরাগ্যের জ্বলস্ত 
'নিদর্শনরূপে পাশ্চাত্যবাসীর সমক্ষে উপস্থাপন কারবার জন্য স্বামীজী দ্বিতীয়বার 
আমোরিকা যাইবার সময়ে স্বামী তুরীয়ানন্দকে সঙ্গে লইয়া 'গিয়াছিলেন। 

তুরীয়ানন্দ মহারাজ প্রথমে অদ্বৈতবেদান্তের 'নোতি নেতি-মার্গের' যুস্ত-বিচার 
লইয়াই থ1কতেন। দক্ষিণেশ্বর-মহাতীর্থঘে শ্রীরামকৃদেবের পুণ্য-সংস্পর্শ যখন 
তান লাভ করিলেন, তখন তাহার জীবনে এক নূৃতন অধ্যায়ের সূচন৷ হইল । 
দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত করিয়া হার মহারাজ (স্বামী তুরীয়ানন্দ ) শ্রীশ্রীঠাকুরের 
অমৃতময় কথায় ও উপদেশে, উদার ভাবধারায় এবং বিশেষ করিয়া শ্রীরামকৃফদেবের 
আরাধ্য দক্ষিণেশ্বরী শ্রীশ্রীভবতারণীর প্রাতি আকর্ষণ ও তাহার মুখে অহরহঃ 
মাতৃনাম শুনিয়া [বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। একাঁদনের কথা, হরি মহারাজ 
দাক্ষণেশ্বরে উপাস্থত হইয়া দোখিলেন যে, শ্রীশ্রীঠাকুর একজন বেদান্তের পাঁওতকে 
বাঁলতেছেন ঃ “কছু বেদান্ত শোনাও'” । পাঁওত প্রাঞ্জল ও সুন্দর কারয়া বেদাস্ততত্ত 
সকলকে বুঝাইতে লাগলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরও মনঃসংযোগ-সহকারে তাহা শুঁনতে- 
গছলেন। কিছুক্ষণ পরে শ্রীশ্রীঠাকুর পাঁওতের সুখ্যাতি ও সমবেত ভন্তগণকে লক্ষ্য 
কারয়া৷ বাললেন £ “আমার ল্তু বাপু অতশত ভাললাগে না। আমার মা 
আছেন, আর আমি আছি! তোমাদের ও বড় বড় জ্ঞান-জ্রেয়-জ্ঞাতা, ধ্যান-ধ্যেয়- 
ধ্যাত ইত্যাদি ব্লিপুটী প্রভীতির কথা বেশ খুব ভাল । আমার হচ্ছে কম্তু, মা আর 
আঁম-_আর কিছুই নাই ।” হার মহারাজ (স্বামী তুরীয়ানন্দ ) শ্রীশ্রীঠাকুরের একথা 
একমনে শনতোছুলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের সেই সরল বিশ্বাস দোখয়। তান 'বাঁস্মত 
হইক্াছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর বাঁললেন, 'তোমাদের এঁ বেদস্তের ব্রিপুটীতত্তু অপেক্ষা 
আমার মা'র নাম ভাল লাগে৷ তৃরীয়ানন্দ মহারাজের সৃক্ষাবচারশীল মনে 
শ্রীশ্রীঠাকুরের এ কথ প্রাতধ্বানত হইয়। বাঁলল--মা'র লাম আমারও ভাল লার্গো ॥ 


৯৪০ বিশ্ববপিণী মা সারদা 


তখন হইতে হরি মহারাজ (স্বামী তুরীয়ানন্দ ) বেদান্তাবচারের সঙ্গে সঙ্গে ধীরে 

ধীরে জগজ্জননী শ্রীশ্রীভবতারিণীর প্রাতও আকৃষ্ট হইতোছলেন। পৃৰে স্রীজাতকে 
দোঁখিলে যে হরি মহারাজ সসম্ত্রমে একট: পাশ কাটাইয়া চলিতেন, শ্রীরামকৃদেবের 
পুণ্য-সংস্পর্শে আঁসয়৷ এবং জগজ্জননী শ্রীশ্রীভবতারিণী ও নারীজাতির উপর 
শ্রীশ্রীঠাকুরের অসাধারণ শ্রদ্ধা ও ভাঁস্ত দোঁখয়৷ ধীরে ধীরে নারীজাতিকে তান 
'মাতৃজ্ঞাতি' বাঁলয়। জ্ঞান কারতে লাগলেন । তাহাছাড়া শ্রীরামকৃফদেবকেও হার 
মহারাজ কি চক্ষে দোখতেন ও গকভাবে শ্রদ্ধা-ভান্তি কারতেন তাহা স্বামী 
1ববেকানন্দের সঙ্গে তাহার কথোপকথন হইতে কিছুটা অনুধাবন করা যায়। 
স্বামী 'ববেকানন্দ একবার তুরীয়ানন্দ মহারাজকে জিজ্ঞাসা কাঁরয়াছিলেন £ 
“ঠাকুরের সম্বন্ধে কিছু বলো” ॥ তাহার উত্তরে তুরীয়ানন্দ মহারাজ বাঁলয়াছলেন £ 
শক আর বলবে 2" এই বাঁলয়া তান 'নস্নালাখত শ্লোকাঁটি আবাঁত্ত কাঁরয়া- 
ছিলেন__ 

আঁসতাঁগারসমং স্যাৎ কজ্জবলং 1সন্ধপাতে 

সুরতরুবরশাখা লেখনী পল্রমুবাঁ । 

'লিখাঁত যাঁদ গৃহীত্ব। সারদা সর্বকালং 

তদাঁপ তব গুণানামীশ পারং ন যাতি ॥ সপ 
অসামান্য চরিন্র লীলামাধূময় শ্রীরামকৃষদেব-সন্বন্ধে কিছু বলা যে সাধারণ 
বুদ্ধির অতীত-_ এই. কথাই তুরীয়ানন্দ মহারাজ সংস্কৃত গশ্লোকের' মধ্য 'দয়া স্বামী 
ণববেকানন্দকে বুঝাইয়়াছিলেন। স্বামীজীও তাহা শুনিয়া যারপরনাই আনান্দিত 
হৃইয়াছিলেন। 

ব্বামী তুরীয়ানন্দ মহারাজ পরবতাঁ জীবনে মাতৃভাবে এতই মাতোয়ারা হইয়া- 

'শুলেন যে, তান সকল অবস্থায় সকল সময়ে শ্রীমাকে সাক্ষাৎ জগজ্জননীর 
প্রতিমূর্তি বাঁলয়া দর্শন করিতেন । সঙ্ঘজননী শ্রীসারদাদেবী যে তাহার সম্তানাদগের 
পালায়নরী ও রক্ষাকল্রাঁ, তুরীয়ানন্দ মহারাজ তাহ। মনে মর্মে অনুভব কাঁরয়াছলেন ! 
সেইজন্য শ্রীমার কথা স্মরণ কারয়৷ প্রারই বাঁলতেন £ “আশ্রমে কেবল 
মায়ের কথা, মায়ের চিন্তাই চল্তে থাকুক” । একজন ভন্তকে লিখিত একটি পঞ্ঠ 
হইতে শ্রীমা-সন্বন্ধে হার মহারাজের অন্তরের কথা বিশেষভাবে জানিতে পারা যায় ! 
হর মহারাজ সেই পরে 1লখিয়াছিলেন £ শশ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণ্ণীকে প্রণাম কারয়ী 
ভাহার কৃপা লাভ করিয়াছ জানিয়া বিশেষ সুখী হইলাম । তাহার কৃপায় সকঙ্গ 


বশ্বরূ্পিণী মা সারদা ১৪১ 


শৃবষয়ই জানিতে পারবে । গুরু, ইষ্ট অভেদ- এ? তত্ব তানই কৃপা করিয়া 
জানাইয়া দেন। গুবুই ইঞ্টরুপে প্রতীত হন অর্থাৎ গুরুর. মধ্যেই ইঞ্টদর্শন 
হয়। শক্তিহসাবে উভয়েই এক, ক্রমে উপাসনা করিতে কারতে এই জ্ঞান লাভ 
হইয়। থাকে-- 
গুরুত্র্ধা গুরুবিষুঃ গুরুর্দেব মহেশ্বরঃ | 
গুরুরেব পরং বর্গ তশ্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ 

ইহা হইতেই মন বুঝিয়া লইবে। তাহার প্রত শুদ্ধ-বুদ্ধি কর, সকল বন্ধন 
ছটিয়া যাইবে” । | 

তুরীয়ানন্দ মহারাজ শ্রীমার প্রাত কতথাঁন উচ্চ ধারণা পোষণ কাঁরতেন তাহ। 
আর একইট প্র হইতে জানতে পারা যায়। সেই পন্ত্রে এক ভন্তকে [তান 
'লাঁখয়াছিলেন £ শ্রীশ্রীমা শীঘ্রই কলকাতায় আসতেছেন--ইহা মহা-আনন্দের 
সংবাদ । কত লোকই যে তাহার পদপ্রান্তে আ'সয়া প্রাণ জুড়াইবে, তাহার আর লংখ্যা 
নাই । ধন্য মা'র কৃপা ! আর ি সহনশীলতা ! ব্যাজার-ভাব আদেো নাই | দন-রাতি 
নিরস্তর লোক আসিতেছে, আর সকলেরই কল্যাণ করিতেছেন অকাতরে । ম৷ 
আসলে তুমি ছেলেকে লইয়া কাঁলকাতা যাইবে সঙ্কপ্প করিয়াছ, ইহা আত 
উত্তম হইয়াছে । শ্রীশ্রীমার চরণপ্রান্তে তোমার পুত্রকে কিছুক্ষণের জন্য রাখিয়া 
তুমি বড়ই এক সুন্দর ভাব প্রকাশ করিয়াছ । এইরুপেই স্ত্রী, ধন, জন, এমন ?কি 
িনজেকেও তাঁহার পদে অর্পণ কারতে পারলে জীবন ধন্য হইয়। যায়। ভক্তের 
বাঞ্ছ। ইহারা আপনারাই পূর্ণ কাঁরয়া থাকেন” । 

স্বামী তুরীয়ানন্দ মহারাজ বহুদিন কাশীধামে বাস করিয়াঁছলেন এবং শিবপুরী:. 
কাশীধামেই মহাসমাধতে শ্রীরামকুষ্ণচরণে মাঁলত হইয়াছিলেন। জীবনের শেষ- 
মুহুর্ত-পর্যস্ত তান শ্রীরামকৃষ্ণের ধ্যানে মণ্র হইয়৷ বাঁলয়াছিলেন 8 “ব্রহ্ম সত্য, 
জগ্গং সত্য, সব সত্য- সত্যে প্রাণ প্রাতীষ্ঠত। জয় গুরুদেব, জয় রামকৃষ্ণ! বলো 
1তাঁন সত্যস্ববূপ, জ্ঞানস্বরৃূপ” । অপ্ব এই কথা ও অপ্ব এই অনুভুতি ! সত্যদ্বর্প 
ব্রদ্ম বস্তুকে উপলান্ধ কাঁরিয় তুরীয়ানন্দ মহারাজ 'নিজে ব্রহ্মানন্দসাগরে মগ্ন হইয়। 
ব্রহ্মময় হইয়াছিলেন। বেদান্তে আছে--্রহ্মাবদ্‌ ব্রহ্গেব ভবাঁতি” অর্থাৎ ব্রহ্গবস্তুকে 
জানা বা উপলান্ধ করার অর্থই ব্রহ্মস্বর্প হইয়। যাওয়া ! কিন্তু ব্র্মবন্ডুকে ভ্ঞ্ন্ের 
[বিষয় কারয়া কে আর তাঁহাকে জানিতে পারে, কেননা যান জানিবেন, তিনিও 
“তে ব্রহ্গস্বর্প, --বিজ্ঞাতারমরে কেন 'বিজানীয়াৎ ৷ যেখানে অভেদ ও অদ্বৈত জ্ঞান, 


৯৪২ ... শবশ্বরৃপিণী মা সারদ। 


সেখানে জানদজদলর ব্যাপার কোনদিনই থাকে না ! যেখানে জ্ঞাত, জ্ঞান ও জেয 
এক হইয়া যায়, সেখানে কে আর কাহাকে জানিবে 2 যেখানে একরসসত্তা, সেখানে 
একমাত্র ব্রহ্ম চৈতনোরই সন্ত ও অনুভতমাতই অবাঁশষ্ট থাকে। হরি মহারাজ 
(স্বামী তুরীয়ানন্দ ) সত্যই ব্রন্মোপলান্ধর আশীর্বাদ লাভ করিয়া জীবনে ধন্য 
হুইয়াছলেন। 1কস্তু এখানে এইকথা ভূলিলে চাঁলবে না যে, বরক্গাবদ্‌ হার 
মহারাজের চক্ষে শ্রীরামকৃফদেব ও শ্রীসারদ।দেবী ছিলেন সাক্ষাৎ ব্রহ্ম ও ব্রহ্মময়ী। 
্রক্মাবদৃবরেণ্য হইয়াও হরি মহারাজ শ্রীমাকে জগজ্জননীজ্ঞানে সর্বদা শ্রদ্ধা করিতেন । 
হরি মহারাজ জানিতেন_'অদ্বৈতং ভ্রু লোকেষু নাদ্বৈতং গুরুণাসহ',-_শ্রিভুবনে 
সকল-?কছু ব্রন্ধচৈতন্যে একরসন্বর্ূপে থাকলেও এবং রহ্গ ভিন্ন সকল বন্ধু মিথ্যা 
অর্থাং চলমান ও আঁনত্য হইলেও শ্রীরামকৃফ ও শ্রীসারদাদেবী 'নিত্যকালেই 
আরাধাদেবতা ও আরাধযাদেবা । 


দ্বাদশ পরিচ্ছেদ 
॥ শ্রীমা সারদ। ও স্বামী শিবানন্দ ॥ 


শ্লীমা সারদার অন্যতম সন্তান ছিলেন স্বামী শিবানন্দ মহারাজ । তাহার - 
পূাশ্রমের নাম ছিল তারকচন্দ্র, তবে সর্বদাই “মহাপুরুষ মহারাজ'-নাষে পাঁরিচিত. 
ছিলেন । পুনরায় সকলের নিকট তিনি “মহাপুরুষ” নামে পাঁরাঁচিত ছিলেন । বয়সে 
সকলের জোন্ঠ ছিলেন বলিয়া তাহার গুরুভ্রাতারা তাহাকে 'তরক-দা' বলিয়া 
ডাঁকতেন। 

স্বামী শিবানন্দ মহারাজ-সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ একটি পত্রে লিখিয়াছলেন £ 
“তারক-দা মাদ্রাজে অনেক কাজ কারয়াছেন, বড়ই আনন্দের কথা! মাদ্রাজের 
লোকের তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা কারয়া আমাকে লখিয়াছে ; 'তারক-দা চমৎকার 
কাজ কারতেছেন,_সাবাস! এই তো চাই”। স্বামী শিবানন্দ মহারাজ অক্লান্ত 
পাঁরশ্রম করিয়া মাদ্রাজে ও দাঁক্ষণ-ভারতের 'বাভন্ন স্থানে শ্রীন্রীঠাকুরের জীবনাদর্শ 
ও বাণী প্রচার কাঁরয়াছিলেন। তাহা ছাড় ?সংহলে একটি বেদান্তের কেন্দ্রও তিনি 
স্থাপন কারয়াছিলেন। কাশীতে 'শ্রীরামকফ-অদ্বৈতাশ্রম' তাঁহার অনাতম অমর 
কীর্ত। * 

শিবানম্দ মহারাজ তাহার পরমণুরু শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পদাশ্রয়ে থাঁকয়৷ তাঁহার 
1নর্দেশে আপন জীবন গঠন কারিয়াছলেন। শ্রীরামকফদেবের নিকট উপাস্থৃত 
হইবার পর তাঁহার জীবনের প্রবাহ সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তিত হইয়াছিল। একদিন 
1শবানন্দ মহারাজ তাঁহার সংসারের উপর বিতৃষ্ণার ভাব ও মনের অন্তঃ্ছলের এক 
গভীর আলোড়নের কথা করুণাময় শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট নিবেদন কারয়াছিলেন। 
শরীপ্রীঠাকুর শুনিয়া বলিয়াছিলেন £ “ভয় কিরে, আমি আছি। স্ত্রী যতাঁদন বেঁচে 
থাকবে, ততাঁদন তাকে দেখাশোনা করতে হবে বোক। একট ধের্য ধর্‌-__মা সব 
ঠক করে দেবেন। বাড়ীতে মাঝে মাঝে যাব, আর যেমন বলে দিচ্ছি তেমনটি 
করাব-_তাঁর কৃপায় স্ত্রীর সঙ্গে থাকলেও কোন ক্ষাতি হবে না? । 


শবানন্দ মহারাজ প্বাশ্রমে বিবাহত ছিলেন এবং শ্রীশ্রীঠাকুর তাহা জানিগ্চেন $. 


-৯৪৪ বশ্বরুপিণী মা সারদা! 


একদিন শবানন্দ মহারাজের মনে মাতৃভাবের অনুরাগ দৃঢ় করিবার জন্য বাঁলয়া- 
ছিলেন £ “এ যে মান্দরে মা রয়েছেন, আর এই নহবতের. মা-অভেদ” । শ্রীমা 
_সারদাদেবী তখন দক্ষিণেশ্বরে নহবতের ঘরে থাকতেন । শিবানন্দ মহারাজের মনকে 
আরও দৃঢ় কারবার জনয শ্রীন্্রীঠাকুর এইবৃপ গ্রতঃক্ষ দৃষ্টান্ত দিয় তাঁহাকে বুঝাইয়া- 
ছিলেন । শিবানন্দ মহারাজের বহুদিনের মনের একটি দ্বন্দ্ব সেইদন দূর হইয়াছিল । 
তখন হইতে তান শ্রীশ্রীঠাকুরের লীলাসাঙ্গনী শ্রীসারদাদেবীকে শুধু গুরুপত্রীরূপেই 
জ্তান কাঁরতেন না, সাক্ষাৎ জগজ্জননীর্পে দর্শন কাঁরয় শ্রদ্ধা করিতেন। একবার 
শ্রীশ্রীদৃগ্গাপৃজা-উপলক্ষে ?শবানন্দ মহারাজ শ্রীমাকে লাখত একটি পত্রে শ্রীমা যে 
সাক্ষাৎ জগন্মাত। তাহার স্পষ্ট আভাস দিয়াছেন। তান পত্রে লাঁখয়াছেন ৪ 
শশ্রীত্রীমা উপস্থিত থাকায় পূজা যেন সব প্রত্যক্ষরূপে হইল । যাঁদও তিন দন 
অনবরত বৃঁষ্ত ও ঝড়, তথাপি মার কৃপায় কোন কার্ষে বিঘ্ন হয় নাই। এমন ?ক, 
ভক্তেরা যে সময় প্রসাদ পাইতে বাঁসয়াছে, ঠিক সেই সময়ে বৃষ্ট খানিকক্ষণের জন্য 
ধরিয়া যাইত। সকলে দোঁখয়া আশ্চর্য । পরে যোগেন-মার কাছে শোন৷ গেল যে 
যখনই ভক্তের প্রসাদ পাইতে বাঁসত এবং বৃষ্খ এল এল, অমান শ্রীমা দুর্গানাম জপ 
করিতে বাঁসতেন, আর বাঁলতেন 2 তাইতো, এত লোক কি ক'রে এই বাঁষ্টতে বসে 
খারে 2 পাতা-টাতা সব যে ভেসে যাবে! মা, রক্ষা কর"! শ্রীশ্রীজগল্মাতা সত্য 
সত্যই রক্ষা কারতেন । তন দনই এ রকম” । 
বেলুড়-মঠে শ্রদ্ধেয় শিবানন্দ মহারাজ যখন সকল কর্মের তত্তাবধান করিতেন, 
তখন একটি ঘটন৷ ঘটিয়াছিল । একাদিন ব্রহ্মচারী ছোট-নগেন কোন একাঁট অন্যায় 
কর্ম করায় ফ্াহার সমবয়সীরা তাঁহাকে ভয় দেখাইয়াছিলেন যে, শিবানন্দ মহারাজ 
তাঁহাকে মঠ হইতে তাড়াইয়। দিবেন । ভীত ব্রহ্মচারী কাহাকেও কিছু না বালয়। 
তৎক্ষণাৎ পদরুজে শ্রীমার নিকট জয়রামবাটীতে উপাস্ছিত হইয়াছিলেন। ব্রহ্মচারীর 
বুগ্ষচেহারা ও জীর্ণ-মাঁলন বস্ত্র দোঁখয়া কেহ বুঝিতে পারেন নাই ষেঃ ?তাঁন বেলুড়- 
মঠ হইতে আঁসয়াছেন, সুতরাং কেহ কোন কথা তাঁহাকেও জিজ্ঞাসাও করে নাই। 
[কত্ত শ্রীমা ব্রন্মচারীর সকল পাঁরচয় লইয়া ব্যাথত হৃদয়ে তাঁহাঝে! দুইখানি সাদা 
কাপড় ও একখান চাদর ব্যবহারের জন্য দিলেন। তাহার পর জ্াঁঢারী শ্রীমাকে 
সকল কথ খুলয়। বাঁললেন এবং তাঁহার উপায় কারবার জন্য শ্রীমাকে অনুরোধ 
করতে থাকেন । অভয়দাঁয়নী শ্রীম। ব্রহ্মচারিজীকে সান্ত্বনা ও আশ্বাস দান কারিয়া 
দুড়-মঠে শিবানন্দ মহারাজকে একখানি পত্র লিখলেন £ “বাবাজীবন তারক, 
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ছোট-নগেন তোমার কাছে কি অপরাধ করেছে । তুমি তাকে মঠ থেকে তাঁড়য়ে 
দেবে ব'লে সে সমস্ত রাস্ত। পায়ে হটে আমার কাছে চলে এসেছে । তা বাবা, মায়ের 
কাছে কি ছেলের অপরাধ আছে ? তুমি বাবা, তাকে 'কছু বলো না” । কিছুদিন 
পরে শ্রীমার পল্লের উত্তর আসল । স্বামী িবানন্দ মহারাজ শ্্রীমার পনর পাইয়া 
সসম্রমে লিখিয়াছিলেন £ “ম।, ছোট-নগেন আপনার নিকট গয়াছে জানয়। 
নিশ্চিন্ত হইলাম । আমরাও খোঁজাখ.জি কারতোছলাম- কোথায় গেল । তাহাকে 
পাঠাইয়। দিবেন। এখানে পূজার জন্য লোকের অভাব । আম তাহাকে কিছুই 
বালব ন।”,। 

পন্রের উত্তর পাইয়৷ শ্রীমা ব্রহ্মচারীকে আশীবাদ কারয়া বেলুড়-মঠে পাঠাইয়। 
[দলেন। ব্রহ্মচারী মে উপাঁচ্ছত হইলে ?শবানন্দ মহারাজ তাহাকে বুকে জড়াইয়। 
ধাঁরয়া বাঁললেন 2 “ব্যাটা, তুই আমার নামে হাইকোর্টে নাঁলশ করতে 
গিয়োছাল ?” সতাই শ্ত্রীমার ম্লেহ-ভালবাসা ও আশাবাদ যানি একবার পাইয়াছেন, 
[তিনি আর তাহা জীবনেও কোনদিন ভুলতে পারেন নাই। তাহার পর সকলেই 
বৃঝিতে পারিয়াছিলেন যে, মার কাছে ছেলের যত দোষই থাকুক না কেন, মা তাহ। 
ভুলিয়া 1নজগুণে ক্ষমা কাঁরয়া মার্জনা করেন। সঅই অসাধারণ ছল শ্রীম। 
সারদাদেবীর অহেতুকী করুণ ও সন্তানের গ্রাতি মমত৷ ও ভালবাসা । 

একবার চারজন ব্রহ্মচারী শ্রীন্রীদুর্গাপূজার পনেরে৷ 'দিন পৃৰে জয়রামবাটী "গয়া 
উপ্পান্ছত হইলেন । শ্ত্রীমাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম কারবার পর শ্রীমা তাহাদের মঠের 
সকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কাঁরলেন এবং আসবার সময়ে সারদানন্দ মহারাজের সাঁহত 
তাহারা দেখা করিয়া আসিয়াছে কিনা জিজ্ঞাসা করিলেন । তাহারা উত্তরে 
বাঁললেন ৪ “না মা, পরশু ঠবকালে মঠ থেকে বোরয়ে গ্রাগুট্রাঙ্ক রোড ধরে 
চল্তে লাগুলাম। আমাদের মধ্যে একজন বল্লে-_এই রাস্তা ধরে হেটে গেলে 
কাশী যাওয়। যায়। তাই আমরা মণে আর না ফিরে, কাউকে কোন খবর 
না জাঁনয়ে হাটতে আরপ্ভ ক'রে ?কছুদূর এসে স্থির কর্লাম_যখন হেঁটে কাশী 
ব্বাচ্ছ, তখন জয়রামবাচীতে এসে আপনার নিকট গেরুয়া নিয়ে কাশী যাবো ও 
1কিছুদন সেখানে মাধুকরী ক'রে তপস্া। করবে। ॥ তাই মা, আপনার কাছে 
'এসোৌছ” । শ্রীমা স্ছিরভাবে সকল কথা শুঁনয়া ও তাহাদের আঁভপ্রায় জানিয়া একটু 
শৃচাম্তত হইয়া ঝাঁললেন ঃ “দেখ বাবা, আমার ইচ্ছা তোমরা এখন মঠে ফিরে যাও । 
সামনে আর কশদন পরে দুর্গাপূজা । মে কাজকর্মের খুব অসুবিধা হবে ॥ 

১০ 
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তোমরা তারককে না বলে চলে এসে ভাল করুনি। আর এই (ম্যালেরিয়ার ১ 
সময় এলে । শরৎকে-পর্যস্ত জানিয়ে এলে না ॥। তাকে জানালে এ'সময়ে শরতও, 
আসতে দিত না । যাইহোক, আম তারককে চিঠি ছখে দিচ্ছ, সে এর জন্যে 
তোমাদের কিছু বলৃবে না”॥। তাহার পর শ্রীমা আবার বাঁললেন £ “মণে বাস 
করা 'ি কম তপস্যা 2 এই অল্পাদন সব মঠে এসেছে, ?কছুঁদিন মঠে থেকে ওদের 
সব সঙ্গ করো, তারপর ধীরে ধীরে সময়মতে। হবে” । শ্রীমার কথ শুঁনয়। ত্রন্মচারীরা 
লাঁজ্জ্রত হইলেও আশ্বস্ত হইলেন । শ্রীমা সমস্ত ঘটনা শ্বামী শিবানন্দ মহারাজকে 
পত্রের দ্বার 'লাঁখয়া জানাইলেন। শ্ত্রীমার প্নেহপূর্ণ পন্ন পাইয়া শিবানন্দ মহারাঞ্জ 
তাহা অবণতমস্তকে পালন কারয়াছিলেন। 

আর একবার শ্রীম৷ বখন জয়রামবাটীতে ছিলেন, তখন [তিনজন ভন্ত-সম্তান গৃহ 
ত্যাগ করিয়৷ পদব্রজে শ্রীমার নিকট উপ্পাস্ছত হইলেন । তাহাদের ইচ্ছ। ছিল ষে, 
শ্রীমার আশীর্বাদ লইয়া কোন একট নির্দিষ্ট মঠে বা আশ্রমে না থাকিয়া! 
পারব্রাজকরুপেই তীর্থাঁদ দর্শন এবং ভিক্ষাদি ও তপস) ক'রিয়। জীবন কাটাইবেন ॥ 
শ্রীমা তাহাদের সকল কথা ধের্ের সাঁহত শুঁনয়৷ আঁতযক্রের সাঁহত াহাঁদগকে 
আহার করাইলেন । পরের দিন প্রাত.কোলে শ্রীম। তাহাদিগকে ডাঁকয়াবলিলেন ছ 
«আজ তোমরা তিনজন মস্তুক মুগ্ডন করে৷ ও কাপড় গেরুয়া রঙ করো । কাল 
তোমাদের সন্বযাস দেব” ॥ এই ধরনের কর্ন ও করুণা করার শ্রীমার পক্ষে কোন 
1নয়ম ছিল না। অহেতুক ছিল তাহার কৃপা, তাহার কপার মধ্যে 
কোনাঁদন কোন হেতু বা কারণ খুজয়া পাওয়া যাইত না। তিনজন ভন্ত-সম্তানের 
ভাগ্যে তাহাই ঘাটল । পরের দিন শ্রীমা তিন জনের হস্তে তিনখানি গেরিক 
বস্ত্র ও তিনটি কোৌপপীন 'দয়। শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট প্রার্থনা করিয়া বললেন £ 
“ঠাকুর, এদের সন্্যাস রক্ষা করো । পাহাড়ে-পবতে' বনে-জঙ্গলে যেখানেই থাকুক 
না কেন, এদের দু'টি খেতে দিও” । ভাগ্যবান তাহারা ! স্বয়ং শ্রীমা। তাহাদিগের 
জন্য ভ্রীত্রীঠাকুরের নিকট আশাবাদ প্রার্থনা করিলেন । তাহারা যে কঠোর ব্রত 
লইয়৷ পথে-পথে ঘুরিয়া বেড়াইবেন, শ্রীমার তাহাতে মোটেই ইচ্ছা ছল না। 
সেইজন্য নৃতন দাঁক্ষিত সন্্যাসীদের বিদায় দিবার সময়ে তান বাঁসলেন £ 
“তোমাদের এত কোর ক'রে দরকার নেই। ঠাকুরের আশ্রয়ে যখন এসে পড়েছ, 
তখন ভোমর। নেহাত পারব্রাজক হ'য়ে হেঁটে বেড়াবে সঙ্কস্প করেছ, তাই আম 
একটু করতে দিচ্ছি, তোমর। কাশী পর্যস্ত হেটে যাও। সেখানে আম তারককে 
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[লিখে 'দাঁচ্ছ। সেখানে তোমাদের সন্ব্যাসজীবন গড়ে তুলো ; আর তার কাছ 
থেকে সন্বযাসনাম নিও”? । 

শিবানম্দ মহারাজ তখন কাশীতে অদ্বৈত-আশ্রমে ছিলেন। শ্রীমা নৃতন 
সন্ব্যাসীদের আশাবাদ কারিয়া বিদায় দিলেন এবং ঠাহাদিগ্ের হস্তে স্বামী শিবানন্দ 
মহাজের নামে একাট পন্র দিলেন । শ্রীমাকে প্রণাম করিয়া তাহারা কাশী-অভিমুখে: 
যাতা করিলেন । 

শ্রীমা আচার-অনুষ্ঠান ?কংবা যাগ-যজ্ঞ কারয়া কাহাকেও সন্্যাস 'দতেন না। 
?তাঁন গেরুয়া-বন্ত্র ও কৌপাীন হস্তে দিবার পর হয় রাজা মহারাজ স্বামী ব্রল্মানন্দ, 
অথব৷ স্বামী ?শিবানন্দ মহারাজের 'নকট 1বাধ-অনুযায়ী সন্ব্যাসের নাম ও যোগপণ্র 
প্রভাত গ্রহণ করতে আদেশ 'দিতেন। 

আর একটি ঘটনার কথ এইখানে বাঁল। জয়রামবাচীতে থাকার সময়ে শ্রীমার 
[নিকট একাঁট এম. এ. পাশ-করা যুবক আসিয়া উপ্পাস্ছত হইল । তাঁহার ইচ্ছা যে, 
তান সাধূভাবে জীবনযাপন কারবেন। £শবানন্দ মহারাজই যুবকাঁটিকে উৎসাহত 
করিয়াছিলেন । কিন্তু শ্রীম (মাষ্টার মহাশয় ) যুবকটিকে আরও কছুদিন, 
অপেক্ষা করিয়৷ বিলম্বে সাধু হইতে উপদেশ 'দিয়াছিলেন। শ্রীমা সকল ঘটন। 
শুনিয়া পরে বরদ। মহারাজকে বাঁলয়াঁছলেন £ “মাষ্টারের বাড়ীর কাছে ওদের 
বাড়ী, ঘরে মা-ভাই আছে । সাধু হবে শুনে মাষ্টার একট; গাঁড়মাঁস করেছে- 
“এত তাড়াহুড়া করে নাই বা সাধু হলে'। মঠে তারক 'কস্ত্ব খুব উৎসাহ দচ্ছে। 
নাষ্টার হাজার হোক সংসারী কিনা, আর তারক সাদা, সাধু লোক । ঠাকুরের 
ত্যাগের আদর্শ গ্রহণ করা, আহা, কত ভাগ্যে হয়! তারক ঠিকই বলেছে ॥ 
সংসারে পড়লে আর উঠ্‌্তে পারে ক'জন 2 ছেলেটির মনে খুব জোর আছে” । 
যুবকাঁট পরের দন শ্রীমাকে প্রণাম করিতে আসলেন । তাঁহার মনের ইচ্ছা; 
তখন শ্রীমাকে কাতরভাবে নিবেদন কাঁরলেন। শ্রীমা যুবকের সকল কথা শুনয়া 
আশীবাদ কারয় তাঁহাকে বাঁললেন £ “মনোবাঞ্। পূর্ণ হক বাবা। তারক য! 
. বলেছে, খাঁটি কথাই বলেছে" । শ্রীমার দৃষ্ট এই রকমেরই ছিল। প্রকৃত 
বৈরাগাবানকে তিনি ত্যাগের পথেই সবদা উৎসাহ দান কারতেন। “আত্মমোক্ষার্থং 
জগ্াদ্ধতায় চ' সন্যাসীর জীবন । শ্রীমা এই আদর্শ সকল সম্নযাসী-সম্তানকে পালন 
কারতে উপদেশ দতেন। সংসারে যাঁহারা থাকতেন, তাঁহাদগকেও শ্রীম। 
সংপথে থাকিয়া জীবনযাপন কাঁরতে উপদেশ 'দতেন। এই যুগে ত্যান্বীম্বর 
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ছিলেন শ্রীরামকৃফদেব । শ্রীমা কী সব্্যাসী-ক গৃহস্থ সকলকেই শ্রীরামকৃফদেবের 
জীবনাদর্শ অনুসরণ কাঁরতে বাঁলতেন। বাঁলতেন- শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবন স্মরণ- 
মনন কাঁরয়া ধ্যান করলেই হইবে । অপাপাঁবন্ধ ও চিরপাঁবন ছিল শ্রীরামকৃফের 
'জ্বীবন, বাণী ও উপদেশ। শ্রীম। সেইজন্য সকলকেই নিষ্ঠার সাঁহত এই ধুগে 
ক্রীরামকফদেবকে জীবনের পথপ্রদশকরুপে গ্রহণ করিতে উপদেশ দিতেন। 


ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ 
॥ শ্রীম। সারদা ও স্বামী অধৈতানন্দ | 


শরীরামকৃষ্ণদেবের ত্যাগী সম্তানীদগের মধ্যে স্বামী অদ্বৈতানন্দ ছিলেন সকলের 
জপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ । তাহার প্বাশ্রমের নাম ছিল গোপালচন্দ্র ঘোষ । শ্রীশ্রীঠাকুর 
তাঁহাকে 'বুড়ো৷ গোপাল" বা 'মুরুন্বি' বাঁলয়া সম্বোধন কাঁরতেন। ভম্তমলে তাঁহার 
নাম ছিল 'গোপাল-দা' । গোপাল-দ। ছিলেন ববাহত। তাঁহার আ্তরীবয়োগের 
পর তান শ্রীপ্্ীঠ।ঞুরের পবিব্রসান্নিধ্য লাভ করেন। 

প্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, যেই সকল ত্যাগী সন্তানরা দাঁক্ষিণেশ্বরে শ্রীমার 
সেবা-শুশৃষায় আত্মীনয়োগ করিয়াছিলেন, বাঁলতে গেলে অদ্বৈতানন্দ মহারাজ 
[ছিলেন তাঁহাঁদগের প্রথম। একবার অদ্বৈতানন্দ মহারাজ তীর্ঘদর্শনে যাইবেন বাঁলয়া 
ইচ্ছা প্রকাশ করিলে শ্রীশ্রীঠাকুর তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন £ “তোমার কি 
এখন ইচ্ছা তীর্থে যাওয়া 2” গোপাল-দ। বাঁলয়াছিলেন £ “আজে হ্যা। একটু 
ঘুরেঘেরে আস” । শ্রীশ্রীঠাকুর বাঁলয়াছিলেন £ “যতক্ষণ বোধ যে, ঈশ্বর সেথা- 
সেথা, ততক্ষণ অজ্ঞান। যখন হেথা-হেথা তখনই জ্ঞান” । শ্রীশ্রীঠাকুর আরও 
বাঁলয়াছিলেন £ “যা চায়, তা কাছেই; অথচ লোকে নানাস্থানে ঘোরে”। 
অদ্বৈতানন্দ মহারাজের তীর্ঘভ্রমণের কথ শ্রীমার কর্ণেও পৌঁছিল। শ্রীমা একদিন 
গোপাল-দাকে ডাকিয়৷ বাললেন £ “তীর্ঘভ্রমণ তে৷ ভাল, কিন্তু মহাতীর্থ তে৷ 
এখন দক্ষিণেশ্বরে ৷ তাকে (শ্রীশ্রীঠাকুরকে ) ছেড়ে আর কোথা যাবে” । অদ্বৈতানন্দ 
মহারাজ নীরবে শ্রীমার কথার মর্ম বুঝিয়া তীর্থভ্রমণের ইচ্ছা পাঁরত্যাগ করিয়া- 
ছিলেন । 

শ্রীশ্রীঠাকুর যখন কাশীপুর-উদানবাগিতে অসুস্থ, তখন শ্রীমাও সেইখানে থাকতেন 
ও মন-প্রাণ দিয়! শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবা-শুশ্বষাদি করিতেন। গোপাল-দ। এ সময়ে 
সকলরকমভাবে শ্রীমাকে সাহাযা কাঁরতেন। চাঁকংসকের দিকট হুইতে 
শ্রীশ্রীঠাকুরের পথ্যাঁদ তৈয়ারী কারবার নিয়ম প্রভাতি জাঁনয়া লইয়া গোপাল-দা 
শ্রীমাকে জানাইতেন এবং শ্রীমা তাহা তৈয়ারী করিয়। শ্রীশ্রীঠাকুরকে খাইতে দিতেন. ।, 
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কাশীপুর-উদ্যানবাটী হইতে চিকিৎসার জন্য শ্রীশ্রীঠাকুরকে যখন কাঁলকাতায় 
শযামপূকুরের ভাড়াটিয়া-বাচিতে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল, তখনও গোপাল-দা শ্রীমাকে 
কল রকম ব্যাপারে সাহায্য কারতেন। পূর্ে দক্ষিণেশ্বরে থাকাকালে শ্রীশ্রীঠাকুরের 
1নর্দেশে গোপালন্দ। প্রতাহ বাজার করিয়া আ'নতেন এবং শ্রীমাকে রন্ধনের কার্ষে 
সাধামত সাহায্য করিতেন । 
শ্রীরামকৃষ্ণ-মঠের নৃতন বাড়ী নির্মিত হইলে গোপাল-দ। সম্তানাঁদগের খাওয়ার 
জন্য জাঁমতে শাক-সবজির বাগান তৈয়ারী করিয়াছলেন । তাহাতে সাধু-সম্যাসীদের 
খাওয়া-দাওয়ার যথেষ্ট সুবিধা হইয়াছিল । লাটু মহারাজ অদ্বৈতানন্দ মহারাজ-সন্বন্ধে 
বাঁলয়াছিলেন £ “আরে, বুড়ে৷ গোপাল-দ। না থাকুলে মণ্ের ব্রন্মচারীদের ভাতের 
উপর তরকারি জুটত না। সাঁক্বাগান করতে বুড়ো গোপাল-দাকে কতই ন৷ 
খাটতে হয়েছে” । বাগানে যখন 1কছু ঢেস্ডুস, বেগুন, কাচকল। প্রভৃতি তাঁরতরকারি 
হইত তখনই অদ্বৈতানন্দ মহারাজ সবপ্রথমে শ্রীমার জন্য তাহা লইয়া যাইতেন এবং 
বাঁলতেন শ্রীনার সেবায় লাগলে তবে সার্থক পারশ্রম । 
বয়সের গুণে গোপাল-দার সশরীরে বাত হইয়াছিল । একাঁদন তান শ্রীমাকে 
বাঁলয়াছলেন যে, এখন তাহার সমস্ত শরীরে বাত হইয়াছে, সুতরাং বাগানের জন্য 
1নজে আর ?কছু কাঁরতে পারেন না। নবাগত ?শক্ষিত ব্রহ্মাচারীরা বাগানের মখাদা 
ততটা বুঝবে না। শ্রীম৷ পোপাল-দার কথা শুঁনয়া৷ বাঁলয়াছলেন £ “হয বাবা, 
তুমি সেকেলে-লোক, তুমি তো আর ছেলেদের মতে থাকৃতে পারবে না । মঠ 
গুতা একটা সংসার । খাওয়া-দাওয়। তে। আছে, তুমি থাকতে পারবে কেন ! তাই 
দেখে থাক” । গোপাল-দ শ্রীমার সহানুভূঁতিসূচক প্লেহপূর্ণ কথা শুনিয়া আনাঁন্দত 
হইয়াছিলেন। সূর্ধদেব পক্ষপাতশৃন্য হইয়৷ নাবিচারে যেমন ধনী-ীনর্ধন পঙিত-মূর্থ 
ও সাধারণ-অসাধারণ সকলের উপর 1করণ বর্ষণ করেন, 'বিশ্বজননী করুণাময়ী শ্রীমা 
তেমনই তাহার অফুরন্ত ঘ্লেহ ও ভালবাসা জাতিধর্মীনাবশেষে নাবিচারে সকলকেই 
বতরণ কারতেন। 
 দাঁক্ষিণেশ্বরে শ্রীগ্রীাকুরের আদেশে সাধন-ভজনের জন্য ত্যাগী শ্রীরামকৃঞ্সম্তানরা 
প্রায়ই রান্িযাপন কাঁরতেন। তাহাঁদিগের জন্য সাধন-ভজনে পাছে বাধা-বম্প আসে 
সেইজন্য শ্রীশ্রীঠাকুর তাহাদের আহার প্রভৃতির দিকে 1বশেষভাবে দৃষ্টি রাখিতেন। 
গৃর্তান শ্রীমাকে নির্দেশ 'দিয়াছিলেন, রাখালকে ছয়খানি, লাটুকে পাচখান, আর 
বুড়ো গোপাল ও রামবাবাবুকে চাঁরখানি করিয়। রুটি দিবার জনা । প্লেহ-বাৎসলাময়ী 
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আয়ের প্রাণ, সুতরাং সন্তানাদগের কষ্ট-অনুবিধা তিন কেমন করিয়া সহ্য কারিবেন ! 
সেইজন্য শ্রীরামকৃষদেবের কড়া-নর্দেশকে সময়ে সময়ে শাথিল কাঁরতেও শ্রীমা 
'দধাবোধ করিতেন না। পরে একদিন শ্রীরামকৃষ্দেব বাবুরামকে জিজ্ঞাসা করিয়। 
জানলেন যে, বাবুরাম রাত্রে পাচ-ছয়খানি করিয়া রুটি খাইতেন। সন্তানাঁদগকে 
আঁধক পাঁরমাণে খাবার দিবার জন্য শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীমাকেই মনে মনে দায়ী করিলেন। 
একাদন অনুযোগ করিয়া তিন শ্রীমাকে বাঁললেন যে, এইরূপ 'বিবেচনাহীন প্নেহের 
বশবর্তী হইয়। গ্রীমা সম্তানদগের ভাঁবষ্াৎ নষ্ট করিতেছেন। পুরয্নেহাতুরা শ্রীমা 
সন্্রমের সাঁহত শ্রীষ্ত্রীঠাকুরের এ কথার প্রাতিবাদ করিয়। বাঁললেন £ “ও দু'খানি 
রুটি বেশী খেয়েছে ব'লে তুম অতে৷ ভাবছ কেন ? তাদের ভবিষাং আম দেখব। 
তুম ওদের খাওয়।৷ নিয়ে কোন গালাগাল করো না”। 'চিরলজ্জাশীল৷ শ্রম 
লজ্জার [ন্লী় শন্গ্র্ঠন মোচন করিয়া পুরুম্নেহ যে সংসারের সকল বাধাকে আঁতক্রম 
কুয়া রসোত্তীর্ণ হইতে পারে তাহা সেইদিন প্রদর্শন করিয়াছিলেন । শ্রীমার সেই 
সবাঁবজায়নী মাতৃশান্ত লক্ষ; কাঁরয়। শ্রীশ্রীতাকুর শ্রীমার কথার আর কোন প্রাতঝ%দ 
ন৷ কাঁরয়৷ হাসিতে হাসিতে সেই স্থান ত্যাগ করিলেন। মহাশীন্ত মহাকালীর 
নকট মৃত্যুঞ্জয় শিবের এই পরাজয় স্বীকার করার কাহিনী একেবারে নৃতন নয়, 
ইতিহাসে ও পুরাণে ইহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়। যায়! শ্রীরামকৃষদেবের 'দিব্য- 
লীলাসাঁঙ্গনী ভগবতী শ্রীসারদাদেবীর কথা অবশ্য স্বতন্ত্র! সাধারণ সংসারেও দেখা 
যায় যে, সন্তানের জন্য যেখানে জননীর গ্লেহ-ভালবাস৷ প্রবল, সেখানে 1বাঁধ-ীনষেধ 
ব৷ সামাঁজক অনুশাসনকে ম্লেহশীল। জননী কোনাঁদনই যথাযথভাবে মানিয়া লইতে 
পারেন নাই। শ্রীমার জীবনে এই ধরনের অপার্ঘব মাতৃত্বের নিদর্শন আমর 
বহুবারই লক্ষ্য করিয়াছি। তাহাছাড়া ভবিষ্যতে শ্রীমাই যেখান তাহার সম্তানগণের 
সকল দাঁয়ত্ব ও ভার গ্রহণ করিয়৷ সঞ্ঘজননীরুপে প্রতিষ্ঠত-সেখানে মাতৃশান্তর 
জয়লাভই সুনিশ্চিত। সেইজন্য জীবনদেবত৷ শ্রীরামকৃফদেবকে মহাশাস্তরাপণী 
শ্রীমা বাঁলতে সাহসী হইয়াছিলেন £ “তুমি অত ভাবৃছ কেন? তাদের ভাঁবষ্যং আম 
দেখ্ব”। শ্রীমার সেই 'দিব্য-ভাবিষাদ্বাণী পরে বর্ণে বর্ণে সার্থক হইয়াছল। 


চতুর্দশ পরিচ্ছেদ 
শ্ত্রীমা সারদা ও ভক্ত গিরিশচন্দ্র 


ভন্ত-কবি 'গারশচন্দ্র ঘোষ 'ছিলেন শ্রীমা সারদাদেবীর অন্যতম অনুগত সন্তান !: 
1গাঁরশচন্দ্র বিন্বপত্র-পৃষ্পাঞ্জাল 'দিয়। শ্রীমাকে জগজ্জননীজ্ঞানে অর্চন করিয়াছলেন, 
ও বাঁলয়াছিলেন- শ্্রীমা জীবস্ত কালী" । বাগবাজারের বোসপাড়া লেনের পাড়- 
মাতাল, বিখ্যাত নাট্যকার, আঁভনেত, কবি ও সুগায়ক 'গারশচন্দ্রের নাম 
তদানীন্তন সমাজে সকলের 'নিকটই পাঁরাঁচত ছিল । শ্রীরামকৃষদেব গি'রিশচন্দ্রকে 
'ভৈরব-এর অবতার বাঁলতেন ও অত্যন্ত প্লেহে করিতেন। শ্রীসারদাদেবীর 
নকটও গিরিশচন্দ্র ষে শুধুই বিশেষভাবে পাঁরিচিত 'ছিলেন- তাহাই নহে ' শ্রীমার 
[তান একান্ত প্লেহের পানর ছিলেন। ভন্ত-কাঁব গিরিশচন্দ্র শ্রীরামকৃফদেবকে সাক্ষাৎ 
অবতার বলিয়৷ বিশ্বাস করিতেন এবং সেইজন্য শ্যামপুকুরের বাটীতে শ্রীরামকৃফ- 
দেবকে তান 'মা-কালী'-জ্ঞানে প্জাও করিয়াছিলেন। গিরিশচন্দ্র যখন অসহায় 
শিশুর মতে দক্ষিণেশ্বর-মহাতীর্থে উপনীত হইয়৷। আপনার সকল কর্মের দায়দ্ব, 
শ্রীরামকফদেবের হস্তে সমর্পণ করিয়া 'বকলমা' 'দিয়াছিলেন, তখন শ্রীশ্রীঠাকুর 
ডাহার সকল ভার গ্রহণ করিয়াঁছলেন। 'গারশচন্দ্রের অসাধারণ শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস 
দেখিয়া তিন বালতেন £ াগাঁরশের পাচ-সকে পাচ-আন। বিশ্বাস” । 

প্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, একবার পুর্রশোকে কাতর হইয়া গিরিশচন্দ্র 
জয়রামবাচীতে শ্রীমার চরণে উপনীত হইয়া শাস্তি ও সান্ত্বনা লাভ করিয়াছিলেন। 
গিরিশচন্দ্র জয়রামবাচীতে শ্রীমার নিকট 'কছুর্দন অবস্থানও করিয়াছিলেন । 
একাদনের ঘটনা ! ভন্ত গারশচন্দ্র ্লান সমাপন কাঁরয়৷ জলাসিন্ত বস্ত্রেই শ্রীমাকে 
প্রণাম করিতে গমন করিলেন। তিনি ভাবে বিভোর হইয়া শ্রীচরণে প্রণাম করিয়া 
শ্রীমার মুখের দিকে দৃঁষ্ট নিবন্ধ করিতেই তাঁহার প্ৰস্মাতি মনে পাড়য়৷ গেল। 
তান 'বিস্ময়বিমুগ্ধ হইয়া বাঁলয়। উাঙলেন £ “এ্া, মা তুমি 2 বিস্ফার্লিত নেতে 

£ এগিশচন্জ্র শ্রীমার মুখের দিকে একদৃষ্টে চাঁহয়া রাহলেন। গিরিশচন্দ্রের অবস্থা 
“দেখিয়া শ্রীমা সরলা বালিকার মতো তথন হাসিতেছেন, যেন কিছুই জানেন ন।। 
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অথচ ত্রিকালদর্শিনী শ্রীমা সকল-কিছুই জানিতেন। গিরিশচন্দ্র যথার্থই সেহাঁদন 
শ্রীমার প্রকৃত স্বরূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন । 

এই প্রসঙ্গে একটি আবস্মরণীয় ঘটনার কথা এখানে উল্লেখ কর! প্রয়োজন মনে- 
কার। যুবক বয়সে গিরিশচন্দ্র একবার কঠিক রোগে আকান্ত হন। জীবনের 
আশা প্রায় হিল না । সেই সময়ে অচৈতন্য অবস্থায় গিরিশচন্দ্র একাদন স্বপ্নে 
দোঁখলেন যে, তাঁহার চক্ষের সম্মুখে অপরূপ লাবণ্যময়ী এক মাতৃমৃর্ত আবিভূ্তা । 
মাতৃমার্তির পাঁরধানে লাল-চওড়াপাড়ের শাঁড়, সবাঙ্গে উদ্ভাঁদত অপ্ব এক 
জ্যোঁতঃ ও বদনমণ্ডলে অফুরন্ত প্লেহ ও করুণা প্রকাঁশত। মাতৃমৃর্ত অকস্মাৎ 
মহাপ্রসাদ আনয়ন কাঁরয়া 'গাঁরশচন্দ্রের মুখে দয়া বাঁললেন 2 “খাও? ॥ 
মাতৃমৃর্তর অভয়হস্ত হইতে অমৃতময় মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিয়া ভক্ষণ কারবার সময়ে, 
1গাঁরশচন্দ্রের স্ব ভরাঙ্গয়া গেল. কিন্তু চক্ষুর সম্মুখে ভাসমান সেই জ্যোতির্ময় 
মাতৃমা্ত। গাঁরশচন্দ্রের জিহবায় তখনও সুগন্ধ-প্রসাদের আস্বাদন রাহয়াছে । 
আনন্দম্রোতে তিনি অনন্তের বুকে যেন ভাঁসিয়৷ যাইতেছেন অনুভব কাঁরলেন। * 
ণকন্তু কে সেই দেবী! কে সেই চিরপ্লেহময়ী আনন্দরু্পিণী মাতৃতৃর্ত !__ 
এই প্রশ্ন গরিশচন্দ্রের মনকে অশান্ত করিয়া তুালিল। কোন রহস্যেরই তিনি 
তখন সমাধান করিতে পারিলেন না। পরে তাহার পরাবয়োগ হইলে শোকে 
যখন একাস্ত 'াবহবল, তখন একাঁদন জয়রামবাটীতে তান শ্রীমার চরণে উপাস্ছিত 
হইয়৷ শাস্ত লাভ কাঁররাছিলেন। তখনই একাদন ক্নানের পর জলাসন্ত বস্ত্রে 
শ্রীমাকে প্রণাম করিতে যাইয়৷ শ্রীমার মুখের দিকে চাওয়ামান্র পৃবের স্বপ্নদৃষ্ট সেই 
কল্যাণী মাতৃমৃতি শ্রীমার বদনমণ্ডলে ভাসয়া উীণয়াছিল ! তখন আর বুঝিতে 
বাকী ছিল না যে, মহাশাস্তর্্পণী শ্রীসারদাদে বাঁই সেই স্বপ্রদৃষ্ট জ্যোতির্য়ী মাতৃমৃর্তি ! 
প্রীমাই তাহাকে কঠিন রোগ হইতে মুস্ত কাঁরয়াছেন ! সেহীদন গাঁরিশচন্দ্র 
জীবনে কৃতকৃতার্থ হইয়াছিলেন। পরে শ্রীমার মুখে এ পৃবোন্ত স্বপ্নের সত্যতা 
জানবার জন্য অপর ভক্তের দ্বারা শ্ীমাকে জিজ্ঞাস করিয়াছলেন যে, '্গরশকে 
তান এভাবে কখনও দর্শন 'দয়াছেন ?কনা 2 শ্রীমা সেই স্বপ্নকথ। স্বীকার 
করিয়াছলেন। তাহার পর একাঁদন গিরিশচন্দ্র নিজেই শ্রীমাকে প্রশ্ন করিয়া- 
ছিলেন £ “মা, তুমি কি রকম মা?” শ্রীমা তাহার উত্তরে বাঁলয়'ছিলেন £' 
“বাবা, আমি সাঁত্যকারের মা । গুরুপত্ী নয়, পাতানো-মা নয়, কথার-কথা-মা নয়, 
আম সাঁত্কারের-ম।” । ভভ্ত গিরিশচন্দ্র তখন উপলব্ধি কারয়াছিলেন যে, শ্রীমা 
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মানবী নন, শুধু স্বর্গের দেবীও নন, তানি 'বিশ্বমাতা মহাশাস্ত যুগে যুগে অবতার- 
লীলার সাঙ্গনী হইয়৷ আসিয়াছেন ও আিবেন। 

কিকাত-মহানগরীর প্রাণচণ্চল কোলাহল হুইতে দূরে থাকিয়া শান্তপারবেশ 
পল্লীগ্রামে শ্রীমার নিকটে গরিশন্দ্র কয়েকাঁদন বাস কারয়াছলেন তাহা পূর্বেই 
উল্লেখ করিয়াছি। শ্রীমাও তাহ'র ঘ্েহের সন্তানের ঘ্লেহ-যত্বের তুটি করেন নাই। 
জয়রামঝাগীতে অবস্থানকালে 'গারিশচন্দ্র আতপ্রত্যষে উঠিয়া চা পান কাঁরতেন। 
পল্লীগ্রামে সকল 'জীনস সকল সময়ে পাওয়। দুর্হ বাঁলিয়া করুণাময়ী ভ্রীমা 
নীজেই কষ্ঠ স্বীকার করিয়া 1গ'রশচন্দ্রের জন্য চা করিয়া দিতেন । আবার 
িরিশচন্দ্রের বিছানার চাদর মালন হইলে শ্রীমা নিজ হস্তে কাঁচিয়া পাঁরঙ্কার 
কারয়া দিতেন। ইহা দোঁখয়। গ্রিশচন্দ্র বিব্রত বোধ করিতেন, শ্রীমার করুণা ও 
সম্তানবাৎসল্যের নিদর্শন দৌখয়া 'বাস্মত হইতেন ও ভাবিতেন যে, মানুষের 
বেশে দেবতার লীলা কত মধুর ও কত অপৃব ! 

জয়রামবাটী হইতে বহুদিন পরে শ্রীমা কাঁলকা তায় ফিরিতেছেন। সঙ্গে 
গোলাপ-মা এবং যোগীন-মা ছিলেন । হাওড়া-ফ্টেশন হইতে জ্ীমাকে আনতে 
গ্িয়াছিলেন বাবুরাম মহারাজ, ব্রক্মানন্দ মহারাজ, প্রেমানন্দ মহারাজ এবং আরও 
অনেকে । শ্রীমা প্লেহের-সন্তানগণকে বহুদিন পরে দর্শন করিয়া আনন্দে 
আত্মহারা হইয়াছলেন?। গোলাপ-মা শাসনের ছলে স্বামী ব্রহ্মানন্দকে বালয়াই 
ফোঁলিলেন £ “হ্যা মহারাজ, তোমাদের একটু আক্কেল নেই যে, এই রোদে 
তেতেপুড়ে এলেন মা, আর তোমরা এসেছে ?কনা প্রণাম করতে এখানে 2 সুতরাং 
অন্যদের আর দোষ ক?” এই কথা শুনয়। ভ্রহ্মানন্দ মহারাজ-প্রমুখ সম্ভান ও 
ভন্তগ্রণ শ্রীমাকে প্রণাম করিতে আর সাহসী হইলেন না। শ্রীম। কিন্তু নীরব ও 
সহাস্যবদনা । শ্রীমাকে একাঁট ঘোড়ারগাড়ীতে করিয়া বাগবাজারে উদ্বোধনের 
চি লইয়। যাওয়া হইল । আনন্দময়ী মা আঁসগ্লাছেন বহুদিন পরে, সুতরাং 

সকলেই আনান্দত ও ব্যস্ত । 

শ্রীমা উদ্বোধনের বাটীতে পৌছিলে উপরে দ্বিতলের ঘরে শ্রীমার বিপ্রামের জন্য 
'গোলাপ-মা বন্দোবস্ত কারতে লাগলেন। ঠিক সেই সময়ে ঘশ্ান্ত কলেবরে ভন্ত- 
শগ্ারশচন্দ্র শ্রীমা আঁসয়াছেন শু'নয়া আনন্দে অধীর ও আত্মহারা হইয়া শ্রীমাকে 
প্রণাম কারতে আদিলেন। প্রথমে তান নীচে মহারাজাঁদগের নিকট শ্রীমার 
“কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিয়া উপরে যাইতে উদ্যত হইলেন। এমন সময়ে গোলাম-ম। 


বশ্বরৃপিণী মা সারদা ১৬৬ 


তাড়াতাড়ি উপ্াস্থত হইয়৷ পৃর্েরই মতে '্িরিশচন্দ্রকে একটু তীন্র-ভাষায় উপরে 
যাইতে নিষেধ কারলেন। কিন্তু এখানে পট-পরিবর্তন ঘাঁটয়াছে ! রাজা মহারাজ 
স্বামী ব্রহ্মানন্দের পাঁরবর্তে স্বয়ং ভভ্তচুড়ামীণ গরিশচন্দ্র উপাচ্ছত! গোলাপ-ম। 
বাঁলতে লাগিলেন £ “বাঁলহারি যাই ঘোষজার এই অপ্ৰ ভান্ত দেখে! বাঁল 
িরিশবাবু, মাকে তো দেখতে এসেছো, 'কিস্তু মা তে৷ এলেন এইমাত্র তেতেপুড়ে। 
কোথায় একটু জিরুবেন, ঠাঞ্ড হবেন, না-এলে জআ্রালাতন করতে” । গিারশবাবু 
গ্োলাপ-মার কথায় বিন্দুমাত্র জুক্ষেপ না করিয়া একেবারে সোজা উপরে চাঁলয়া 
গেলেন এবং যাইবার সময়ে সকলকে ডাঁকয়া বাঁললেন £ “চলো, মাকে প্রণাম 
ক'রে আসি” । সঙ্গে সঙ্গে গোলাপ-মার দকে একট কটাক্ষে চাহয়। বাঁললেন £ 
“ঝাঁজালে। মেয়ে ! বলে কন৷ মাকে জ্বালাতন করতে এসোৌছ । কোথায় এতাঁদন 
পরে এসে হের মুখ দেখে মা-র প্রাণ জুড়িয়ে যাবে, অ নয় তে হীন এলেন 
মাতৃম্লেহ শেখাতে” । গোলাপ-মা [শি রশচন্দ্রের তীব্র-কটাক্ষে ও কথায় হতভম্ব 
হইয়। দাড়াইয়া রহলেন । 1গাঁরশচন্দ্র সোজা উপরে উঠিয়। শ্রীমার চরণযুগ্চলে 
মাথ! রাখিয়। প্রণাম করিলেন এবং করজোড়ে জিজ্জ্াসা কাঁরলেন £ “মা, ক্যামন 
আছেন ?” শ্রীম। 'গ্িরিশচন্দ্রকে দোখিয়া। আনন্দে অধীর । তিনি বাঁললেন £ “বাবা, 
ভাল আছ” । এই ঝবাঁলয়া গারশচন্দ্রকে ও সমাগত সকল সন্তান ও ভক্তকে শ্ীমা 
শ্রাণ ভারয়া আশীবাদ কাঁরলেন। গোলাপ-মা ?কন্তু ছাঁড়বার পাত্রী নহেন। 
1তান [গারশচন্দ্রের পিছু-পিজ্ছছ উপরে উীঠয়া সজলনয়নে শ্রীমাকে গারশচন্দ্রের 
বিরুদ্ধে আভিযোগ কারলেন। গোলাপ-মা কাঁদিতে কাদতে বাললেন £$ “শেষে 
[কনা [গারশবাবু আমাকে এরকম বললে” ! শ্রীমা প্রসন্ন মুখে গোলাপ-মার দিকে 
চাঁহয়৷ বলিলেন £হ “তা, তোমাকে তো অনেকবার বলোছি যে, আমার ছেলেদের 
সম্বন্ধে কোন-কছ মতামত প্রকাশ করতে যেও না । এরা আমার আদরের ছেলে । 
এরা সব আমার কাছে আস্বে বোঁক 2” গ্রারশচন্দ্র নিবাক হইয়া দাড়াইয়া করুণাময়ী 
শ্রীমার কথা শুনলেন ও ভাঁবলেন_-এইরৃপ না হইলে ক বিশ্বজননী নাম সার্থক 
হয়? 1তিন শ্রীমার সম্মুূথে সন্তানের জয়লাভ দোঁখয়।৷ গৌরবে আনন্দে অধীর হইয়। 
গোলাপ-মার দিকে কটাক্ষে একবার দৃষ্টিপাত কাঁরলেন। তাহার পর পুনরায় 
সাষ্টাঙ্গে শ্রীমাকে প্রণাম কারয়া নীচে নাময়া সকলকে ডাকিয়া গিরিশবাবু 
বাঁললেন £ “ওরে, সম্তানবংসল। জননীর ম্লেহ-ভালবাসার ক আর অন্ত আছে” !%৬ 

একবার গিরিশচন্দ্র শ্রীমার সেবা কারবার ইচ্ছা প্রকাশ কারলেন। 'তাঁন্‌ 
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শ্রীমাকে বলিলেন £ “ম।, তুমিই আমাদের সেবা করো, আমরা কিস্তু তোমার সেবা 
করতে পারি না। মা বলো, ক্যামন ক'রে তোমার সেবা করবে” ! এই কথা বাঁলতে 
বাঁলতে [গিরিশচন্দ্রের কণ্ঠ বাম্পরুদ্ধ ও মুখ রাঁস্তম হইয়া উঠিল । তান সকলকে 
ডাকিয়া বাঁলতে লাগলেন £ “ভগবান ঠিক আমাদেরই মতো মানুষ হ'য়ে জগ্মান-_ 
এটা বিশ্বাস করা মানুষের পক্ষে শন্ত। তোমরা 'ীক চি্তা করতে পারো যে, 
তোমাদের সামূনে গ্রাম্যবধূবেশে জগতের ম৷ দাড়িয়ে আছেন ! তোমরা কি কম্পনা 
করতে পারো যে, যানি আজ সাধারণ স্ত্রীলোকের মতে ঘরকন্না সংসারের ও আর 
সব রকম কাজকর্ম করছেন, তাঁনই জগজ্জননী মহামায়। ও মহাশান্তি! সবজীবের 
সুন্তির জন্য তান মাতৃত্বের পরমাদরশ প্রাতিষ্ঠার জন্য মত্যে আঁবভূতি হয়েছেন ।” 
?কছাীদন অতীত হইল । শ্রীমা তখন উদ্বোধনের বাঠীতে অবস্থান কারতেছেন। 
এইদিকে বাগবাঞ্জারে গাঁরশচন্দ্রের বাঠীতে ধূমধামের সহত শ্রীশ্রীদুর্গাপূজার আয়োজন 
চাঁলতেছে । ভাহার বাচীতে শ্রীশ্রীদুর্গাপ্জা-উপলক্ষ্যে 'বিশ্বজননী শ্রীমা উপাস্থিত 
ঘশকবেন ইহাই 'গাঁরশচন্দ্রের মনের একাম্ত বাসনা । [তানি শ্রীমাকে কাতরভাবে 
অনুরোধ জানাইয়া নিমন্ত্রণ করিয়া আঁসয়াছেন- যেন অনুগ্রহ কাঁরয়৷ তান পদধূলি 
দান কারয়। তাহার গৃহ পাঁবন্র করেন। সপ্তমীর প্জা আরম্ত হইয়াছে, কিন্তু তখনও, 
শ্রীমা আসয়। উপাস্থুত হন নাই, সুতরাং গিরিশচন্দ্রের মন আঁস্থর । গিরিশচন্দ্রে 
দৃঢ়বিশ্বাস যে, শ্রীমা উপস্থিত 'ন। থাকিলে তাঁহার পূজা পূর্ণ ও সার্থক হইবে না। 
সতাই সেই সময়ে শ্রীমার শরীর [বিশেষ ভাল ছিল ঞ্সা, সেইজন্য তাহার আসতে 
1িলম্ব হইতেছে । যাহাহউক অবুঝ সন্তানের মনোবাগম পূর্ণ করিবার জন্য শ্রীমা 
কষ্ট স্বীকার করিয়াও গিরশের ভবনে পরপর দুইাদন পৃজা-উপলক্ষ্যে উপাস্থিত 
হইয়াছলেন। 1কন্তু সেইভাবে চলাফের। ও পাঁরশ্রম করার জন্য শ্রীমার শরীর 
প্বাপেক্ষা আরও খারাপ হইল, সুতরাং 'ম্ছির হইল যে, শ্রীমা আর গভীর রাতে 
সাহ্ধপৃজ্জায় উপাঁস্থত থাকবেন না । সেই সংবাদ গারশচন্দ্রের কর্ণে পৌছাইল | 
[তান শুনিয়া বিষ হইয়া বালিতে লাগিলেন £ “মা-ই বখন সান্ধপ্জায় আসবেন: 
না, তখন পৃূজামওপে যাওয়। বৃথা” । সাক্ধপ্জায় শ্রীমা উপস্থিত থাকবেন না 
ভাবিয় গিরিশচন্দ্র দুই চক্ষু জলে ভাঁরয়৷ উঠিল । সন্তানের কাতরএআবেদন 
শ্রীমার অন্তরে পৌঁছিল ! শ্রীম। আর "স্থির থাকতে পারলেন না । তান তাহার 
,ৰ্াসুস্ছ শরীর লইয়াই 'গ্ারশচজ্দ্রের বাড়ীতে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন । সম্ভান 
*ও ভন্তগণ বারবার শ্রীমাকে 1নষেধ কারতে লাগলেন, কিন্তু শ্রীমা কাহারগ 
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কোন কথা শুনলেন না । অগত্যা একটি ঘোড়ার-গাড়ী আনা হইল । শ্রীমা 
তাহাতে করিয়া 'গ্রিশচন্দ্রের বাড়ীতে উপাস্ছিত হইলেন এবং দরজায় আঘাত 
কারিয়৷ বাঁললেন £ “এই যে বাব, আমি এসোছি 1” শশব্যস্তে গারশচন্দ্র আসিয়া 
শ্রীমাকে প্রণাম করিলেন। তাহার দুইচক্ষু দিয়া আঁবরল ধারায় অশ্রু বাঁহতে 
লাগল । তান 'বহবদ ও আনন্দে আত্মহারা হইয়া ভাবলেন যে, মা কত কষ্ট 
স্বীকার কাঁরয়া৷ অধীনের গৃহে পৃজা গ্রহণ কাঁরতে আসয্লাছেন ! শ্রীমাকে 1গারশচন্দ্ 
সেইদন মাহষমার্দনী দেবী দুর্গ। জ্ঞান কারয়া পরমভান্ত-সহকারে পুস্প-চন্দন দিয়া 
প্রাণ ভাঁরয়৷ পূজা কাঁরলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাহার আত্মীয়-স্বজন ও এমন ক 
1থয়েটারের আভনেতা-আঁভনেত্রীগণ এবং সমবেত পারাচিত ও অপাঁরাঁচত সকলেই 
ভাঁন্তভরে শ্রীমার চরণে পুষ্পাঞ্জল দান করিয়া সেহীদন ধন্য হইলেন। আনন্দময়ীর 
আগমনে 1গারশচন্দ্রের বাড়ী সেইদিন আনন্দে ভরিয়া 1গিয়াছিল। 'জয় মা, জয় 
মা'-রবে চতুর্দক মুখাঁরত হইয়া উাঁঠল। পাঁবন্ত আনন্দমুখারত এক পাঁরবেশের 
মধ্যে কিছুক্ষণ থাঁকয়। শ্রীমা পরে উদ্বোধনের বাচীতে ফিরিয়া গেলেন । 
শগাঁরশচন্দ্র তাহার প্রাত শ্রীমার অপার প্লেহ-ভালবাসার কর্1 চিন্তা কারয়৷ আনন্দে 
আত্মহার। হইয়াছিলেন। গাঁরশসন্দ্রের প্রাত শ্রীঘার ম্লেহ-মন্দীকনীধারা অবগ্রান্ত- 
ভাবে চিরাদন এইবুপে প্রবাহিত ছিল। 


পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ 
শীম। সারদা ও নাগ মহাশয় 


শ্রীরামকৃফদেব ও শ্রীসারাদাদেবীর অন্যতম ভন্তসন্তান ছিলেন দুর্গাচরণ নাগ। 
সকলে তাহাকে 'নাগ মহাশয়' বলিয়াই জাঁনতেন। 

সংসারে থাকিয়া সংসারানরুন্ত অসংসারী নাগ মহাশয়ের ছিল ত্যাগনিষ্ঠ ও 
পরকল্যাণব্রত জীবন । সাধারণ মানুষ যে অধ্যাত্সসাধনার সাহায্যে দেবমানুষ হইতে 
পারে তাহার জ্বলন্ত নিদর্শন ছিলেন ভস্ত-নাগ মহাশয় । পত্বীীবয়োগের'পর নাগ 
মহাশয় শ্রীরামকৃষদেবের দিব/সাম্রিধ্য লাভ করেন। [তান যখন দক্ষিণেশ্বর- 
মহাতীর্থে গমন করেন, তখন শ্রীরামকৃষদেব তাহাকে বাঁলয়াছলেন £ “তুমি 
জনকের মতো গৃহস্থাশ্রমে থাকৃবে, তোমায় দেখে গৃহীরা যথার্থ গৃহস্থের ধর্ম শিখবে” । 
সতাই নাগ মহাশয়ের জীবনের আদর্শ ছিল সকল মানুষেরই অনুসরণীয় 
শ্রীরামকুষদেবের পবিত্র স্পর্শে নাগ মহাশয় খাঁচি-সোনায় পরিণত হইয়াছিলেন। 

ভন্ত-নাগ' মহাশয় শ্রীরামকৃফদেব ও শ্রীসারদাদেবীকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর ও ঈশবরী 
বাঁলয়া মনে করিতেন! তাঁহার দৃঢ়বিশ্বাস ছিল যে, এই যুগে শ্রীশ্রাঠাকুর ও শ্রীমার 
আশ্রয় গ্রহণ করিলে সংসারবন্ধন কেন, স্ববন্ধন হইতে মানুষ মুস্তু হইতে পারে। 
কথায় বলে "বশ্বাসে মিলায় বন্তু, তর্কে বহু দূর'। বস্তু অর্থাং পরমবস্তু সংসারে 
একমানন ঈশ্বর, সুতরাং বিশ্বাস ও ভাঁস্তর সাঁহত ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইলে তান দুস্তর 
ভবসংসারের পারে লইয়। যান। ভক্ত নাগ মহাশগ্ম এই আদর্শ ও লক্ষ্যকে জীবনে 
কার্ধে পারণত কারিয়াছিলেন। সাক্ষাৎ ঈশ্বরের অবতার শ্রীরামকুফদেবের উপর 
তাঁহার ভান্ত ও বিশ্বাস যে কত গভীর ও একাঁনষ্ঠ ছিল তাহা তাহার জীবনের 
কার্যাবলী দোঁখলে বুঝতে পার৷ যায় । 

শ্রীরামকুফদেবের মহাসমাধর ?কছুদন পৃবে নাগ মহাশয় একবার ্্াঠাকুরকে 
দর্মুন কাঁরতে গিয়া শুনিলেন যে, তাহার মুখ স্বাদীবহীন হওয়ায় তান আমলকীর 
অনুসন্ধান করিতেছেন। অবশ্য সেই অসময়ে আমলকী পাওয়া অত্যন্ত কঠিন 'ছিল। 
কিন্তু নাগ মহাশয়ের একান্ত বিশ্বাস ছিল যে, শ্রীশ্রীঠাকুরের নামে আমলকীর সন্ধান: 


বশ্বৃপপিণী মা সারদ। ১৫৯. 


অবশ্যই মাঁলবে। সুতরাং সেই মুহুর্তেই উঠিয়া শ্লান-আহার সমস্ত ভুলিয়া গিয়। 
লাগ মহাশয় দুইদন ক্রমাগত প্রাতাট উদ্যানে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগলেন । তৃতীয়- 
দিনে আমলকীর সন্ধান মিলল ॥। তিনি সানন্দে শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট আমলকী 
আ'নয়া উপাঁচ্ছত কাঁরলেন। আমলকী পাইয়া শ্রীশ্রীঠাকুর সরল বালকের মতো 
আনন্দ করিতে লাগলেন । 

একবার নাগ মহাশয় অর্ধোদয়যোগের সময়ে কলিকাতা হইতে গৃহে 'ফাঁরয়া 
দোঁখলেন যে, তাহার পিতার মুমুর্ুঅবস্থা এবং তান গঙ্গাম্ান কারবার জন্য ব্যাকুল 
হুইয়া উাঠয়াছেন। পুত্রকে দেখিয়া তাহার গিতা৷ আকুল হইয়। বাঁললেন £ “এখনও 
সময় আছে, আমায় গঙ্গাতীরে 'নয়ে চলো” । তাহা শুনিয়া নাগ মহাশয় একটু চিন্তা 
কারয়া পরে বাঁললেন “মনে বিশ্বাস থাঁকলে মা জাহুবী ভক্তের গৃহে আপাঁন 
আসয়াই আঁবিভূত হইবেন' । ঘটন। ঘাঁটিল তাহাই ! দেখা গেল যে, অধোদয়যোগের 
পণাদনে দ্িপ্রহর-সময়ে নাগ মহাশয়ের বাটীর প্রাঙ্গণের এক পার্থ হইতে প্রবলবেগে 
জলধার। উধ্বে" উত্াক্ষপ্ত হইয়৷ গৃহপ্রাঙ্গন প্লাবিত কাঁরতে লাগল । সকলেই 
[বাস্মত ! সেই 'বস্ময়কর দৃশ্য দর্শন করিয়া পল্লীবাসী পকলে নাগ মহাশয়েয় 
বাটীতে সমবেত হইয়া আনন্দে উল্লাস কাঁরতে লাগল । বহ্‌ লোকের কলরব শুনিয়া 
নাগ মহাশয় আসিয়। দেখলেন যে, তাঁহার গৃহপ্রাঙ্গন জলধারায় প্লাবত হইয়া 
1গয়াছে। তান আনন্দে অধীর হইয়া “মা পাঁতিতপাবনী ভাগীরথী” বাঁলতে বাঁলতে 
বারবার প্রণাম কারয়া আপনার মস্তকে জল 'সণন কারতে লাগলেন । সেই 
অলম্বোত প্রায় একঘন্টাকাল স্থায়ী হইয়াছিল। শোনা যায়, তাহার পিতা 
দিনদয়ালবাবৃ গঙ্গার সেই পাঁবন্র সাঁললে প্লান করিয়া পরমপারতাপ্ত লাভ 
কাঁরয়াছিলেন। 

1বশ্বজননী শ্রীসারদদেবীর প্রাতি ভস্ত নাগ মহাশয়ের ভান্ত, বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা ছিল 
গভীর ও অবর্ণনীয় । আলমবাজার-মঠের যখন প্রাণপ্রাতিষ্ঠা হইয়াছে, তখন মঠের 
সন্ব্যাসীদগের সাঁহত 1তাঁন প্রায়ই ঈশ্বরীয়-প্রসঙ্গের আলোচন৷ কাঁরয়া মনে শাস্ত 
. লাভ কাঁরতেন। বেলুড়ে নীলাম্বরবাবুর বাগানবাঠিতে যখন শ্রীমা কয়েকাঁদন বাস 
কারয়াছিলেন, তখনও নাগ মহাশয় সেইখানে প্রায়ই গনন করিয়। শ্রীমার চরণ 
বন্দনা করিয়া ধন্য হইতেন। শ্রীম৷ যে সাক্ষাৎ জগজ্জননী মহাশান্ত নাগ মহাশয় 
তাহা মনে-প্রাণে বিশ্বাস কারতেন । নাগ মহাশয়ের প্রীত শ্রীমারও প্লেহ-ভালবাস। 
1চর-উৎসারত 'ছিল। শ্রীমার ভালবাসার মধ্যে স্বতঃগ্রবাহিত ছিল বাংসল্যরসের. 


১৯৬০ বিশ্বরৃপিণী মা সারদ। 


জাহবীধার। । নাগ মহাশয় প্রত/ক্ষ করিয়াছিলেন যে, শ্রীমার ভন্ত-সম্তানগণ সেই 
পাত্র ধারায় অবগাহন কাঁরয়। সবাই ধন্য হইতেছেন। অগাঁণত নরনারা 
শ্রীমার অহেতুকী করুণার ভিখারী ! শ্রীমা 'নাবিচারে করুণার ধারা 1বতরণ৷ 
করিয়া সকলকে শাস্তি দান কারতেন। ্‌ 
ভন্ত নাগ মহাশয় যখন প্রথম প্রথম শ্রীমাকে দর্শন কারতে যাইতেন, তখন শ্রীমা 
বড় একট বাহরের কোন লোকের সাহত দেখ কারয়৷ কথা কাহতেন না । তখন 
কোন ভভ্ত-সম্তান শ্রীমাকে দর্শন কারতে আসিলে তান শ্রীমার ঘরের চোকাঠ হইতে 
প্রণাম কাঁরয়াই চাঁলয়া যাইতেন। সেই সময়ে শ্রীমার নকট সবদাই একজন দাসী 
'খাঁকত এবং সেইই শ্রীমাকে বাঁলয়া দিত যে, অমুক ভভ্ত, কি সন্তান ব 

অসুকবাব্‌ আপনাকে প্রণাম কাঁরতেছেন। শ্রীম৷ শুনিয়া তাহকে ঘর হইতেই আশীবাদ 
কাঁরতেন। একদিন হইল যে, নাগ মহাশয় আঁসয়া এভাবে চৌকাঠে মাথা রাখয়। 

' শ্রীমার উদ্দেশ্যে প্রণাম করতেছেন । নাগ মহাশয় এমনই জোরে চোকাঠে বারবার 

মাথা ঠুঁকিয়া প্রণাম করিতোঁছলেন যে, তাঁহার মাথা হইতে রন্তধারা বাঁহর্গত 
হইতোছিল । তাহ। দেখিয়৷ দাসী বিস্ময়ে শ্রীমাকে এ সংবাদ দয়া বাঁলল £ “মা, 
নাগ মশাই তোমাকে এমান জোরে মাথা ঠুকে প্রণাম কর্ছেন যেস্তাঁর মাথ। 'দয়ে 
ঝর ঝর করে র্ত বেরুচ্ছে” । কল্তু নাগ মহাশরের সেইদিকে মোটেই দৃঁষ্ট ছিল না। 
তান একমনে চৌকাঠে মাথা ঠুঁকয়া। প্রণামই কারতেছেন এবং মুখে উচ্চৈঃস্থরে 
বাঁলতেছেন 'জয় মা ! জয় মা”! শ্রীমা নাগ মহাশয়ের এ অবস্থার কথা শঁনয়া 
চণ্চল হইয়া! দাসপীকে বাঁললেন £ “ওগো বলে।, প্রেমানন্দ মহারাজকে এখানে 
পাঠয়ে দিতে” । প্লেহময়ী জননীর অন্তর তখন বেদনায় ভাঁরয়। 'গয়াছে। প্রেমানন্দ 
মহারাজ আসলেন । শ্রীমার আদেশে তিন আত্মভোল৷ নাগ মহাশয়কে শ্রীমার 
গনকটে ধাঁরয়। লইয়া গেলেন । শ্রীম। দোঁখিলেন যে, নাগ মহাশয়ের কপাল ফুঁিয়া 

রন্তৃখ্বারা পাঁড়তেছে । তাঁহার দুই চক্ষু জলে ভারিয়। যাওয়ায় শ্রীমাকে নাগ মহাশয় 
দোঁখতে পাইতেছেন না। ল্লেহ-বাৎসলাময়ী শ্রীমা তখন চিরাভ্যন্তর স্বাভাঁবক 
সক্ষোচ ও লজ্জার ভাব ভুলিয়া অবোধ সন্তানকে স্পর্শ কাঁরলেন ও ধারয়া 

বসাইলেন । নাগ মহাশয়ের মুখে 'কিস্তু তখনও সেই “ম। মা” শব্দ। শ্রীম্ তথন স্বীয় 
বন্ত্া্চল দিয়া নাগ মহাশয়ের চক্ষের জল মুছাইয়। দিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের 

কছু প্রসাদ আঁনয়া নিজে একট; গ্রহণ করিয়৷ পরে স্বহস্তে নাগ মহাশয়ের মুখে 
গ্দতে লাগলেন । সন্তানবৎসল৷ জননীর সন্তানের প্রাত গভীর ভালবাসার নিদর্শন 


বিশ্বরুপিণী মা সারদা ১৬১ 


'তখন প্রত্যক্ষ কারবার বিষয় । ইত্যবসরে কোন কোন স্ত্রীভন্ত আঁসয়৷ বাঁলতে 
লাগিলেন যে, মহারাজকে ! দ্বার্মী সারদানন্দকে ) বাঁল--একে (নাগ মহাশয়কে ) 
শ্রীমার নকট হইতে সরাইয়৷ লইবার জন্য। শ্রীম! শুনিয়া একট বিরন্ত হইয়া 
বাঁললেন £ “থাকৃ, একট: *স্র হয়ে নিক” । শ্রীমা ততক্ষণ নীরবে অপেক্ষা 
কারতে লাগিলেন । ক্রমে শ্রীমার আহার করিবার সময় হইল । একজন স্ত্রীভস্ত 
শ্রীমার আদেশে আহাব্দ্রব্য শ্রীমার সম্মুখে আঁনয়া রাখলেন । শ্রীমা তাহা 
শ্রীশ্নীঠাকুরকে নবেদন কাঁরয়া আহার কারলেন। আহারের শেষে যখন নাগ 
মহাশয় প্রণাম কাঁররা যাইতে উদ্যত হইলেন তখন শ্রীমার প্রাতি চাহয়া তান 
বারবার বাঁলতে লাগলেন £ “নাহ নাহং তুহ্‌ তৃহ্” ॥  করুণাময়ী শ্রীমা নাগ 
মহাশয়ের সেই কথা শ্নয়া সকন্লের দিকে দৃষ্টিপাত কাঁরয়। বাঁললেন £ “দেখ, 
কী বুদ্ধি” । আহার পর নাগ মহাশর ধারে ধীরে সেই স্থান হইতে চাঁলয়া গেলেন । 
শ্রীমা নাগ মহাশয়ের জ্বলন্ত বিশ্বাস ও প্রগাট শ্রদ্ধা দোখয়া সেইদিন 'বাস্মত 
হইয়াছলেন । 

[বশ্বজ্রননী শ্রীমার হস্ত হইতে প্রসাদ গ্রহণ করিয়া নাগ মহাশর একবার আনন্দে 
আত্মহারা হইয়। বাঁলয়াছলেন £ “বাপের চেয়ে মা দয়াল, বাপের চেয়ে মা দয়াল” । 
তাহার পর করুণাময়ী শ্রীমা যখন গঙ্গার ধারে একটি গুদামবাড়ীতে কয়েকাঁদনের 
জন্য হলেন তখন নাগ মহাশয় একাঁদন সেখানে শ্রীমার সাহত সাক্ষাৎ করতে 
[গয়াছিলেন । সেইঁদন শ্রীমার ?নকট কোন পানর না থাকায় নাগ মহাশুয়কে তান 
একাঁট শালপাতায় প্রসাদ খাইতে 'দয়াছিলেন। শ্রীমার অশেষ কর্ণার কথা 
ভাঁবয়। নাগ মহাশয় আনন্দের আতিশয্ একেবারে পাত-সমেত প্রসাদ খাইয়া 
ফোলয়াছিলেন । নাগ মহাশয় ভাবতেন যে. সাক্ষাৎ ভগবতী শ্রীমা যাহা প্রসাদস্বরূপ 
ণদবেন তাহা অমৃতস্বরূপ মহাপ্রসাদ। এইভাবে একবার শ্রীমা নাগ মহাশয়কে 
একখান কাপড় উপহার শদয়াছলেন নাগ মহাশয় তাহা শ্রীমাদ অহেতুকী 
আশীবাদ মনে কারয়। মাথায় জড়াইয়া রাঁখয়াছলেন, পারধান করেন নাই । যথার্থ 
ভাঁন্ত হইলে মানুষ আপনার দেহ-সন্বন্ধে ভুলিয়া যায়, কখন আপন-পর ভেদজ্ঞনও 
দূর হইয়। যায় । করুণাময়ী শ্রীমা নাগ মহাশয়কে টুপ বথার্থ ভান্তর অধিকারী 
বাঁলয়া মনে কাঁরতেন। 

শীমা ভন্ত নাগ মহাশয়কে যে কীভাবে দোখতেন ও ভালবাসতেন তাহার 
একট 'নদর্শন এখানে দিব। জনৈক ভন্ত একাঁদন দৌখল যে, শ্রীমার শয়নগৃহের 


৯৯ 


১৬২ শবশ্বরুপিণী মা সারদা 


দেওয়ালে ঝুলানে। স্বামীজী,£ুগারশবাবু ও নাগ মহাশয়ের তিনটি প্রাতিকতি শ্রীমা' 
একে একে ঝাড়িয়া-সুছিয়া সেইগুঁলতে চন্দনের ফৌটা দিতেছেন। তান. 
স্বামীজী ও 1গাঁরশবাবুর প্রাতকাত-দুইটি স্পর্শ ও চুম্বন কাঁরয়া সবশেষে নাগ. 
মহাশয়ের ছবিখানি দেখিতে দোঁথতে বাঁলতেছেন £ “কত ভন্তই আস্ছে, কস্তু 
এমনাঁট আর দেখূঁছি না।” ভন্ত নাগ মহাশয় কল্যাণময়ী শ্রীমার অন্তরের যে 
বৃহত্তম ক্ষেত্র আঁধকার কারয়!:শ্রীমার প্লেহ ও শ্রদ্ধার পান্র হইয়াছিলেন তাহা শ্রীমার। 
এই কর্ম বা আচরণ হইতে বুঝিতে পার! যায়। শুদ্ধসত্ত না হইলে শ্ুদ্ধচৈতন্যরাপণী 
মহাশান্তর কৃপা লাভ করা যায় না ! 


ষোড়শ পরিচ্ছেদ 
॥ শ্রীম। সারদা ও ভগিনী নিবেদিতা | 


ষে পুণ্যমুহূর্তে ভগবান শ্রীরামকফদেব ও মহাশন্তিরূপিণী শ্রীসারদাদেবীর আবির্ভাব 
পাঁথবীর বক্ষে হইয়াঁছল সেই মুহূর্ত ভারতের ইতিহাসে শুধু নয়, বিশ্বের ইতিহাসে 
একটি কাহিনীর্‌পে িরস্মরণীয় হইয়৷ থাঁকবে। আমরা স্বামী [ববেকানন্দ ওঃ 
শ্রীরানকষ্ণদেবের অন্যান্য পরমত্যাগ্গী লীলাপার্ষদগ্ধণের সঙ্গে সঙ্গে ভাগনী নিবেদিত, 
নটচুড়ামাণি গারশচন্দ্র ও অন্যান্য ভস্তসস্তানগণের শুভাবিভ্াব একই সময়ে দেখিতে 
পাই। আমরা দেখি যে, ভারতবর্ষের দিকে দিকে সাহত্য, কাবা, [শস্প, 
লালতকলা, ভাস্কর্য, সঙ্গীত, বিজ্ঞান, ধন্ন, ইতিহাস ও দর্শন প্রত্ভীতির ক্ষেত্রে বিদগ্ধ 
শচস্তানায়কদিগের আবর্ভাব বিশ্বকে মাহিমাস্থিত করিয়াছিল । তখনই দেখা যায়, 
ভগবান শ্রীরামকুষ্ণদেবকে কেন্দ্র রচনা কাঁরয়া মহামানবের সাগরতীরে আঁবভূতি 
হইয়াছলেন বিবদদ্ধ সাধক ও অধ্যাত্মজ্ঞানপথের অগাঁণত পথচারী । সমগ্র 
বশ্বসমাজেও তখন দেখা 'দয়াঁছল এক নৃতন আশা ও আকাঙ্ক্ষার আলোক ও 
প্রেরণা এবং সৃষ্টি হইয়াঁছল প্রাণছন্দময় এক নৃতন পাঁরবেশ। শ্বীষ্টানশনারীদের 
ধর্মান্তরীকরণ ও হিন্দুসমাজের অন্তরায়স্বরুপ 'বাঁভন্ন কর্ম ও প্রচেষ্টীর বিরুদ্ধে 
ব্লাহ্মসমাজের নব-অভ্যুদয় ও জাগরণ বরণীয় ও স্মরণযোগ্য। মহাত্মা রামমোহন 
রায়, দয়ার সাগর ঈশ্বরচন্দ্র বদ্যাসাগর প্রভাতি মহামনীষীগণের আবিভাবও হিন্দু- 
সমাজকে তখন সচেতন ও প্রাণদীপ্ত করিয়াছিল ৷ তাহার পর শ্রীরামকৃফেদব, স্বামী 
শববেকানন্দ ও শ্রীরামকৃষ্ণসম্তানগণের শুভাবিভ্ভাবে 'হন্দুসমাজ আরও প্রদীপ্ত ও 
প্রাণচণল হইয়াছিল । বাঁলতে কি, ভগবান শ্রীরামকৃফদেব ও স্বামী বিবেকানন্দের 
শুভাগরমনে ভারতেই শুধু নয়, সমগ্র বিশ্বে দেখা দয়াছিল তখন এক নবজাগরণ এবং 
সেই জাগরণকে আরও সাফল্যমাণত করিয়াছিলেন একজন মাহয়সী নারী মার্গারেট 
নোবল ব৷ ভাগনী 'নিবোদতা, স্বামী বিবেকানন্দের প্লেহধন্য। মানসকন্য। । 

1মস্‌ মার্গারেট নোবল ভারতের মৃত্তিকায় পদার্পণ কারয়াই তদানীন্তন যুগের: 
প্রাণপুরুষ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের জীবনাদর্শে আপনাকে গাঁঠিত 
কারতে লাগলেন এবং ভারতের কল্যাণাঁচস্তায় ও কর্মে আপনার সমগ্র জীবন 
উৎসর্গ কাঁরয়। বরেণ্য আচাধপ্রদত্ত ণনবোদতা' নাম সার্থক করিয়াছিলেন । 


২৯৬৪ 'বিশ্বরুত্পিণী মা সারদা 


নিবোদতা আজীবন 'ছলেন গুরুগতপ্রাণ। তাহার মধে; ইতিহাস, সাহত।, 
শিক্ষা, সমাজ, বিজ্ঞান, শিস্পকলা, ধর্ম ও অধ্যাত্সসাধনা সকল-াঁকছু চেতনারই 
প্রকাশ হইয়াছিল কাহার আচার্য স্বামী 'বিবেকানন্দের প্রেরণায় এবং এই কথা 
1তাঁন স্বীকারও কারিয়াছেন ঠাহার অসংখ্য রচনায়, বক্তৃতায় ও গ্রন্থে। ১৯০২ 
খ্ীষ্টান্দের ৪ঠ জুলাই নবভ!রতের মন্তরদ্ন্ট। স্বামী বিবেকানন্দ মহাসমাধির 
আনন্দে চিরমগ্র হইয়াছিলেন । ভন্ত চন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায় স্বামীজীর এ মহাপ্রয়াণের 
প্রসঙ্গে 'লিখিয়াছেন £ “স্বামীজীর বামাদকে ভাগনী নিবোদত৷ অশ্রুপূর্ণ নেত্র 
বাঁসয়া হাতপাখার সাহায্যে স্বামীজীর মাথায় অনবরত বাতাস কাঁরতেছেন, আর 
অজন্্র অশুধারা তাহার গওদেশ বাহয়া ঝাঁরতেছে । * * ভগিনী নিবোদতা আমাকে 
ভাঁকয়। চুপি চুপি বাললেন £হ “0820 9০৮. 5808, 005 01500 2 ড/০]৫ 
ড০) 11100 511781775 01)056 50755 ৮/1)101) ০0110791007 00560 1০ 
8175 2” এই বিষয়ে আমার অক্ষমত জানাইলে ভাগনী পুনরায় অনুরোধ করেন £ 
“৬৬111 5০০ [19959 16006951 %০901 (112700 ০9170 109 06175112” তখন 
আমার বন্ধু নিবারণচন্দ্র সুমধুর ম্বরে কয়েকখান গান প্রাণ খুঁলয়৷ গ্রাহতে 
লাগিলেন £ “যতনে হৃদয়ে রেখো আদারণী শ্যামা মাকে”, “গুয়া-গঙ্গা-প্রভাসাদ 
কাশী কা কেবা চায়”, 'কে বলে শ্যামা আমার কালো”, মা যাঁদ কাল, তবে 
কেন আমার হদয়পদ্ম করে আলো", 'মজলে। আমার মন-ভ্রমরা শ্যামাপদ-নীল- 
কমলে”, মন আমার কালী কালী কালী বলনা, কালী বললে পরে কালের ভয় 
আর রবে না' ইত্যাঁদ । আকুল আগ্রহভরে সুমধুর গান শুনিতে শুনিতে বিষন্ব- 
মূর্ত নিবোদতার অন্তরটির কানায় কানায় যে বেদনার স্রোত বুক ফাঁটয়া ঠোঁলয়। 
আসতেছিল তাহারই উচ্ছাস নয়নপথে বাহয়া যাইতে লাগল । সেই দৃশ্য করুণ, 
আঁবস্মরণীয় ৷ সেই স্মৃতিটুকু ভুলবার নয় । * * ভাগনী ?নবোদতার সেইদিনকার 
সুখের ভাব দোঁখয়। বুঝলাম কতখানি বেদনায় তাঁহার সবস্বহারা ও ববাদভরা 
গচত্ত আলোঁড়ত । তাহার একটি সুস্পষ্ট হীঙ্গত আমাদের চেতনার :ভতরে নাড়া 
দয়াছিল সেইদিন, ইহ হৃদয়াবেগজাঁনত দৌবল্য নহে ।”১ সত্যই. গুরুগতাপ্রাণা 
ত্যাগ-তাতক্ষানুরাগণ্ী তপাস্বনী ও মহীয়সী নারী নিবোদতার শম্তরে তাঁহার 
আচার্ষদেবের প্রাত শ্রদ্ধা, ভান্ত ও ভালবাসা যে কত গভীর ছিল তাহা সেইদিনের 
প্রাণস্পর্শা দৃশ্য যাঁহার৷ প্রত্যক্ষ কাঁরয়াছেন, তাঁহারাই বুঝিয়াছেন ! 

১। পরবিশ্ববাহী! (শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ-প্রকাশিত ), ভাদ্র লংখ)1, ১৩:৪, পৃ ১৩১ 
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পরমারাধ্য আচার্দেবের মহাসমাধির পর ভগিনী নিবোঁদতা পুনরার নৃতন 
আশায় বুক বাঁধয়া ও করুণাময়ী শ্রীসারদাদেবীর শাঁক্তময় আশ্রয় লাভ কারয়া 
জীবনসংগ্রামের পথে অগ্রসর হইতে সচেষ্ট হইলেন। সত্য বাঁলতে 1ক, স্বামী 
ববেকানন্দের মানসকন্যা নিবোদতা, শ্রীঅরবিন্দের িখাময়ী নিবেদিতা ও: 
রবীন্দ্রনাথের লোকমাতা নিবোৌদতা সেহাঁদন হইতে শ্রীরামকুষ্ণলীলাসাঙ্গনী 
শ্রীসারদাদেবীর চরণেই সকল-কছু সমর্পণ করিয়া জীবনে কিছুটা সান্ত্বনা লাভ 
কারয়াছলেন ! 

একবার জয়রামবাটীতে জনৈক ভম্তুকে শ্রীমা! বাঁজয়াছিলেন £ “দেখ ঠাকুরের 
প্রায়ই সমাধি হোত । একাঁদন অনেকক্ষণ পরে সমাধ ভাঙলে বল্লেন 2 “দেখ গা, 
আম একদেশে গেছলুম” সেখানকার লোক সব সাদা সাদা । আহা, তাদের কি 
ভান্'। তখন ক বুঝতে পেরোছিলুম, এই ওল বুলরা সব ভন্ত হবে? আম 
ত: ভেবে ভেবে অবাক, সাদা সাদা মানুষ আবার ক 2 শ্রীশ্রীঠাকুরের সেই 
1দবঃদর্শন ও ভাঁবষ্যদ্বাণী পরে বর্ণে বর্ণে সত্য হইয়াছিল । পরবর্তীকালে ভগ্গবান, 
শ্রীরামকুফদেবের উদার বাণী ও সাবভোৌমিক আদর্শের প্রাতি আকৃষ্ট হইয়া ম্যাক্স 
মূলার, রোম) রোলা-প্রমুখ পাশ্চাত্য মনীফীরা শ্রীরামকফদেবের জীবনচাঁরত 
রচনা কাঁরয়৷ প্রচার ও প্রমাণ কাঁরয়াছলেন যে, বওমান যুগে ধর্মসমন্থয়কারী 
শ্রীরামকৃঞ্দেবই অনন্যসাধারণ একজন মহামানব । স্বামী গিবেকানন্দ, স্বামী 
অভেদানন্দ, স্বামী সারদানন্দ, স্বামী 'রগুণাতীতানন্দ, স্বামী তুরীয়ানন্দ-প্রমুখ 
শ্রীরামকৃষ্ণসম্তানাদগের পাশ্চাত্য দেশে গমন ও ধর্মপ্রচার পাশ্চাত্যবাসী নরনারীগণের 
জীবনে শ্রীরামকৃষদেবের প্রাতি আকর্ষণ ও শ্রদ্ধাকে আরও বার্ধত করিয়াছিল । 
শ্রীবানকৃষ্ণলীলাসাঙ্গনী শ্রীসারদাদেবীর প্রাতও পাশ্চমদেশবাসী ভগ্ত-সম্ভানগণের 
শ্রদ্ধ। এবং ভাঁন্ত অসাধারণ ?ছল। শ্রীসারদাদেবী তাহাঁদগের প্রসঙ্গে প্রায়ই 
বাঁলতেন £ “যখন যেমন তখন তেমন” । সম্পূর্ণ ভারতীয় পাঁরবেশে লালিত- 
পালিত ও ভারতীয় ভাবধারায় অনুপ্রাণত শ্রীমাও সেইজন্য বিদেশ্শী সন্তানগণের 
সাঁহত আলাপ-আলোচনা ও আচরণ কাঁরতেন একেবারে তাঁহাদগেরই আপনজনের 
মতে । একবার কয়েকজন বিদেশিনী মাহল। শ্রীমাকে দর্শন করিতে আদলে 
শ্রীমা প্রথমে করমর্দনের ন্যায় তাঁহাদিগের হস্ত ধারণ কাঁরলেন এবং পরে ভারতীয় 
রীততে চিবুক স্পর্শ করিয়া আত-আদরের সাঁহত চুম্বন কাঁরলেন। স্বামী 
ববেকানন্দের একটি পত্রে দোথিতে পাওয়। যায় যে, তিনি ?লখিয়াছেন $ “একবার 
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্রীমা কাঁলকাতায় 'ছিলেন। তখন কয়েকজন ইউরোপিয়ান ও আমোরিকান 
: মাঁহল। দেখা কারতে গিয়াছিলেন। ভাবতে পার, মা তাঁহাদের সঙ্গে একসঙ্গে 
: খাইয্াছিলেন £ ইহা 'ক অদ্ভুত ব্যাপার নয় 2 সত্যই শ্রীমা ক স্বদেশী ও কি 
'শীবদেশী সকলের সহিত এমনভাবে ব্যবহার করিতেন না যাহাতে তাঁহারা মনে 
কারিতে পারেন যে, শ্রীমা তাঁহাদগকে আপনার বাঁলয়া ভাঁবধতেছেন না, বরং 
' সকলেই ভাবতেন, শ্রীমা তাঁহাদগের একান্ত আপনার জন। একবার কাঁলকাতয় 
আসিয়া ভগিনী 1নবেদিত। যখন শ্রীমাকে প্রথম দর্শন কাঁরতে আঁসয়া প্রণাম 
করিয়াছিলেন তথন শ্রীমা 'নিবোদতাকে নিকটে বসাইয়৷ আপন কন্যার মতো 
স্বম্নেহে কুশলপ্রশ্নাদ জিজ্ঞাসা কারয়াছলেন । 'িনবোদতার ভাষা না বুঝিলেও 
, দরদী মন "দিয়া শ্রীমা তাহার মনের সকল ভাব ও ভাষ। অনায়াসে বুঝয়া লইতেন। 
' মাভ-য়েহের অমৃতময় স্পর্শ দিয়া শ্রীমা নিবোঁদতার অন্তর সম্পূর্ণভাবে জয় করিয়া- 
ধছলেন। প্রকৃত কথাও তাই যে, 'বিশ্বমাতৃত্বের মাহমময় আসনে প্রাতিষ্ঠত থাঁকয়া 
শ্রীমা সারদাদেকী বশ্বের সকল নরনারী ও এমন ক সকল প্রাণীকে-পর্ষস্ত আপন 
সন্তান বাঁলয়া মনে করতেন । ভাগনী 'নিবোদতাও করুণাময়ী জননীর শ্লেহের 
শীতল ছায়ায় আশ্রয় লাভ কাঁরয়া ধন্য হইয়াছলেন। তান তাঁহার আচার্ষ স্বামী 
শববেকানম্দকে একবার 'লাঁখয়াছিলেন £ “ফল আর ছায়া দুই-ই দিতে পারে এমন 
বড় গাছের তলাতেই আশ্রয় নিতে হয় । ভাগ্যে যাঁদ ফল না-ই জোটে, আমাদের 
ছায়৷ পাওয়ার আনন্দ কেড়ে নেবে কে ৮” স্বামীজী ভাগনী গনবোৌদতার এই 
কথা 'মষ্টার স্টার্ডকে একি পল্লে 'লিখিয়া জানাইয়াছিলেন । 

স্লেহধন্যা নিবোদতা শ্রীমার পুণ্যস্পর্শ ও পাঁবন্র সাহচর্য লাভ কারয়া নিজের 
জীবনকে সম্পূর্ণ এই দেশের ( ভারতের ) মতোই গঠিত করিতে চেষ্টা ক'রিয়া- 
শছলেন। অন্যান্য স্ত্রীভন্তেরা যেরূপ শয়ন কাঁরিতেন, নিবোঁদতা তাঁহাদিগের মতে 
রানে একসঙ্গে সেরুপেই মৃত্তিকায় শয়ন কারিতেন। অন্যান্যাদগের ন্যায় একটি 
ক্ষুদ্র তোষক, একটি বাঁলশ ও একাঁট কম্বল বিস্তুত হইত নিবোৌদত'র জনও । 
ানবৌদতার জীবনচিন্ত। এবং আচরণও ছিল সম্পূর্ণ একজন ভারতবাসীর মতো এবং 
'সর্সমক্ষে আপনাকে ভারতবাসী বলিয়া পাঁরচষ দিতে 'তাঁন গৌরব অনুভব 
কারিতেন। শ্রীমার নিকট গোপালের-মা, যোগীন-মা, গোলাপ?সা, লক্ষী দাঁদ 
প্রভৃতি স্্রীতস্তগণ প্রায় সর্বদাই থাকতেন এবং তাঁহারা সকলে নিবোদতা ও 
'স্বামীজীর অন্যান্য বিদোশিনী মাঁহলাগণকে পঘ্লেহের সাঁহত একাম্ত আপনার জন 


'বিশ্বরুদ্পিণী মা সারদা ১৬৭ 


ন্বাঁলিয়। গ্রহণ করিয়াছলেন। তখনকার দিনে আচার-বচারানষ্ঠ সংস্কারপূর্ণ 
গোপালের-মার 'নবোদতার প্রত উদার ব্যবহার সতই আভনব। বাঁলতে গেলে, 
সকল সংস্কারকে সম্পূর্ণভাবে জয় করিয়া গোপালের-ম। 'নবোদতাকে প্লেহ-মমতার 
পাশে আবদ্ধ কাঁরয়াছিলেন। আধ্যাত্মচেতনার উদ্বোধনে ও আত্মানুভূতির আশীবাদ- 
স্পর্শে মানুষ সকল সংস্কারের উর্ধে উঠিয়া মুস্তির অন্টীন্দে সংসারবন্ধনও ছিন্ন কাঁরক্কত 
পারে । গোপালের-মার হইয়াছল তাহাই । শ্রীরামকৃফস্পশমাঁণর স্পর্শ লাগয়া তিনি 
খাঁটি সোনায় পাঁরণত হইয়াছিলেন । স্বামী বিবেকানন্দকেও গোপালের-মা অন্তর 
দয়া ভালবাঁসয়াছিলেন এবং সেইজন্য 'নরেনের মেয়েকে গোপালের-মা কখনও 
অবজ্ঞার চক্ষে দেখেন নাই, বরং কোলে টানয়া লইয়া তাহাকে আপনার হইতে 
আপনার কাঁরয়া লইয়াছিলেন। 
প্বেই উল্লেখ কাঁরয়াছ যে, ভাগনী 'নিবোদত। শ্রীমার প্লেহ-করুণা লাভ করিয়া 
আপনাকে িরাননমিল কারয়াই গঠন কারয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে নিবোদতা 
একবার বাঁলিয়াছিলেন £ “মা যখন সম্পূর্ণ আত্মসমাহিত হয়ে থাকতেন তখন একট 
প্রচ শান্তিস্পন্দন বিচ্ছুরিত হত তার সবাঙ্গ হতে। প্রাণের মশ্মূলে যেন তানি নাড়া 
শদতেন” । সত্যই শ্রীমার আনিবনীয় করুণা ও সকল বিষয়ে ও চিন্তায় প্রেরণা 
লাভ কাঁরিয়৷ ?ঠনবোঁদতা জীবনে এক নবচেতনা লাভ কাঁরয়াছিলেন। ভারতীয় 
হিন্দুনারীর আদর্শে অনুপ্রাণত হইয়৷ ও হন্দুসমাজের মধ্যে আপনে সম্পূর্ণভাবে 
'বিলাইয়৷ 'দিয়। কর্ম কারবার নীতি ও কৌশল তীঁন শ্রীমার জীবনধারা হইতে শিক্ষা 
করিয়াছলেন। 'নবোদঅ একবার শ্রীমার নিকট একাধারে এক সপ্তাহকাল 
আতবাহিত কাঁরয়াছলেন ! একাঁদন নবোঁদতা সন্ধযাকালে উপনীত হইয়৷। 
শ্রীমাকে প্রণাম কাঁরতেছেন এমন সময়ে শ্রীম। তাঁহার মণ্ডকে হস্ত দয়া প্লেহপূর্ণ স্বরে 
বাঁললেন £ “এবার তোমার কাজে নামবার সময় হয়েছে” । শ্রীমা 'দিব্যচক্ষে 
প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণ" ববেকানন্দের আদর্শে উদ্‌বুদ্ধ হইয়া নিবোঁদতার 
পক্ষে কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার তখন সময় আঁসয়া উপাস্ছিত হইয়াছে ! 
শ্রীমার বাগির অত্যন্ত 1নকটেই বাগবাজারে বোসপাড়া লেনে নিবোঁদতার 

থাকবার জন্য একটি বাটী ঠিক করা হইয়াছল। সেই সময়ে গোপালের-মা 
ীনবোদতাকে সঙ্গে লইয়৷ সেই নৃতন বাটি দেখাইয়। আ'নয়াছলেন ৷ গোপালের- 
মা ও 'নাবোদত৷ লক্ষ) কাঁরয়াছিলেন যে, বোসপাঁড়ার সকল বাণীর দ্বারদেশেই প্রা£ও 
ফ্রীলোকরা কাতারে কাতারে দীড়াইয়া একজন ব্রাহ্মণকন্যা গোপালের-মা প্লেচ্ছ-, 


৯১৬৮ 


বশ্বরীপণী মা সারদা 


দেশের বিদেশিনী রমণী নিবেদিতার হাত ধাঁরয়া যে চাঁলিয়াছেন তাহা কোতুকের 
সহিত দৌখতেছে। গোপালের-মা হাসিতে হাঁসতে স্ত্রীলোকদিগকে লঙক্গয কারয়া 
বাঁললেন £ “এই দেখ, মায়ের এক মেয়ে। ও আমাদের' সঙ্গে থাকবে ঠক' 
করেছে। ঠাকুর ওর মঙ্গল করুন” । সেইখানে সমবেত সকলেই গোপালের-মার কথা 
শানয়া বিস্ময়ে বক্ষারিত নেনে তাঁহাদিগের দিকে চাহিয়াছিল। সুতরাং সত্য ষে, 
গোপালের-মা নিবেদিতাকে সম্পূর্ণভাবে আপনার জন কারয়া লইয়াছলেন এবং 


ভাগনী নিবোদতাও আপনাকে সম্পূর্ণভাবে ভারতেরই একজন ভাবিয়৷ দেশের 
সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছলেন । 

একবার স্বামী বিবেকানন্দ নিবোদতার উদ্দেশ্যে একাঁট আশীবাণী প্রেরণ 
কাঁরয়৷ 'লাঁখয়াঁছলেন £ 
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মায়ের মমতা আর বীরের হৃদয়, 
দাখণের সমীরণে যে মাধুরী বয়, 
বীধময় পুণাকাস্ত যে-অনল জ্বলে 
অবদ্ধন শিখ। মৌল আর্য-বোঁদতলে ? 
এসব তোমারই হ'ক, আরও ইহা ছাড়। 
অতীতের কল্পনায় ভাগে নাই যারা । 
অনাগত ভারভ্ের যে-মহাসাগর, 
সোঁবকা বান্ধবী মাতঅ-তুমি অর সব। 


যাহাহউক শ্রীসারদাদেবীর শ্নেহ-ভালবাসা যে কত নাবড় ছিল ও কত গভীর- 
ভাবে সকলের অন্তর স্পর্শ করিয়াছিল তাহা ভাগনী নিবোদতা তাহার করেকাঁটি 


বিশ্বরূত্পিণী মা সারদা ১৬৯৮ 


পত্রে প্রকাশ করিয়াছেন । শ্রীমাকে প্রাতাদন 'বিচিন্র কর্মের মধ্যে ব্যাপ্ত দেখিয়া' 
নিবেদিতা অত্যন্ত মুদ্ধ হইতেন । শ্রীমা-সম্বন্ধে উল্লেখ কাঁরয়া তান 'লাখয়াছেন £ 
“আমার সব সময় মনে হইয়াছে, 'তাঁন যেন ভারতীয় নারীর আদরশ-সম্বন্ধে শ্রীরাম- 
কৃষ্ণের শেষ বাণী । কিন্তু তিন ক একাঁটি প্রাতন আদর্শের শেষ-প্রাতা নাধ, ন। 
ন্তন কোন আদর্শের অগ্রদূত 2 তাহার মধ্যে দেখা যায় সাধারণতম নারীরও 
অনায়াসলভ্য জান ও মাধুর্ষস্বরুপ । তথা আমার নিকট তাহার শিষ্টতার আভিজাতঃ 
ও মহং উদার হৃদয় তাহার দেবীত্বের মতই 'বস্ময়কর মনে হইয়াছে । যত নৃতন ও 
জাঁটলই কোন প্রশ্ন হউক না কেন. আম তাহাকে ইহার উদার ও সহদয় মীমাংসা 
কাঁরয়া দিতে ইতস্ততঃ কাঁরতে দোঁখ নাই। তাহার সমগ্র জীবন একটানা নীরব 
প্রার্থনার মত” । শ্রীরামকুষ্ণসন্তান ও ভন্তগণের প্রাঁত শ্রীমার প্লেহ-ভালবাসার কথা 
উল্লেখ কাঁরয়া 'ননবোদতা আর একবার 1লখিয়াছিলেন £ শ্শ্রীরামকৃষণসম্তানরা 
বেশীর ভাগ যাঁরা ব্রহ্ষচারী-সন্ব্যাসী শ্রীমাকে প্রণাম করিতে আসতেন তাদের মধ্যে 
অনেকেই শ্রীমায়ের শিষ্য ছিলেন৷ শ্রীমা প্লেহভরে তাদের আশীবাদ করেন ; 
সদগুরুর কাছ থেকে যে-শান্ত যে-দিব্য ভাব লাভ করেছেন তারই কিছুটা যেন 
সন্গারত করেন তাদের অন্তরে । যাঁদ কেউ উপদেশ চান, তবে মায়ের মত আশ্বাস 
দেন তান, করুণাভরে সবার ঘত দুঃখ যত উদ্বেগের বোঝা তুলে নেন নিজের 
উপরে । তার। আনন্দে ভরপুর হয়ে চলে যান”! 

ণানবোদতা নেল হ্যামণ্্কে যে পন্রাট 'লাখয়াছলেন তাহাও বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । তান তাহাতে [লাঁখয়াছেন 2 “শুনতে এ'সব কেমন লাগবে হয়তো, 
[কম্ডু সবাই বলে এই মেয়েটি (শ্রীমা ) বাবহারিক জ্ভান আর সাধারণ বুদ্ধিতে 
সবাইকে হার মানাতে পারেন । সাঁত্য, যারা তাকে সামান্যই চেনে তারাও তার মধ্যে 
এন ?নদর্শন পেয়েছে । কোনও ?কছু করতে হলেই শ্রীরামকৃষ্ণ তার পরামর্শ নিতেন । 
এখন শিষ্যরাও সবসময়ে তার উপদেশ মেনে চলেন” । আর একাট পনের কথাও 
এখানে উল্লেখ কাঁরব ! পণ্রাট ?নবো্ূতা 'লাখিয়াছিলেন শ্রীমাকে কোস্বওজ 
হইতে । সেই পল্লে নিবোদতা লিখিয়াছেন__ 

“আদারণী মা, 

«স্যারার জন্য প্রার্থনা করবো ব'লে আজ ভোরে আম গীজয়ি গিয়েছিলাম । 
সবাই ওখানে ফীশুজননী মেরীর কথা 'চস্তা করছে : আমার হঠাৎ মনে পড়ে গেল 
তোমার কথা । তোমার সেই মনোরম মুখখানি, সেই ফ্লেহভরা দৃষ্টি, পরনের সাদা 


১৭০ বিশ্ববৃপিণী মা সারদা 


শাঁড়, তোমার হাতের বালা- সবই যেন তখন প্রত্যক্ষ দেখতে পেলাম । আমার 
“মনে হলো, তোমার সেই 'দব্যসন্তাই যেন বেচারী স্যারার রোগকক্ষে নিয়ে আসবে 
শান্তি ও আশীবাদ! আমি আরও কি ভাবাছলাম, জানো মা? ভাবাঁছলাম, 
সোঁদন শ্রীরামকৃষের সন্ধযারীতির সমর তোমা ঘরে বসে আ?ম যে ধ্যান করবার চেষ্টা 
করেছিলাম--সেটা আমার কি নিবুণদ্ধতাই হয়েছিল! আঁম ফেন বুঁঝাঁন যে, 
তোমার বাঞ্কত চরণতলে ছোট্র একটি শশুর মতো বসে থাকতে পারাটাই তে। 
যথেষ্ট । মাগো, ভালবাসায় পরিপূর্ণ তুমি। আর তাতে নেই আমাদের বা জগতের 
ভালবাসার মত উচ্ছাস ও উগ্রতা । তোমার ভালবাসা হল এক দ্িগ্ধ শাস্তি _ যা 
' প্রত্যেককে দেয় কল্যাণস্পর্শ এবং অমঙ্গল চায় না। ও যেন লীলাচণ্টল একাঁট 
হৈমদ্যাতি! কয়েক মাস আগেকার সেই রাঁববারটি কী আশীবাদই না বয়ে এনোছিল। 
গঙ্গাল্নানে যাবার ঠিক আগে আম তোমার কাছে ছুটে [গয়োৌছিলাম, আবার স্নান করে 
ফিরে এসেই মুহূর্তের জন্য দৌড়ে তোমার কাছে গেলাম। তোমার আনন্দময় 
' ঘরখানতে তুমি আমায় যে আশীবাদ জানালে, তা আমায় 'দয়েছিল এক অভ্তুত 
মুক্তির অনুভূতি । প্রেমমায় মা, চমৎকার একাঁটি একট স্তোন্র ব প্রার্থনা যাঁদ 
তোমায় লিখে পাঠাতে পারতাম ! কিন্তু তাতেও মনে হয় যে, বড় বেশী শব্দ কর! 
হবে, সেটা শোনাবে কোলাহলের মত ! সত্যই তুমি ঈশ্বরের আশ্চর্যতম সৃষ্ট ! 
 শ্রীরামকৃষের বশ্বপ্রেমধারণের পান্ন। এই সঙ্গহীন দিনে তুমিই রয়েছ তার 
সম্তানদের কাছে তার প্রতীকস্বর্প, আর আমাদের উচিত, তোমার কাছে অত্যন্ত 
সতন্ধ ও শান্ত হয়ে থাকা,__অবশ্য কখনও একটু মজা করা ছাড়া । বাস্তাবকই 
ভগবানের যা-ঁকছু বিস্ময়কর সৃষ্টি-সবই শাস্ত-নীরব। গোপনে ও অজ্ঞাতে তারা 
প্রবেশ করে আমাদের জীবনে, যেমন বাতাস ও সূর্যের আলো, যেমন বাগানের ও 
গঙ্গার মাধুর্য । এই সব শান্ত জানষই তোমার তুলন। । : 

'“বেচারী এস. স্যারাকে তোমার শাস্তির উত্তরীয়খান পাঁঠয়ে দিও।. রাগদ্ধেষের 
উধ্বে যে গহন-প্রশাস্ত, সময়ে সময়ে তোমার চিত্ত সেখানেই সমাহিত ছয় না কি ? 
. সেই প্রশান্ত কি পদ্মপত্রে শীশরবিন্দুর মতো ভগবৎসন্তায় স্পন্দমান ৪ আশীবাদ 
' হনয়, পৃথিবীর সংস্পর্শে যা কখনও মাঁলন হয় না ! 

[প্রিয়তমা মা হি 
তোমার চিরাদনের নিবোধ খুকা' 
1নবেদিতা |” 


বিশ্বরুপিণী ম৷ সারদা ১৭১ 
বিশ্বরুপিণী শ্রীসারার অপার্থব পুন্ন-বাৎসল্য ও মাতৃত্বের অনন্যসাধারণ 
নিদর্শনের বর্ণনা এই পন্লে পাওয়। যায়। শ্রীমার অনন্যপ্ব প্লেহ-ভালবাসা ভগিনী 
'নিবোঁদতার অন্তরকে এমনই গভীরভাবে স্পর্শ করিয়াছিল ষে, সুদূর ইংলগ্ডের কোন 
গীর্জায় যীশুমাতার স্বগাঁয় মাতৃভাবের মারি দর্শন কারিয়া নিবোদিতার মনে হইয়াছিল, 
শ্ীপ্রীসারদাদেবীই যীশুজননী মেরীর প্রত্যক্ষ-প্রাতচ্ছবি । প্রেম ও ভালবাসা "দয়া 
সকল-াকছুই জয় কর যায় ! শ্রীমা তাই তাহার অহেতুক করুণ ও ভালবাসা দিয় 
শুধুই 'নিবেদিতার কোমল অন্তর নয়, 1বশ্ববাসীর অস্তরকেও সম্পূর্ণভাবে জয় 
কণ্িয়াছলেন ! 
শিশুকন্যাদগের উপযুন্ত ক্ষার জন্য একটি শিক্ষার্মীন্দর প্রাতিষ্ঠা করার ইচ্ছ। 
ছিল 'নিবোঁদতার অন্তরে বহুদিন হইতে। এই ইচ্ছার বীজ রোপণ কারিয়াছলেন তাঁহার 
অস্তরের মধ্যে তাহার আচার্দেব স্বামী 'ববেকানন্দ। স্বামীজী যখন ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে 
শদ্বতীয়বার লণ্ডনে যান (1নবোঁদতাও সঙ্গে গিয়াছিলেন ), তখন একদন আলোচনা 
প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ যাহা বাঁলয়াছিলেন ভাগনী 1নবোদতা তাহার উল্লেখ 
কারয়া 27627425167 2৩ 1 5215 2271-গ্রচ্ছে 'লাখিয়াছেন 2 “6 85 10 10106 
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১৭২ বিশ্বরুপ্পিণী মা সারদা 


প্রাতিষ্ঠ করেন, ও সেই শিক্ষায়তনে অধিষ্ঠান্তী দেবীরূপে শ্রীসারদাদেবীর একা 
প্রাতকাতি প্রাতিষ্। করিয়াছিলেন । 

ভগিনী নিবোদতার অন্তরের একান্ত বাসন। হইল যে, একদিন শ্রীমা এ শিক্ষা- 
মান্দরে পদধাঁল দান কাঁরয়া তাহা চিরপাঁবত্র করেন। তাহার অন্তরের সেই 
শুভসংকল্প একাঁদন শ্রীমাকে নিবেদনও করিলেন । শ্রীমা নিবোদতার আমন্ত্রণ 
আনন্দে গ্রহণ করিলেন। সুতরাং নিবোঁদতার আনন্দের আর সীমা ছিল না। 

নির্দিষ্ট দিনে রাধূ, গোলাপ-মা ও অন্যান; কয়েকজন স্ত্রীভন্তকে সঙ্গে লইয়া 
শ্রীমা নিবোদতার প্রাতীষ্ঠত শিক্ষামন্দিরের দ্বারদেশে উপস্থিত হইলে সকলে শঙ্খধ্বাঁন 
কারতে লাগিল । [নবোদতা শিশু-কন্যাদগকে সঙ্গে লইয়া করজোড়ে দ্বারদেশে 
দাড়াইয়৷ শ্রীমাকে সাদরে অভ্যর্থনা কারলেন । জমা গাড়ী হইতে অবতরণ করিলে 
নিবোঁদত। শ্রীমার পদধূল গ্রহণ কাঁরয়া শ্রীমাকে শিক্ষামন্দিরের মধ্যে হস্ত ধারণ 
করিয়। লইয়৷ গেলেন। নিবেদিতার নির্দেশে শিক্ষামান্দরের ছাত্রীগণ সেহীদন্‌ 
শ্রীনার পাদপদ্ে পুষ্পাঞ্জাল প্রদান করিল । 

শ্রীমার িদ্যালয়-পরিদর্শনের প্রসঙ্গে নবোদতা পরে কয়েকজন ভন্তকে 
বাঁলয়াছিলেন £ “মাতাদেবী কোথায় বাঁসয়৷ মেয়েদের সাহত আলাপ করিবেন, 
নেয়ের তাঁহাকে ক উপ্হার দিবে, কি শুনাইবে ও কেমন কারয়। সন্বর্ধন) কারবে 
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বিশ্বরুপিণী মা সারদা ১৭৩ 


ইত্যাঁদ সকল বিষয়ে স্থির কারতে তাঁহার আর বন্দূমানও সময় ছিল না” । শ্রীমার 
প্রাত নিবোদতার কী গভীর শ্রদ্ধা ও ভালবাসা ছিল তাহা এই কথাগ্ুীল হইতে 
স্পষ্ট প্রমাণ হয় ! তাহাছাড়া গনবোৌদতার উপরও শ্রীমার যে কী ধরনের প্লেহ-মমত। 
ছল তাহা শ্রীমার একট পন্র হইতেও জানিতে পারা যায়। একবার নিবোদত৷ 
নারীজাতীর শিক্ষার উন্নাতাবধানকল্পে অর্থসংগ্রহের জন্য যখন আমোরকায় গমন 
কারয়াছিলেন, তখন শ্রীম। তাহাকে একাঁটি পন্ত লাখয়াছিলেন । পন্রটর মনন হইল--. 
“শুভাশীবাদরাশয়ঃ সন্তু, 
ঘ্নেহের খুকী [নবোদিতা, 
তুম আমার ভালবাসা জাঁনও । তুমি আমার শান্তর জন্য ভ্রীভগবানের নিকট 
প্রার্থনা করিয়া জানয়৷ আনান্দত হইলাম । তুমি সেই সদানন্দময়ী মার প্রতিমূর্তি । 
আমার ক্ধীহতও একত্র তোলা তোমার ফটোটির দিকে আনি অনেক সময়ে চাহয়া 
দোঁখ এবং তখন মনে হয়, তুমি যেন নিকটেই রাঁহয়াছ। ভগবানের 'নকট সবদা 
প্রার্থনা, তিনি তোমার মহৎ উদ্যমে সহায় হউন এবং তোমাকে দৃঢ় ও সুখী করুন | 
তুমি সত্বর ভালয় ভালয় ফারয়৷ আইস, ইহাও প্রার্থনা করি। ভারতবর্ষে মেয়েদের 
আশ্রম-সম্বন্ধে তোমার আঁভলাষ তিনি পূর্ণ করুন এবং যথার্থ ধর্মশিক্ষা দ্বারা এ 
আশ্রমের উদ্দেশ্য যেন সদ্ধ হয়। আমার আশীবাদ জাঁনও । আধ্যাত্রক-জীবনে 
উন্নাতিলাভ কর, ইহাই প্রার্থনা । বাস্তাবক তুমি আত চমৎকার কার্য কাঁরতেছ । 
1কন্তু বাংল ভাষা যেন ভুলিয়া যাইও না, নতুবা যখন তুম ?ফাঁরয়া আসিবে, 
তোমার কথা আম বুঝিতে পারব না। ধুব, সাবিত্রী, সীত-রাম প্রভাতি সম্বন্ধে 
বন্তৃতা দিতেছ জানয়া বড়ই আনন্দিত হইলাম । তাহাদের পাবন্ত জীবনকাহনী 
সাংসারক সকল বৃথা বাক্যালাপ অপেক্ষা যে শ্রেষ্ঠ ইহা বলাই বাহুল্য । প্রভুর 
নাম এবং লীল। উভয়ই কত সুন্দর ! 
তোমার 
মাতাঠাকুরাণী |” 
এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, দ্বিতীয়বার যখন স্বামী বিবেকানন্দ লওন যাত্রা 
করেন (১৮৯৯ ঘীঃ 9, তখন ভাহার সাঁহত 'নবোদতাও যাইবেন স্থির হইয়াছিল । 
কিস্তু শ্রীমাকে ছাড়িয়া যাইতে িনবোঁদতার মন গভীর বেদনায় ভারাক্রান্ত হইয়াছিল& 
আমোরকা যাত্রার পূর্বাদন শ্রীমার সাঁহত 'িবোদতা সারাদন আঁতবাহত 
করিয়াছিলেন। তাহার কেবলই তখন মনে হইতোঁছিল যে, আবার কতাঁদন পরে* 


৯৭৪ বশ্বরূপিণী ম৷ সারদা 


আঁসয়া ভ্রীমার করুণ। ও প্লেহ-ভালবাসার ছায়ায় [তান দিন আঁতবাহিত করিতে 
পাঁরবেন। স্বামী বিবেকানন্দ ও ভাগনী নিবোদতাকে বিদায়-আভনন্দন দানের 
উপলক্ষ্যে একাদন চ৷ প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হইয়াছিল । সেহইদন বেলুড মঠের. 
পক্ষ হইতে শ্লেহ-উপহার-স্বরুপ 'নিবেদিতাকে একটি আঁভনন্দনপন্র ও গোলাপ 
ফুলের তোড়া উপহার দেওয়৷ হইয়াছিল । পরের দিন রান্রে স্বামী ববেকানন্দ 
ধবদায়কালীন সভায় উদাত্ত কণ্ঠে সম্র্যাসজীবনের ত্যাগদীপ্ত আদর্শসম্বন্ধে একা 
আঁন্রিময়ী বস্তুত দান কারয়া বাঁলয়াছিলেন, ঃ “সংক্ষেপে সন্ন্যাসের অর্থ মৃত্যুকে 
ভালবাসা । তবে কি আত্মহত্যা করতে হবে £ একেবারেই নয়, মৃত্যু আনবার্ 
জেনে নজেকে সবতোভাবে তিলে-তিলে অপরের কল্যাণকর্মে উৎসর্গ করতে হবে ।” 
পরের দিন তাহাদের যাত্রার দিন স্থির হইয়াছিল । প্রীমা নিজে উপস্থিত থাঁকয়া 
স্বামীজী ও িনবোদতা ব্যতীতও স্বামী তুরীয়ানন্দ ও বেলুড় মঠের অন্যান্য 
সন্বযসীসম্তানাদগকে পরিতোষের সাঁহত ভোজন করাইয়াছলেন । 

1কছুদিন পরে ানবোদত৷ প্রাশ্চাত্যভূমি হইতে ভারতে প্রত্যাবঙন করিয়া শ্রীমার 
চরণ বন্দনা কাঁরলেন এবং পৃবের ন্যায় নিয়মিতভাবে শ্রীমার পাবি সান্ধ্য ও 
করুণা লাভ করিয়া আপনাকে. ধন্য মনে করিলেন। দৈনান্দন জীবনে অজন্ত 
কর্তব্যকর্মের মধ্যে ব্যাপৃত থাকিয়াও সময় পাইলেই নিবোঁদত। শ্রীমার [নিকট 
উপস্থিত হইতেন। 'নবোদত। কুঁঝয়াছিলেন যে, বিশ্বর্পণী শ্রীসারদাদেবী ভারতীয় 
নারীজাতর জীবন্ত আদর্শ এবং এই আদর্শ নারীসমাজ গ্রহণ কাঁরলে ভারতবর্ষ পুনরায় 
তাহার অতীত মাঁহমময় গৌরব ফিরিয়া পাইবে । 

1নবোদতা যখনই শ্রীমার নিকটে যাইতেন তখন কুষ্ফীনও প্রায় তাহার সঙ্গে 
থাকতেন এবং উভয়ে শ্রীমার প্রার্থে বাঁসয়। অনেক সময়ে গভীর ধ্যানে মগ্ন 
থাকতেন । . িবোদতা যখন আলমোড়ায় ছিলেন, তখন 'বাঁভন্ন মানীসক অশান্তি 
ও বেদন। তাহার হৃদয়কে অনেক সময় ব্যাথত করত, কিন্তু যখনই তানি পুনরায় 
শ্রীমার পরমশান্তপূর্ণ সান্নিধ্য প্লেহ-আশীবাদ ও অপার করুণার কথা মনে করিতেন, 
তখনই শান্তর প্রবাহে তাহার হৃদগ্ন পূর্ণ হইয়া যাইত। একবার 'নবোঁদ তা একটি 
পত্রে শ্রীমার প্রসঙ্গে মিস্‌ ম্যাকলাউডকে 'লাখয়াছিলেন ৭ “মাতা দেবী এখানে 
রাহয়াছেন। ক রকম ছোট, রোগা ও কালো হইয়৷ গ্রিয়াছেন। পল্লীর্জীবনের 
কঠোরতাই ঠাহার স্বাস্থ্যভঙ্গের কারণ। কিন্তু পূর্বের মতে সেই নির্মল অন্তঃকরণ 
নোরীত্বের মাহমায় সমুজ্বল ছিল ! তাহাকে স্বাচ্ছন্দ্য রাখবার জম্য কত জানষ যে 


বিশ্বরাপিণী মা সারদা ১৭. 


দিতে ইচ্ছা করে! একাঁটি নরম বালিশ, একাঁটি তাক ও একখান কম্বলের 
প্রয়োজন। কত 'জীানষের দরকার ! সবদ তাহার নিকটে লোকজনের ভীড় 
লাঁগয়াই আছে । আমার ইচ্ছা করে-তাহাকে একখান সুন্দর ছাঁব 'দই। অবশ্য 
অপেক্ষা কাঁরতে পার! যায়” । প্লেহধন্যা কন্যা ভাঁগনী 'নিবোঁদতার প্রাত ভ্রীমার 
ক গভীর প্লেহ-মমতা ছিল তাহার মমস্পশী চিত্র এই পন্রটির মধ্যে ফুটিয়া 
উঠিয়াছে। 

স্বামী বিবেকানন্দ ভারতের নারীজাতির আদর্শ-সম্বন্ধে একবার প্রেরণাময়ী ভাষায় 
বন্তুতা কারয়াছিলেন ও তাহাতে তাহার হৃদয়ের ভাব স্পষ্টভাবে ব্যস্ত কারয়াছলেন। 
স্বামীজী মনে কারিতেন এবং স্বীকার কাঁরতেন যে, ভারতীয় নারীজাতির জ্বলন্ত 
আদর্শের ভাব তান 'নজে গ্রহণ কারয়াছিলেন -বশ্বজননী শ্রীসারদাদেবীর পাঁবন্র 
জীবনাদর্শ হইতে । জ্লামী ?ববেকানন্দ এ আদর্শকেই অন্তরে চিরজাগ্রত রাখিয়া 
বাঁলয়াছেন £ “হে ভারত, ভুলও না- তোমার উপাস্য উমানাথ সবত্যাগী শঙ্কর ; 
ভাীলও না-তোমার বিবাহ, তোমার জীবন হীন্দ্রয়সুখের- ব্যন্তিগত সুখের জন্য নহে ; 
ভালও না-_তুঁমি জন্ম হইতেই 'মায়ের' জন্য বাঁিপ্রদত্ত ; ভুলিও না-_-তোমার সমাজ 
সে বিরাট মহামায়ার ছায়ামান্র ; ভূঁলও না--নীচজাতি, মূর্খ, দারদ্র, অজ্ঞ, সুচি, মেথর 
তোমার ভাই । হে বীর, সাহস অবলম্বন কর ; সদর্পে বলো- আম ভারতবাসী, 
ভারতবাসী আমার ভাই। বলো মূর্খ ভারতবাসী, দারদু ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ 
ভারতবাসী আমার ভাই ; তুমিও কাঁটমান্র বস্ত্রাবৃত হইয়৷ সদর্পে ডাঁকয়৷ বলো-_ 
ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, 
ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্ধক্যের 
বারাণসী ; বলে৷ ভাই ভারতের কল্যাণ আমার কল]াণ ; আর বলো দিন-রাত, হে 
জগদস্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও ; মা, আমার দুব্লত৷ কাপুরুষত৷ দূর কর, আমায় মানুষ 
কর।” এই প্রেরণাময় প্রাণদীপ্ত ভাষণে যেখানে স্বামীজী 'ম।'-র কথা বাঁলয়াছেন, 
সেখানে 'তাঁন জগজ্জননী শ্রীসারদাদেবীর অপা্থব জ্বলন্ত আদর্শের উপরই ভারত- 
জননীর আদর্শ প্রাতষ্ঠা কাঁরয়াছেন, দুইয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য রাখেন নাই। 
ভাগনী নবোদতাও সেইজন্য আপন আচার্দেবের সময়ের সাগরতীরে আঁঙ্কত 
পদাজ্ক অনুসরণ কারয়া ভারতজননীকে প্রাণ ঢালিয়৷ ভালবাসয়াছিলেন এবং 
ভালবাসয়াছিলেন বাঁলয়াই একবার কথাপ্রসঙ্গে শ্রীসারদাদেবীকে [তন 
বাঁলয্নাছিলেন £ “মা, আমর। আর-জদম্মে 'হন্দ্ু ছিলাম। ঠাকুরের কথা ওদেশে, 


৯৪৬ বিশ্বরু'পণী মা সারদ। 


প্রচার হবে বলেই ওদেশে জন্মেছি” । আঙসলে ভাগনী নবোঁদতা যে ভারতবাসী 
এবং আপনাকে ভারতবাসী বাঁলয়া৷ পাঁরিচয় দান কারতে গোরব অনুভব করেন 
সেকথাই 'বশ্বরপণী মা শ্রীসারদাদেবীকে তান বুঝাইবার চেষ্টা কারিয়াছলেন। 

ভাগনী নিবোদতা যখন পাশ্চাত্য হইতে "দ্বিতীয়বার ভারতবধে প্রত্যাবঙন করেন, 
তখন কেবল বাঙলাদেশে কেন, সমগ্র ভারতের বুকে স্বদেশী-আন্দোলনের আশ্লিপরীক্ষা। 
আরম্ভ হইয়াছে । ভারতের স্বনামধন্য বহ্‌ মনীধীই তখন স্বদেশী-আন্দোলনের যজ্জে 
যোগদান করিয়াছেন । সেই সময়ে ইংরাজ-সরকারের 1বরুদ্ধে প্রতঃক্ষসংগ্রামে যাহারা 
যোগদান করিয়াছিলেন, তাহারা অনেকেই বন্দী অবস্থায় কারাগৃহের অন্ধকারে 
আবদ্ধ ছিলেন এবং অনেকে ফাসীকাষ্ঠে জীবন দান কারয়াছিলেন। তাহাঁদগোর 
অন্যতম নেতা ছলেন মনীষী অরাবন্দ ঘোষ । ইংরাজী মে মাসে 'বপ্রবী নেত। 
অরাবন্দ ঘোষ মুক্ত লাভ করিলে জুন মাসের 'কমযোগন'-পাত্রকায় তান 
'্রীরামকৃষ্ক ও ববেকানন্দ' নাম দিয়া একট প্রবন্ধ প্রকাশ কাঁরয়াছিলেন । এ 
সময়ে বহু বিপ্লবী সন্তান রামকৃষ্$সংঘে যোগদান করিয়া শ্রীরামকষ্ণীববেকানন্দের 
ভাব ও কর্মধারায় জীবন উৎসর্গ কারয়াছলেন। 

সেই সময়ে শ্রীমা বাস করিতোছিলেন বাগবাজারে উদ্বোধনের বাটীতে। কোন 
কোন "বিপ্লবী সন্তান শ্রীমার নিকট গোপনে উপাস্ছিত হইয়া তাহার পদধুঁল ও 
আশাবাদ গ্রহণ কাঁরতেন। মনীষী শ্রীঅরাবন্দও এ সময়ে শ্রীমার সাহত উদ্বোধনের 
বাটিতে বাগবাজারে সাক্ষাৎ করেন। শ্রীঅরাবন্দের সাঁহত 'নবেদিতার ঘাঁনষ্ট 
সম্পর্ক ছিল । তদানীস্তন সময়ে এ সকল ঘটন৷ প্রত্যক্ষ কাঁরিয়৷ ভাগনী 'ানবোঁদভা 
আনান্দত হইয়া একবার িখিয়াছিলেন ৪ “সব দলগুল এঁকাবদ্ধ হইয়া 
বাঁলতেছে, রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের নিকট হইতে নৃতন প্রেরণা আসিতেছে । 
কারাগার হইতে মুীন্তলাভ কারয়া দলে-দলে সকলে শ্রীমাকে প্রণাম কারয়া 
যাইতেছে । শ্লীমা বাঁলতেছেন, ছেলেরা কী নিভাঁক ! দেশের মধ্যে কী পাঁরবর্তন 
আসিয়াছে! সকলেই বাঁলিতেছে, তাহারা স্বামীজীর শষ্য” । মনে পড়ে, এই 
প্রসঙ্গে শ্রীসারদাদেবীর উদ্দেশ্যে শ্রীরামকৃষ্দেবের কথা ই “তোমার এত ছেলে হবে 
যে 'ম।” ডাকে 'তিষ্ঠোতে পারবে নি” । শ্রীশ্রীঠাকুরের এ ভাঁবষাদ্বাণীর উল্লেখ করিয়া 
ভাগনী 'নাবেদিতও একদিন শ্রীমাকে বাঁলয়াছিলেন £ “মা, ঠাকুর ফেবলেছিলেন-_ 
কালে আপাঁন বহু সন্তান লাভ করবেন, বোধহয় তার সময় আঁত 1িনিকট। সমগ্র 
ভারতবর্ষই আপনার” ৷ শ্রীমা তাহার উত্তরে বালয়াছলেন £ “তাই তে দেখাঁছ” 
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পাশ্চাত্য দেশ হইতে 'নবোদতা শ্রীমার জন্য কিছু উপহারসামণ্রী আনয়ন 
করিয়াছিলেন । শ্রীমা এ সকল উপহার পাইয়া যারপরনাই আনন্দিত 
হইয়াছিলেন। শ্রীমা ভাহার সকল সন্তানের প্লেহের উপহারগুণীল একান্ত যত্রের 
সাঁহত রাঁখয়া দিতেন ও বাঁলতেন £ জাঁনসের আর দাম ক, স্মৃতিরই দাম” । 

ভগিনী 'নবোঁদত৷ একবার একাঁট জার্নান-সলভারের কোট! শ্লীমাকে উপহার 
[দিয়াছিলেন। এঁ কোটাতে শ্রীমা যত্লের সাহত শ্রীশ্রীঠাকুরের কেশ রাঁখয়াছিলেন। 
শৃতাঁন বালেতেন £ “পৃজার সময়ে কৌটোটি দেখলেই নিবোদ তাকে মনে পড়ে” । 
ভাগনী 'নাবোদতা এক সময়ে শ্রীমাকে একখান এগুর চাদর উপহার দয়াছলেন। 
বহুদিন অতীত হইলে জনৈক ভক্ত অকস্মাৎ বাক্স হইতে সেই জীর্ণ এীওুর চাদরাঁট 
বাহর কাঁরয়া। বাঁলয়াঁছলেন £ “মা, এখানি রেখে ক হবে? ওতে [কিছু নেই, 
ফেলে দই” । তাহাতে শশব্যস্ত হইয়া শ্রীমা বাঁলয়াছিলেন £ “না বাবা, ওখান 
1নবোদতা কত আদর ক'রে আমায় 'দিয়োছিল । ওখানি থাক্‌” । শ্রীমা সেই জীর্ণ 
এর চাদরাঁটকে একান্ত যত্তের সাঁহত কালজীরা দয় রাখয়া দিতেন, আর 
বাঁলতেন £ “কাপড়খাঁনকে দেখলে নিবোদতাকে মনে পড়ে । 1ক মেয়েই ছিল 
বাব ! আমার সঙ্গে প্রথম প্রথম কথা কইতে পারত না, ছেলেরা বুঝিয়ে 'দত। 
পরে বাঙ্গালা শিখে নিলে । আমার মাকে খুব ভালবাসত”। বদেশিনী 
1নবেদিতার পক্ষে [বশ্বজননী শ্রীসারদাদেবীকে আপন জননী বালয়া জ্ঞান করা এক 
অভনব ঘটনা বোক ! 

একাদন ভাগনী িনবোদ তাকে শ্রীমা কুশল-প্রশ্ন কাঁরিয়। পশমের তৈয়ারী একি 
ছোট পাখ। উপহার দয়া বাঁলয়াছিলেন £হ “আম এখান তোমার জন্য করোছি', । 
1নবোদতা শ্রীমার নকট হইতে পাখাটি উপহার পাইয়া একবার মস্তকে স্পর্শ করান, 
একবার বক্ষে ধারণ করেন এবং একবার বলেন ৪ শাক সুন্দর, ক চমতকার” | 
দনবোদ তার কাণ্ডকারখান৷ দোঁখয়। শ্রীমা হাস্য কাঁরয়া বাঁলয়াছলেন £ “কি একটা 
সামান্য ইজানষ পেয়ে ওর আহ্লাদ দেখছ ! আহা ক সরল বিশ্বাস ! যেন সাক্ষাৎ 
দেবী। নরেনকে (স্বামী বুবেকানন্দকে ) ক ভান্তই না করে! নরেন এদেশে 
জন্মেছে বলে সবস্ব ছেড়ে এসে প্রাণ ?দয়ে এদেশে (ভারতবর্ষে ) তার কাজ করছে। 
ক গুরুভান্ত ! এদেশের উপরেই বাকি ভালবাসা !” 

পূর্বেই বাঁলয়াছ যে, ভাগনী 'নিবোদতা পুনাভুমি ভারতবর্ষ ও ভারতের 
নরনারীকে আপনার অন্তর "দয়া শুধু ভালবাসতেন নয়, শ্রদ্ধা করিতেন। চির- 

৯৭ 
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আনন্দময় শ্রীমার মধ্যে অন্তঃসাঁললা ফনুধারার মতে প্রবাহিত গ্লেহধারা, শান্ত- 
সমাহিত অধ্যাত্মভাবরাশি এবং শ্রীমার প্রসন্োজ্ছল ক্নেহপূর্ণ মূর্তি ও সকল সন্তানের? 
প্রতি বার্ধত আঁবশ্রান্ত প্রেম ও করুণার ভাব ভাগনী নিবোদতার অন্তরকে আকৃষ্ট 
করিয়াছিল । শুনিয়াছি, ?নবোদতা যখন শ্রীমাকে প্রণাসংঃকারতেন, তখন আঁত-. 
সন্তর্পণে রুমাল দিয়া তিনি শ্রীমার চরণযুগল মুছাইয়া দিতেন। একবার অতীতে 
'মসেস্‌ ওলি বুলের জন্য নিবোদতা একাট গীর্জায় প্রার্থন৷ কাঁরতে গয়াঁছলেন 
এবং সেই ঘটনার উল্লেখ করিয়া তাহার ডায়েরীতে (91817) তান 'লীখয়াছিলেন ৪ 
“গীর্জায় শিয়াছিলাম । সারদাদেবীকে আমাদের মেরীমাতা বাঁলয়া মনে হইল । 
' তাহার সান্ধ্য পরমপাঁবন্ত । শ্রীরামকৃষফের আঁভপ্রায়, আমরা সকলেই তাহার 
(শ্রীমার ) মতো হই” ॥। অবশ্য পূবে এই প্রসঙ্গের উল্লেখ কাঁরয়াছি। 

িসেস্‌ ম্যাকলাউড-সম্পর্কেও এখানে একদিনের একটি ঘটনার কথ প্রসঙ্গর্মে 
উল্লেখ করি, কেননা সেই ঘটনা হইতেও সুস্পষ্টভাবে বোঝা যাইবে যে, শ্রীমার শ্রাতি 
ঠাহাঁদগের অন্তরের আকর্ষণ ও ভালবাসা কত গভীর ছিল । একাদন সন্ধ্যার সময়ে 
বেলুড় মঠে মিসেস্‌ ম্যাকলাউড উপাঁস্ছিত হইয়াছেন । শ্রীশ্রীঠাকুর-ঘরে প্রণাম ও জপ- 
ধ্যান কারিয়া তিনি যখন আঁতাথ-ভবনের € গেষ্ট-হাউস ) দিকে যাইতোঁছলেন' 
তখন ভাবাবেগে বাঁলতে লাগিলেন £ “আমি তাকে দেখেছি, আমি তাকে 
দেখোঁছ” ॥ প্রদীপ্ত তাহার মুখ ! আনন্দে তান গদগদ ! িকছুক্ষণ পরে 
ম্যাকলাউড পুনরায় অস্ফুটস্বরে বাঁললেন £ “পাবন্রতাস্বরূপিণী মা! আম তাকে 
দেখোছি”। এইভাবে আত্মহারা হইয়া মাঝে মাঝে [তান “মা মা'শব্দ উচ্চারণ 
করতে করিতে প্রায় দুই শত গজ পথ ভাবের ঘোরে আতক্রম করিলেন । বাহর্জগতে 
তথন ফাহার আর কোন দৃঁষ্টই ছল না। ম্যাকলাউড তখন শ্রীমার ধ্যানেই যেন 
সবদা আত্মসমাহিত। লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, বিদেশিনী ভন্তগণও শ্রীমার 
দেবীত্থের ও মাতৃত্বের অপরূপ মাধূর্ষে ও প্লেহলাবণ্যময় বিকাশে আকুষ্ট হইয়াছিলেন !" 

পুনরায় ভাগনী [নবোঁদতার প্রসঙ্গেই বাল ৷ িনবোঁদতার ছিল বহুমুখী প্রতিভা 
ও অসাধারণ প্রত্যুৎপন্মাত। 'নিবোঁদতা ছিলেন একাধারে শিল্পরসিক, সাহাত্যক,, 
সাংবাঁদক, বৈজ্ঞাঁনক, দেশপ্রোমক ও আদর্শ শিক্ষয়ত্রী। তবে কেহ [নবোদতাকে 
তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে [তান বলতেন, আম শিক্ষয়ন্রী”, কেমনা ভারতের 
জনগণের মধ্যে শিক্ষার আদর্শের সঙ্গে সঙ্গে শিল্প ও সাহাত্যের পাঁবিনত্র আদর্শ প্রচার 
করতে তান কম চেষ্টা করেন নাই। 'নিবোঁদতার প্রদর্শিত ভারতীয় শিস্পের: 
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আদর্শকে অনুসরণ কাঁরয়াই জাপানের বিদগ্ধ শি্প-সমালোচক কাকুসুযু ওকাকুর। : 
776 125015 ০0717%6 75051 (101) 90৩০9181 1২60০1000৩ 10 05 &11 0. 
880 )-গ্রন্ছু রচনা করেন। ইংরাজী ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে লগ্তন হইতে এই গ্রন্ছ 
প্রকাঁশতি হয়। ভাগনী 'নবোদতা শিল্প-সমালোচক ওকাকুরার দ্বারা অনুরুদ্ধ_. 
হইয়া এ গ্রন্থের চৌদ্দ পৃষ্ঠাব্যার্পী একটি ভূমিকা (7709006109১ িখিয়। 
দেন। সেই ভূমিকার শেষভাগে তান তাঁহার বরেণ্য আচার্ধদেব স্থার্মী িবেকানন্দের 
নামোলেখ কারয়া লখিয়াছেন 2 “80019 5000810, ৮1019100505 19851 010. 
55815, 05 6115 860805 01 & 9/8110611778 1001011017৩ 9%/208 
৬1515217910 09-- 5100 00101701115 52 0 /১0061105, 2100 25905 1715. 
৬০:০৩ 1)69,10 17) 0105 €1110800 7১911191061) 01 1২611510175 11) 1893, 
(01017940151 01512 1795 86811) 050০01795 25165558৮6১ 23 1] (10৩ 
/50102170 0611005 ক ক্* 1910521 11511 11 2 9৮৮ ৫609.053 2100 101৩. 
আ/0110 1725 85810 91006550106 1100190151718 ০01 005 7:95. 
001 20000] 1085 (81150 10 ৬৪11) 10106 129 106 ০01001051৩1 
201০9৮৩৫ 008 00106110101) 101) ড/1)101) 11715 110015 17800০00 
0991)3, 80 /5185 0125 01590 11001)01, 19001 0706. েবোঁদিত। 
ভাঁমকার নিম্নে আপন নাম স্বাক্ষর কারয়াছেন “ি1৮50808 ০£ [২2082100151708,. 
17, 30956 1১818. 12065 73951013928 00910810602." 

একথা অতীব সত্য যে, ভারতের সেবায় ও ভারতীয় আদর্শের প্জায় ভাগনী 
1নবোঁদতা আপনার জীবনকে সম্পূর্ণভাবে উৎসর্গ করিয়াছিলেন । শ্শক্ষার বাহ্যক 
এ্শ্বর্ষের আড়ম্বর ও অনুকরণকে তাঁন মনে-প্রাণে কোনাদনই পছন্দ করতেন না. 
পরন্তু শিক্ষা ও শিল্পের আদর্শ মানুষের চরিত্রকে চিরপবিভ্র কাঁরবে ও মানুষকে 
দেবতার আসনে প্রাতীষ্ঠত করিবে ইহাই ছিল শিক্ষা ও শিক্ষার আদর্শ-সন্থন্ধে: 
নিবোঁদতার মনোভাব ও ধারণা ! সেইজন্য একবার 'তাঁন বাঁলয়াছলেন £ “হায়, . 
শিক্ষাই তে ভারতের সমস্য । কেমন ক'রে প্রকৃত শিক্ষা_ জাতীয় শিক্ষার ব্যবস্থা 
করা যেতে পারে, যুরোপের নিকৃষ্ট অনুকরণের পরিবর্টে, ভারতবর্ষের প্রকৃত সম্ভান- 
রূপে তোমাদের গঠন করতে পার! যায়, সোঁটই সমস্যা । তোমাদের শিক্ষা হবে 
হৃদয়ের, আত্মার এবং মস্তিক্ষের উন্নতিসাধন। তোমাদের শিক্ষার লক্ষ্য হবে” 


71. 86 122915 ০/ 186 5454 (19090, 1903), 2০. ১-১0]] 








১৮০ [বশ্বরাপণী মা সারদা 


“পরস্পরের মধ্যে এবং অতীত ও বর্তমান জগতের মধ্যে সাক্ষাৎ যোগসূত্র স্থাপন” । 

নিবোদতা যে আপনাকে ভারতীয়দের মধ্যেই একজন আপনার করিয়া 
লইয়াছিলেন সেইকথা পরে আলোচনা করিয়াছি। বাগবাজারে রোসপাড়া 
লেনের বাটীতে যখন তান থাকতেন, তখন তাঁহার পাঁড়বার ঘরে সাজাইয়। 
রাখতেন বাইবেল, বাউডেনের ববুদ্ধচর্চ', 'এাঁপকৃটেটাস্‌',* রেনাঁর চয়াঁনকা” । 
তাহাছাড়। থাকত এমাসন, থোরো, যোয়ান্‌-অব-আর্ক, সেপ্ট লুইস্‌, আলেকজাগ্ডার, 
পোরাকুস্‌ ও আলাদিন প্রভৃতির জীবনী । কক্ষের দেওয়ানের গান্রে ঝোলানে৷ 
থাকিত আপনার একান্ত আদরের হাতীর দাতে নাত ক্রুস্‌ (07955) এবং 
নালভাঙ। 'লাঁলর অধ্য লইয়। বিবশ। মেরী দেবদূতের বাঠা শুনিয়। এলাইয়া 
'পাঁড়িয়াছেন,_এই একটি-মান্র ছবি ব৷ প্রাতকীতি। বাগবাজারপল্লীর শিশুরা আনন্দে 
দল বাধিয়া সমবেত হইত নিবোঁদতার সঙ্গে সঙ্গে নিবোদতার আপনার হস্তে সাজ্জত 
করা কক্ষাট দেখবার জন্য। ?িনবোদত৷ সেইজন্য আনন্দে অধীর হইয়া আতিযত্রের 
সাঁহত তাহাদের সকল-াকছু দেখাইতেন। পল্লীর শিশুরাও নিবোদতার আদর- 
যত্রে সম্পূর্ণ আপনার হইতে আপন হইয়৷ যাইত! 'নিবোদিতাকে যাঁদ কেহ প্রশ্ন 
কারতঃ “তোমার শিক্ষামন্দিরের উদ্দেশ্য কি? তাহাস্হইলে নিবোদত। 
দৃপ্তবষ্ঠে বালতেন £ “শিক্ষা মান্দরে যে 'শক্ষা। ছোট-মেয়ের পাবে, তা যেন তাদের 
সারাজীবনের পাথেয় হয়”। কেহ একবার নিবোঁদতাকে তাঁহার 'িক্ষার্মন্দর- 
সম্পর্কে প্রশ্ন কাঁরয়াছিলেন £ “ছান্রীরা €( আপনার 'শিক্ষামান্দরে ) কোন্‌ ভাষায় 
কথ! বলে 2 নিবোদতা তাহার উত্তরে বাঁলয়াছিলেন £ “বাংলাভাষায় । তন 
বৎসর পরে সংস্কৃত ও চার বৎসর পরে সামানা ইংরাজী ভাষা তাদের (ছাত্রীদের ) 
শৃশক্ষা দেওয়া হবে” । 

“( আপনার 'শিক্ষামীন্দরে ) ক ক গ্রন্থ বশেষভাবে পড়ানে। হয় £” 

“রামায়ণ ও মহাভারত” । 

“আপনার ধর্ম কি? (অর্থাৎ আপাঁন কোন্‌ ধর্মে বিশেষ বশী? 2)” 

«আমর শ্রীসারদাদেবীর একান্ত অনুগত । আপনার বশ্বজননীর চরণে 
আত্মসমর্পণ করোছ”।॥ তাহাছাড়া ?নবোঁদতা আরও বালয়াছিলেন & “উর্পানষং, 
গ্বীতা এসকল ধর্ন ও দর্শনগ্রস্থই আমাদের শিক্ষার নিয়ামক ও আদর্শ” । 

ভারতীয় শিল্প-সম্পর্কে ভাগনী নিবোদতার ষে কী গভীর জ্ঞান ছিল সেই 
সম্বন্ধে প্ৰে সামান্ঃভাবে আলোচনা করিয়াছি । পৃণ্ভাম ভারতের মৃস্তকায় 


বিশ্বরুদিপী মা সারদা ১৮৯. 


পদার্পণ করিয়া বরেণ্য আচার্য্য স্বামী ববেকানন্দের সাহত 1নবোঁদতা ভারতের 
সকল দেশ, সকল তীর্ঘক্ষেন্রু, গুহাঁচন্র ও কলাক্ষেন্র প্রভাতি পাঁরদর্শন কারয়া জীবনে 
অভূতপূব ও অপাঁরমেয় জ্ঞান ও আঁভজ্ঞতা সয় কারয়াঁছলেন। তাহার লাখিত- 
'ফুটফলস্‌ অব হীওয়ান গহঙ্জী' (7০০912115০7 1721071 17/51০৮) ও অন্যান্য 
গ্রন্থে তান ভারতের ভাঙ্ষর্য, চন্র ও গৃহাচন্র প্রভাতির যে পারচয় 'দয়াছেন তাহাতে. 
ভারতীয় ?শস্পাঁবষয়ে তাহার গ্রভীর জ্ঞানের পারচয় পাওয়া যায় । শিল্পক্ষেত্রে 
তাহার নিজস্ব একট দৃষ্টি (০017181781 ৮15%/79101 ) ছিল । সেই দৃষ্টিভঙ্গীর 
মাধূর্যে আকৃষ্ট হইয়াঁছলেন তদানীন্তন "বিদগ্ধ ?শস্পী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ই. বি, 
হযাভেল, ওকাকুরা এবং আরও অনেক শিল্পী ও চিন্র-সমালোচক | প্রাসদ্ধ চিন 
সমালোচক আনন্দ কুমারস্বামীও বোঁদতার শিল্পদৃঁষ্টিতে কম আকৃষ্ট ও 1বশুগ্ধ হন 
নাই । তাহাছাড়। তদানীস্তনকালের 'বাঁশষ্ট সাংবাঁদক, সাহাত্যক ও দেশস্বেক. 
সকলেই আকৃষ্ট হুইম্লাছিলেন অসামান্য প্রাতভাসম্পন্াা নিবোঁদতার কর্মে, গুণে 
ও সাংস্কীতিক অবদানে। কাঁবিগুরু রবীন্দ্রনাথ এবং আরও বাঙলার ও ভারতের 
প্রাথতযশ মনীষীগণ ভাগনী 'ানবোদতার অসামান্য চারত্রে আকৃষ্ট হইয়। ও তাহার 
[ানিকটে সাহায্য লাভ কারয়।৷ উপকৃত হইয়াছলেন । 

পূর্বেই উল্লেখ কারিয়াঁছ যে, ভায়তীয় 1শস্প-সম্পর্কে নিবোদতার মধ্যে ছিল 
স্বতন্ত্র ও আভনব এক আদর্শবাহী দৃঁষ্টভঙ্গী। শল্পপ্রসঙ্গে নিবোদতা একবার 
বাঁলয়াছিলেন £ “ীশশ্পের অভু!দয়ের উপরেই ভারতবর্ষের ভাঁবষ্যং আশা [নিহত । 
অবশ্য এ শল্প জাতীয়-ইতিহাসের উপর প্রাতাষ্ঠত হওয়া আবশ্যক” । একথা সত্য 
যে, জাতীয় বোশিষ্টোর উপর শিল্পপ্রাতিষ্ঠা যাঁদ গাঁড়য়া না উঠে তবে দেশের জাতীয় 
জীবনে তাহা কোনদনই প্রভাব বিস্তার কারতে পারে না। তাই আপনার দিক 
হইতে নিবেদিতা ভারতের সকল-কিছুকেই অন্তর দিয়া ভালবাসিয়াছলেন । 
প্রখ্যাত শস্পী নন্দলাল বসু একদিন আপনার আঁঞ্কত “দশরথের মৃত্যু-চিন্রটি 
লইয়া িবোদতার সাঁহত সাক্ষাৎ কারতে গিয়াছিলেন। িনবোদতা সেই চিত্র 
দেখিয়৷ বালয়াছিলেন £ “আমার খুব ভাল লাগছে । এই যে ঘরটা করেছ, এটা 
খুব কাম্‌ আও কোয়ায়েট হয়েছে । ঠিক শ্রীমার ঘরের মতে মনে হচ্ছে, সেজন্য 
বোধহয় এতো ভাল লাগছে আমার” । 'নিবেদিতার এই কথাগুলির মধ্যেও লক্ষ্য 
কার আমরা দেবীপ্রাতম৷ শ্রীসারদাদেবীর প্রাত তাহার অন্তরের কি আনন্দানাবড় 
দৃষ্টি, শ্রদ্ধা ও ভালবাসা ! 


১৮২ বশ্ববৃপিণী ম! সারদা 


আসলে শ্রীসারদাদেবীর জীবনে যে অনাড়স্বর সহজ-সরল-প্রশাস্ত ও আত্মসমাধর 
-অপার্থব ভাব নিহিত ছিল তাহাই িনবোদতাকে আকৃষ্ট করিয়াছল । সেইজন্য 
তান মর্মে মর্মে উপলান্ধ করিয়াছিলেন, ধ্যান করিয়াছিলেন ও জীবনে অনুসরণ 
কারবার চেষ্টা কাঁরয়াছলেন সেই শাস্ত-সমাহত-ধ্যানঘন ভাব । এই প্রসঙ্গে 
শীসারদাদেবীর জীবনে একাঁদনের একটি ঘটনার কথা উল্লেখ কাঁরলে বোধহয় 
অপ্রাসাঙ্গক হইবে না। প্রথম-প্রথম ভাগনী নবোদত৷ 'মিসেস্‌ ওল বুল ও 'মিস্‌ 
ম্যাকলাউডকে সঙ্গে লইয়। শ্রীমার সাঁহত সাক্ষাৎ কাঁরতে যাইতেন। এক'দন 
াহার তিনজনে শ্রীমাকে প্রণাম করিয়া মৃত্তকায় আসনে বাঁসলেন। সেই সময়ে 
একজন মাঁহলা 'বিদোশনী মাহলাদের জন্য পিতলের রেকাবি কাঁরয়া কিছু কাটা 
ফল, মাষ্ট ও চা আনিয়া ?দলেন এবং সেই সঙ্গে শ্রীমার জন্যও একটি চীনামাটর 
“পাল্রে এ সকল ফল-ামষ্টান্বাদ আঁনয়। ঠঈদলেন । সদানন্দময়ী শ্রীমা মনের আনন্দে 
 প্রসন্রতায় তাহাদিগের সাঁহত ফল, "মাটি প্রভাতি খাইতে লাগলেন । কিছুক্ষণ 
পরে নিবোঁদতা অকস্মাৎ বাঁলয়া উঠলেন ৪ “কীষযে অপরৃপ দেখতে” ! এই 
কথা বাঁলয়া িবোঁদতা অপলক দৃষ্টিতে শ্রীমার দিকে চাঁহয়। রাহলেন । কস্তু 
প্রীয়। সেইদিকে দৃষ্টিপাত ন৷ কাঁরয়া একমনে খাইতে খাইতে তাহাদিগের সহিত 
আলাপ কাঁরতে লাঁগলেন। শ্রীমা নিবোঁদত৷ প্রভৃতিকে জিজ্ঞাসা কারলেন £ 
“তোমরা বাড়ীতে কভাবে ঠাকুর পূজো করে৷ 2 কি ধরনের প্রার্থনা কর তার কাছে £ 
€তমাদের বাপ-না এখনও বেচে আছেন 2৮ শ্রীমার প্রশ্নগুলি শুনিয়৷ তাহারা হাসিতে 
হাসিতে উত্তর দিতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পরে নিবোদতার দিকে দৃঁষ্ট রাঁখয়া 
শ্রীমা পুনরার বাঁললেন £ “তোমরা আসায় ভারী খুসী হয়েছি মা” । শ্রীমার 
অমৃ্তীসন্ত ক্লেহপূর্ণ কথায় তাহার। 'তনজনেই আনন্দে আত্মহারা হইয়াছিলেন। পরে 
আশীবাদ মস্তকে লইয়। তাহারা জীমার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছিলেন । 
আর একাঁদনের কথা । শ্রীমার নিকট নিবোঁদতা আসয়াছেন। শ্রীমা তাহাকে 
একট ধর্মসঙ্গীত গাহতে বাঁললেন। 'নবোঁদতা হাসিতে হাসিতে ইংরাজীতে 
একটি ধর্মসঙ্গীত গা'হয়। শ্রীমাকে শুনাইলেন । শ্রীমা গান শুনিতে শুনিতে সমাধিস্থ 
হইয়া পাঁড়লেন । নিবোঁদিতাও 'নবাক হইয়া শ্রীমার সেই ভাটি আত্মসমাহত 
ভাব দর্শন করিয়া বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন । 
আর একদন নবোঁদতা ও কৃষ্ঠীন শ্রীমার আদেশে ষ্টানমতে 1ববাহ প্রথা 
-বুঝাইয়া দিতে দিতে বর-কন্য৷ ও পুরেীহতের আচরণাঁদি 1করুশ্প তাহা ব্যাখ্যা 


বশ্বর্পিণী মা সারদা ১৮৩ 


কারবার সময় 'বিবাহ-মন্ত্র ধীরে ধীরে উচ্চারণ কাঁরয়া বাঁললেন £ “সুখে-দুঃখে, 
'সৌভাগ্ো-্দারদো, রোগে-্বাস্ছো, যতাঁদন না মৃত্যু আমাদগরকে পৃথক করে” 
ইত্যাদি । এমন্ত্র শুনিয়া শ্রীমা বাঁলয়াছিলেন £ “আহা ক ধর্মীয় কথা গো” । 
শ্লীমা আপনাকে এমাঁনভাবে [িবদেশী ধর্মভাব ও আচার-ব্যবহারের সাহত 'মিশাইয়া 
 ফোঁলতেন যে, তাহা৷ প্রত্যক্ষ করলে 'বাস্মত হইতে হয় । 
একবার মিস্‌ ওল বুল ছবি (ফটো ) তু'লিবার জন্য শ্রীমাকে একটি ফুঁডিওতে 
লইয়া যাইবেন স্থির করিয়াছিলেন । শ্রীমা তাহাতে প্রথমে মোটেই সক্দত হন নাই । 
1কস্তু পরে ওাঁল বুলের একান্ত অনুরোধে [তান রাজী হইয়াছলেন। তবে শ্রীমার 
একান্ত ইচ্ছানুসারে একজন সাহেবকে (ইউরোপীয়ান ফটোগ্রাফারকে ) ফটো 
তাঁলিবার জন্য আনয়ন করা হইল । সুতরাং সাহেব তাহার যন্ত্রপদূতি € ক্যামেরা 
প্রত্তীতি ) লইয়া উপাস্থত হইলে 1চরলজ্জাশীলা শ্রীম। বদেশী ভদ্রলোক হইলেও 
ণনঃসজ্কোনে ছব তুলার জন্য নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন কাঁরলেন॥ ভগিনী 
1নবোদতা শ্রীমাকে আসনে বসাইয়া তাহার কেশরাশ পরিপাটি কারয়৷ বাঁধিয়া 
কাপড়ের আঁচল প্রভৃতি ভালভাবে বিন্যাস করিয়৷ দলেন। ফটো তোলা হইল ॥ 
আর একি ফটো মে গ্রীমার সাহত ?নবোঁদত৷ তুলিয়াছিলেন তাহা িনবোঁদতাকে 
দলাখত প্রীমার একটি পল্র হইতে জানিতে পারা যায়। যেমন, পত্রে শ্রীমা 
ধনবোঁদতাকে 1লাখয়াছিলেন £ “আমার সাঁহত একত্রে তোল্সা তোমার ফটোটির দিকে 
আমি অনেক সময় চাহিয়া দেখ. তখন মনে হয়, তুমি যেন নিকটেই রাহয়াছ”। 
1নবোঁদতার 'শিক্ষামান্দরের ছাত্রীদের নিকট শোনা যায় যে, তাঁন (নিবোদতা ) 
[ছিলেন অসামান্য সুন্দরী । তাই অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর একবার 'নিবোঁদ 'চার সৌন্দর্যের 
আলোচনাপ্রসঙ্গে নাক বাঁলিয়াছলেন £ “সুন্দরী 2 সুন্দরী তোমরা কাকে বলো 
জাননা । আমার কাছে সুন্দরীর সেই একটা আদর্শ হয়ে কাদস্বরীর মহাশ্বেতা বর্ণন।, 
_ সেই চন্দ্রমাঁণ দিয়ে গড়া মৃর্তি._যেন সৃর্তিমতী হয়ে উঠলো । ছবিখাঁন থাকলে 
বুঝতে পারতে সৌন্দর্যের পরাকাষ্ঠ। কাকে বলে। সাজগোজ ছল না, পাহাড়ের 
উপর টার্দের আলে। পড়লে যেমন হয়, তেমান ধার মু'তি তার। তার কাছে 'গয়ে 
কথা কইলে মনের বল পাওয়া যেত। নিবোদতার যো ক একটা মাহমা ছিল-ঁক 
ক'রে বোঝাই সে কেমন চেহারা ৷ দুটি যে দোখনে আর, উপমা দেব ক” । আর 
একবার 1শস্পী অবনীন্দ্রনাথ ভাগনী 1নবোদতাকে জাপানী-মনীষী ওকাকুরার 
“সম্বর্ধনাসভায় দোখয়। বালয়াছিলেন ঃ পাঁনবোদতার গলা থেকে পা-পর্ষস্ত নেমে 


৯৮৪ বশ্বরাপণী মা সারদা 


সাদ ঘাগরা, গলায় ছোট্র-ছোন্র বুদ্রাক্ষের এক ছড়া মাল।, ঠিক যেন সাদা পাথরেরা 
গড়া তপাস্বিনীর মূর্তি একটি” । সত্যই নিবোদতার মধ্যে শুধু দোহিক সৌন্দর্যেরই 
প্রকাশ ছিল না, ছিল তাহার অন্তরেও এক স্বগ্ণাঁয় সুষমার 'বকাশ। সেই 
আনন্দ্যসূন্দর সুষমার দীপ্ত প্রকাশ পাইত তাহার উজ্জল চক্ষু-দুইটিতে ও বদন- 
মলের সবন্ত। শ্রীমাও ানবোঁদতার অন্তরের সেই সৌন্দর্য 'দিব্যচক্ষে অবলোকন 
কারয়াছিলেন। প্রশংসাও কারতেন সেইজন্য অনেক সময়ে । 

, স্বামী বিবেকানন্দের মহাসমাধির অব্যবাহত পরে নিবেদিত৷ “স্বামীজীকে যের্প 
দোখয়াছি” (2716 714254572৩1 5077 22177)-গ্রন্থাট রচনা করেন । বদ্যালয়ে 
শশক্ষাদানের অবসর-সময়ে [নবোদত। গ্রন্থাট একনিষ্ঠভাবে চার বৎসর ধারয়া 
[লাখয়াছিলেন । তাহার অন্তরের ইচ্ছা ছিল যে, গ্রন্থটি যাহাতে তাহার বরেণ্য 
আচার্দেবের পুন্যজন্মাদনে প্রকাশত হয়। সেই সং্কস্প তাহার সার্থক 
হইয়াছিল । 76 24125227251 5275 171%1-প্রন্থাটির মুদ্ূণের সবাঁবধ বায়ভার 
সারদানন্দ মহারাজ স্বয়ং গ্রহণ কারয়াছিলেন। সম্পাদনাকমেও তান নবোদত।কে 
1বাঁভল্লভাবে সাহায্য কাঁরয়াছলেন । ২৪শে সেপ্টেম্বর 12/76217425167 এ$ £ 
675 1717%-গ্রন্থের পারুলাি মুদুণের জন্য প্রেসে পাঠানে৷ হইয়াছিল এবং ২৯শে 
সেপ্টেম্বর হইতে গ্রন্থের প্রুফ দেখা আরন্ত হয় । 76 7625127 25. £ 52৮৮ 2717 
রন্থাট তাহার পরমন্রদ্ধাস্পদ আচার্দেব স্বানী ইববেকানন্দের জীবন-ইনতিহাসের সঙ্গে 
সঙ্গে তাহার অসাধারণ ব্যান্তিত্ব, চাঁরন্র ও অস্তরমাধুষের পারাচতিমূলক বিবরণ,-_- 
যাহাকে ইংরাজীতে বাঁলতে পার যায় 'ঞ্াপ্রাসয়োটভ লাইফ' বা গ্ল্যায়ণশূলক 
জীবনী । নৃতন দৃঁষ্টভঙ্গী হইতে 'লাখহ এ গ্রন্থাট প্রকাশের জন্য নিবোঁদতার 
পারশ্রমের অন্ত ছিল না। প্রাতদিন সূধোদয়ের পৃবে হারিকেনের আলোকের 
সাহায্যে তিনি প্রুফ দেখিতেন। কতদিন বা গ্রন্থের প্রুফ দেখিতে দেখিতে গভীর 
র্া্র হইয়। ফাইত এবং নিদ্রায় চক্ষু আ'বিষ্ট হইলেও প্রুফ দেখা শেষ কারয়া তবে 

তাঁন ?নদা যাইতেন। পৃবেই উল্লেখ করিয়াছি যে, ১ল। ফেব্রুয়ারী স্বামীজীর 
শুভজদ্মাদনে গ্রন্থাট প্রকাশ করার জন) বাহার অস্তরের একান্ত কামন৷ ছন্কা [৭জ্তু 
প্রেসের বিলম্বের নামত তাহার 27574625127 25 £ 527 3277-্রম্থ উদ্বোধন 
হইতে প্রকাশিত হয় কয়েকাঁদন পরে | নিবেদিত৷ বশেষভাবে কাপড়ে বাঁধানো, 
একটি গ্রন্থ লইয়া বেলুড় মঠে উপপাচ্ছত হইলেন এবং স্বামীজীর পাব কক্ষে 
প্রবেশ করিয়া যে সোফায় স্বামী বিবেকানন্দ উপবেশন কাঁরতেন তাহার সম্মুখে। 


বিশ্বরূপপিণী মা সারদা ১৮৫. 


টেবিলের উপর গ্রন্থটি রাঁখয়া নতজানু হইয়া উপবেশন করিলেন । গ্রন্থ-রচনার 
আরন্ত হইতে শেষ-পর্যস্ত িবোদতার অন্তরের প্রর্থানাই ছিল যে, তাহার জীবনদেবতা 
গ্বামী বিবেকানন্দ যেন 'দিব্যশরীরে গ্রস্থ-রচনায় তাহাকে সাহায্য করেন। গ্রন্থ 
প্রকাশিত হইবার পর স্বামী সারদানন্দ মহারাজ [লাখয়াঁছলেন £ “গুরুর প্রাত 
ভালবাস! ও কৃতজ্ঞতার 'নিদর্শনস্বরৃপ এই গ্রন্থখাঁন 'বশ্বসমক্ষে প্রকাশ কাঁরয়া 
1নবোদত৷ তাহার গুরুর সকল ভ্রাতগণের আশীবাদ এবং শুভেচ্ছা ল।ভ কা'রয়াছেন” । 
একই সময়ে আমোরক। ও ইংল্যাও (ইংল্যাণ্ডের লঙম্যানস্‌ গ্রীন-কোম্পানী ) হইতে 
গ্রন্থটি প্রকাশের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল । মসেস্‌ গাল বুল, মিস্‌ ম্যাকলাউড 
এবং 'নবোদতার অনুরাগী সকলেই গ্রন্থটি পাঠ কারয়া৷ নিবোদতাকে অজস্র প্রশংসা- 
পত্র 'লীখিয়াছিলেন । নবোঁদতা কিন্তু তাহার জন্য 'বন্দূমাত্রও গব বা আনন্দবোধ 
করেন '1ন, বরং 1প্রয়তম আচার্ষদেবের সামানাও সেবা করিতে পারয়াছেন বাঁলয়া 
আপনাকে ধন! জ্ঞান করিয়াছিলেন ! 

ভাগনী [নবোদত৷ ছিলেন চিন্তাশীল লোঁথিকা, অনন্যসাধারণ 'বিদূফী ও অসামান্য 
প্রাতভার আধকারণী । বহু গ্রন্থই 'বাভন্ন 'বষয়ের উপর 'তাঁন রচন৷ কারয়া- 
হলেন। তাঁহার 21727271 21218072174), 15250227095, 17212751822, 
প্রভৃতি গ্রন্থ, সম্পর্কে মন্তব্য করিতে গিয়া নিবোদতা নিজেই 'িখিয়াছেন ৪ “আমার 
পুস্তকগুলি সমস্তই স্বামীজীর । তান আমাকে শান্ত ও প্রেরণ দান কারয়াঁছলেন ॥ 
সুতরাং উহাদের সমগ্র আয় তাহার আঁভলাষত নারীজাতির শিক্ষা কার্ষে বাঁয়ত 
হইবে” । নিবোঁদতার সকল কাজে স্বার্থ ছিল না, ছিল একমান্র নঃস্বার্থ-প্রেম এবং 
দেশ ও দশের জন্য ভালবাসা । 

ভারতবধষের শিক্ষা, সংস্কৃতি, সমাজ, স্বাধীনতা, ধরন ও জাতীয় জাগরণের 

পশ্চাতে রাঁহয়াছে ভাগনী নিবেদিতার প্রাণদবপ্ত কল্যাণ-হঙ্গত ও প্রেরণ। । বদেশা- 
গত হইলেও ভারতবর্ষকে স্বদেশ করিয়। লইয়া তান অন্তরের সাঁহত ভারতের 
সকল-কছুকে ভালবাসয়াছিলেন। ভারতের প্রাণপুরুষকে তান সাধন! ও ধ্যান- 
চিন্তার সাহায্যে আবিষ্কার কারয়ছিলেন । তাহাছাড়। বশ্ববরেণ্য স্বামী গববেকানন্দেরই 


১। বর্তমানে ভগিশী নিবোদতার জঅন্মশভবার্ষিকী উৎসব-উপলক্ষ্যে (১৯৬৮) ভাহার 
সমগ্র রচন1 আরামকৃষ্্রসারদ1-মা শ্রম হইতে প্রকাশিত হ্ইকীছে। অধ্যাপক শঙ্করী প্রসাদ 
বসু-লিখিত *লোকমাতা নিবেদিত।' তথ্যবন্ছল গ্রন্থ ভাগিনী নিবেদিত'র অসাধারণ জীবনকর্ম 
ও খটনার উপর ঘথেউ আলোকপাত কছিরাছে। 


৯৮৬ বিশ্বর্পিণী মা সারদা 


শশক্ষা-দীক্ষা, সাধনা ও জীবনাদর্শ 'ছিল নিবোদতার জীবনে ধ্যান ও জ্ঞান। মনে 
পড়ে__গুরুগতপ্রাণা নিবোঁদতা প্রিয়তম আচার্যদেবকে হারাইয়া যোদন সম্পূর্ণভাবে 
নিন্ ও অসহায় জ্ঞান করিয়াছিলেন সেইদিন হইতে শত-সহস্্র চেষ্টা করিয়াও 
নিজেকে তান স্থির রাখিতে পাঁরিতোছিলেন ন! । একবার স্থার্মীজী তাঁহাকে বাঁলয়া- 
ছিলেন £ “মার্গট, মরণকে ভালবাসতে শেখ ভয়ঙ্করের পূজা কর। দেবতা ষেন 
বৃত্তের মত। সকল আধারেই তার কেন্দ্র, ?কস্তু পাঁরাঁধ কোথাও নাই । মৃত্যু আর 
ছুই নয়, কেন্দ্র হতে কেন্দ্রাস্তরে 'স্ছিতি মাত । জীবনে মরণ আর মরণে জীবনকে 
দেখতে শেখ । রুদ্রের অর্চনা কর মার্গট” । নিবোদতা আচার্যদেবের সেই নির্দেশ 
ও উপদেশবাণী জীবনে কোনাদনই ভুলেন নাই । মরণ বা মৃত্যুকে সেইদিন হইতে 
[তান জীবনের পরমসহচর বাঁলয়া ভালবাসয়াছিলেন । 

স্বামী 'বিবেকানন্দের অসুখের (হাপাঁন ) সংবাদ 1নবোঁদতার মনে এক 
মমাস্তক বেদনা সৃষ্টি কারয়াছিল। তবে নরাশার অন্ধকারে 'াবোদতা সকল 
সময়েই এক আশার আলোকের সন্ধান পাইয়াঁছলেন । তান আশ্রয় লাভ 
' করিয়াছিলেন শান্তিময়ী শ্রীসারদাদেবীর গ্লেহছায়ায়। শ্ীমার গ্লেহ-ভালবাসা, 
উপদেশ ও সান্তববাবাণী ভাগনী নিবোদতার জীবনে সহায় ও সম্বল হইয়াছল । 
শ্রীমার নিকটে উপপাচ্ছিত হইতেন নিবোদতা তাহার বেদনাহত প্রণে সান্তনা লাভ 
করিবার জন্য । করুণাময়ী শ্রীমা প্রথমে হয়তো দু:খ প্রকাশ করিতেন তাঁহার 
আদরের সন্তান নরেন্দ্রনাথের সামাঁয়ক অসুস্থতার জন্য, ?ীকস্তু পরক্ষণেই আনার 
সান্ত্বনা দান কাঁরতেন নবোদতাকে । শ্াসলে আপনার বেদনা দয়া শ্রীমা 
নাবেদিতার অন্তরের বেদনা অনুভব কা'রয়াণছলেন । সেইজন্য তান কখনও 
কখনও অন্তরের বেদনা চাঁপয়া 'িনবোঁদতাকে বাঁলতেন £হ “ঠাকুর একবার গায়ে 
এসে ছ'মাস কাটিয়েছিলেন। তখন তিনি অসুস্থ । আম তখন চোদ্দ বছরের 
মেয়ে । প্রাণ ঢেলে তাঁর সেবা করতাম । অভাবের মধ্যেও তাঁর স্বভাবের দুযৃতি 
ঠিকরে পড়ত । কা মিষ্টি বাবহারই না করতেন আমার সঙ্গে! বিকালবেলা 
আমতলায় বসে আমায় পড়তে শেখাতেন। সংসারের সবকিছু তিনিই আমায় 
শাঁখয়োছলেন । তাঁর মুখ চেয়েই বেচে ছিলাম । কিন্তু যখন সময় হ'ল, তাঁন 
বললেন, “এখন নজের পায়ে ভর 'দয়ে দাড়াতে হবে তোমায়” ॥” এই সকল 
সান্ুনাবাক্য শুনিয়া শ্রীমার নিকট হইতে 'বিদায় লইবার পূর্বে নিবেঙ্গিতা শ্রীমার 
আাভ্তময় ক্রোড়ে হয়তো মন্তক স্থাপন করিতেন এবং শ্রীমা প্লেহপূর্ণ শ্বরে বাঁলতেন £ 


বিশ্বরূপিণী মা সারদা ১৮৭ 


'"গুরুকে ভালবেসো । তোমার ভালবাসা হোক অফুরস্ত। সাধুপুরুষকে ভালবাসলে 
আত্মার নবজন্ম হয়। এই তো ভভ্ত ও ভগবানের ভালবাসা ৷ শুদ্ধ ভালবাসাই আত্মার 
'আলোক। চুপ,যা বাল মুখ বুজে শোন। * * আমার গুরুকে আমি যেমন 
ভালবাসতাম, তুমিও স্বামমীজীকে তেমনি ভালবেসো * *”। নবোঁদতা শ্রীমার 
ক্রোড় হইতে মস্তক তুলিয়া তখন মনে মনে বাঁলতেন £ “ভালবাসা ! অন্তর দিয় 
কেবল গুরুকে, দেবতাকে, বিশ্বের নরনারীকে ও বিশ্বচরাচরের সকল বস্তুকে 
শনাবড়ভাবে ভালবাসতে হইবে । ভালবাসাই ভগবান । শ্রীমাও বাঁলয়াছেন, 
ভালবাসাই ভন্ত ও ভগবানের ভালবাসা” । গিনবোঁদতা এই সকল কথ! চিন্তা কাঁরয়া 
জীবনে শাস্ত লাভ করিতেন । পাঁরুশেষে জ্রীমাকে প্রণাম কাঁরয়া চাঁলয়া যাইতেন । 

ভারতবর্ষের কর্মে অর্থসংগ্রহের জন্য ?ানবোঁদতাকে পুনরায় একবার আমোরকা। 
যাইতে হইয়াছিল । আমোরকা হইতে প্রত্াবতন কারবার দুই-তিনাদন পরেই 
ধর্তান উদ্বোধনের বাটিতে শ্রীমার পদবন্দনা কারতে গিয়াছিলেন। মিসেস গাল 
বুল ঠিক সেই সনয়ে দেহত্যাগ করেন । সেই দুঃসংবাদ করুণাময়ী শ্রীমার নিকট 
উপস্থিত হইলে প্লেহের কন্যা ওাঁল বুলের জন্য ভ্রীমা অত্যন্ত ব্যাথত হইয়াছিললেন । 
আচার্দেবকে হারাইবার পর "ীপ্রয় বান্ধবী ওল বুলের মহাশ্রয়াণে নিবেদিত 
আপনাকে আরও অসহায় মনে কারতে লাগলেন । শ্রীমার সান্তুনায় ও কল্যাণ- 
আশীরাদে মন কিছুটা শান্ত হইলেও 'নবেদিতার অন্তরে যেন তখন হইতে প্রায়ই 
ধবানত হইতে লাগিল--আর সময় নাই, যাহা করিবার সত্বর কাঁরয়া লও" । শুধু 
তাহাই নহে, তখন হইতে তাহার মধ্যে মধ্যে মনে হইত £ “বশ্বের বোঝা বহন 
করবার তুমি কে 2 তোমার নিজের কাজ ক'রে যাও, অপরের কথা চিন্তা কর্বার 
প্রয়োজন নেই । নিজের কাজ আগে শেষ কর” । অপরের চিন্তা না কারয়৷ 
কেবল নজের চিন্তা ও কমন কারবার ?নর্দেশ মনকে কেন্দ্রাভমুখী বা আতআ্াভমুখী 
কারবার জন্য 'আপন ঘরে" ফিরিয়া যাইবার চিন্তাই তখন 'নবোদতার মনকে 
নবশেষভাবে আবষ্ড ও আকুল কাঁরয়াছল । 

ভাগনী নবোদতা ভারতবর্ষকে সত্য-সত্যই প্রাণ দিয় ভালবাসয়াছলেন 
বাঁলয়া ভারতের স্বাধীনতালাভকে তান জীবনের অন্যতম ব্রত ও মুন্তমন্ত্র বলিয়া 
সনে কারতেন । সেই সময়ে বিভিম্ন কারণে নিবোদত৷ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের 
নয়ম-নর্দেশের বাহিরে যাইতে বাধ্য হইয়াঁছলেন । ভারতবর্ষ স্বাধীন হউক ও 
ভারতের কোঁটি-কোটি পরাধীন নরনারী স্বাধীনতার আলোকে মাত হইয়া সুখে ও 


১৮৮ বিশ্বরাপণী মা সারদা 


শাস্ততে জীবন আতবাহত করুক ইহাই ছিল তখন িাীবেদিতার জীবনে একমান্ত: 
আশা ও আকাঙ্খা, এবং তাহার জন্য [তান দেশের মুক্তিসংগ্রামে কিছুদন ঝাঁপাইয়। 
পাঁড়য়াছিলেন। কিন্তু ভারতের ত্যাগ, অধ্যাত্সসাধনা ও ঈশ্বরানুভীতর কথা 
নিবেদিতার জীবনে চিরজাগ্রত ছিল। নবোদতা ভুলেন নাই যে, আধ্যাত্মসাধনা 
ও জীবনাসাদ্ধিই ভারতের মর্মকথ ও চরমরহস্য। 

জীবনের শেষ কয়েকাঁট দিন নিবোঁদতা দেবতাত্ম! হিমালয়ের নির্জন ক্রোড়ে 
দার্জীলঙে আতবাহত কারবার সঙ্কষ্প করেন । চিরপারশ্রান্ত অবসাদময় জীবনে 
শাম্ত পাইবার জ্বন্ঃই তিনি হমালয়ের শান্তছায়ার আশ্রয় চাঁহয়াছিলেন। 
সুতরাং শৈলানবাস দার্জীলঙে যাতনা কারবার প্ৰে নিবোদতা৷ একাঁদন আশীবাদ 
গ্রহণের জন্য শ্রীমার নিকটে আগমন করেন । তান যোগীন-মাকে প্রণাম কাঁরয়া 
বলেন £ “যোগীন-মা, আমি বোধহয় আর ফিরব না”। যোগ্ীন-মা নিবোদতার 
মুখ হইতে অকস্মাৎ এ অমঙ্গলসূচক কথা শুনিয়া বিহবল হইয়া বাললেন £ «“ঞ 
?ক নিবোঁদতা. তুমি একথা বলছ কেন 2” নিবেদিতা উত্তর দিলেন £ “ক 
জান যোগীন-মা, আমার কি রকম মনে হচ্ছে_-এই বোধহয় শেষ” । কথাগু'ল 
উদাসভাবে বাঁলতে বাঁলতে 'নিবোঁদতা একটি দীর্ধানঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন ! 
নিবোদতার তখন মনে হইত্তে লাগিল তাহার আচার্ধদেবের বাণী.£৪ এনার্ট, 
চরৈবেতি” * * সকল সময়ে মনে রেখো । একদিন পরাশাস্ত আর মু্তর 
আঁধকারী হবে তুম, আর ভারতের সাধনা হবে জয়যুন্ত”। আচার্দেবের এ 
আশীবাণীর উত্তরে নিবোদতার বেদনাহত মন বাঁলয়া উঠিল 2 এস্বামীজীর ইচ্ছে। 
পূর্ণ কর্বার জন) মায়ের পূজায় শন্তি অর্জন করতে হয়েছে আমায় । কিস্তু এমন 
কোন শাশ্বত মুহূর্ত এজীবনে আাস্বে এবং সেদিন তার ইচ্ছায় ঘটবে অবসান 1১:৮৮ 
এবার সব ছেড়ে দিয়ে আরাধনা করছি মহেশ্বরের, ভালবাসাঁছ শুধু তাকেই" । 

বোদা জাগ্রত, না স্বপ্ন দোথিতেছেন ! অতীতের কতাঁকিছু ঘটনার কথ! 
উাঁদত হইয়া ?নবোঁদতার অঙরে যেন তখন উত্তাল এক তরঙ্গ সৃষ্ট কারত্রোছিল। 
দার্জীলঙে যাতা কারবার পৃবে যে শ্রামার আশাবাদ গ্রহণের জন্য উপনীত হইয়াছেন 
িনবোদত।৷ তাহা বুঝতে পারিলেন। শ্রীমাও 'নিবেদিতার অন্তরের ভাব মুঝিতে 
পাঁরয়৷ সান্তনা দিবার জন্য আপনার অতীত জীবনের ঘটনার উল্লেখ রিয়া 
ধনবোদতাকে বাঁললেন £ “আমার তখন কুড়ি বছর বয়স। ঠাকুর একাদন ডেকে 
পঠালেন। ভর! বসম্ত তখন । বল্লেন--বাগানে একট ছোট ঘর আছে। ওখান্চে 
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 খগয়ে থাকতে হবে । ধ্যান আর জপ করবে । একাদন বদ্ধ-দুয়ার খুলে যাবে, মা 
বলে অনেকে ভীড় করবে তোমার চারপাশে” । 'নিবোঁদতা শ্রীমার অন্তরের গোপন 
আঁভপ্রায় বুঁঝয়া আত্মসংবরণ করিলেন। শ্রীমার কথায় তান অন্তরে পরমশান্ত 
লাভ করিলেন এবং শ্রীমাকে প্রণাম করিয়া ও শ্রীমার কল্যাণ-আশাীবাদ লইয়া 
খবদায় গ্রহণ কারলেন। 

নবোদতা দার্জীলঙে যাণ্লা কারলেন । দার্জীলঙে অবস্থানের সময়ে অকস্মাৎ 
একাঁদন নবোদত। অসুস্থ হইয়া পাঁড়লেন। [তি'ন অনুভব করিলেন যেন এক 
অতীন্দিয়-রাজ্যে 'তাঁন বাস করতেছেন এবং পার্থব জগতের সকল-ীকছু সম্পর্ক 
ও বন্ধন তাহার সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। [প্রিয়তম আচার্ষদেব দ্বামী 
ণববেকামন্দের আশীর্বাণীর কথা তখন নবোঁদতার মনে হইতে লাগিল। স্বামীজী 
প্রায়ই ঠাহাকে বাঁলতেন £ “শরীর আসে যায়, বিনাশী, 'কিস্তু আত্মা আবনাশী” । 
ইহা গীতার সেই শাশ্বত বাণী £ “অন্তবন্ত ইমে দেহা 'নিত্যস্যোন্তাঃ শরীরিঞ্িঃ। 
অনাশনোহপ্রমেয়স্য * ** ৫১১৮ )। 'নিবোদিত। গীতার ও স্বামীজীর মহান্‌ 
সত্যের বাণীকে ঠাহার জীবনের স্মীতিফলকে সব্দা জাগ্রত রাঁখয়াছলেন। 
শানবোদতা জীবনে অপার এক আনন্দ ও শান্ত তখন উপলান্ধ কারতেন এবং সেই 
উপল্ান্ধকে তান মৃত্যু ও শপ্রয়তম' নাম দিয়াছিলেন। এ উপলান্ধ-সন্বন্ধে তিনি 
1লাথয়াছিলেন £ “কাল রান্রে মনে হইল, এই সমগ্র জড়জগতের সাঁহত সংমাশ্রত 
ও ইহার অন্তরে ওতঃপ্রোত হয়ত আর একটি সম্ত্বা বিদ্যমান ! উহাকে গভীর ধ্যান, 
একটি চিন্তবন্ত বা যাহ ইচ্ছ৷ বাঁলতে পার,_সম্ভবতঃ উহাই মৃত্যুর প্রকৃত অর্থ। 
ইহাকে স্থানান্তরে গমন বলা চলে না, কারণ এই সন্ত জড় নহে, সুতরাং ইহার দেশ- 
রূপ আধার থাকিতে পারে না। দেহবুদ্ধর কম্পন হইতে ক্লমশ আঁধকতর বিমুস্ত 
হইয়া সেই সম্তার গভীর হইতে গভীরতর স্তরে মগ্ন হইয়।৷ যাওয়া- ইহাই মৃত্যু । 
সুতরাং পরলোকগত স্বজনবর্গ আমাদের স্ুলদেহেরই সীল্নকটে রহিয়াছেন বলা 
যাইতে পারে,-যাঁদ তাহাদের সম্বন্ধে এই চিস্তা আমাদের সান্তনা দান করে। অথচ 
এই সংস্পর্শ থাকা সত্ত্বেও তাহারা বিরাটের সাহত এক এবং চর়্মমুন্তি ও আনান্দের 
সাহত আঁভল্ল”। এ প্রিয়তম মৃত্যুর উপলান্ধর কথা ব্যস্ত কাঁরয়া তানি পুনরায় 
দিলখিয়াছিলেন £ “ভাবিয়া দোখলাম যে, অসীম যেন এইরুপে মিলত হইয়া 
সসীমের সাঁহত, আর আমরা উভয়ের মধ্যবর্তী সীমারেখার উপর দপ্ডায়মান । উভয়ে 
উপর আঁধকার স্থাপন এবং সীমার মধ্যে অসীমের উপলান্ধ ইহাই আমাদের 
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প্রাত [নির্দেশ । আম ক্রমশ আঁধকতরভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতোছ যে, মৃত্যুর অর্থ 
কেবল ধ্যানে নিমগ্র হইয়া যাওয়া, উপলখণ্ডের নিজ সন্তার কুপমধ্ অতলপ্রদেশে) 
নিমজ্জন। মৃত্যুর পৰে শাস্ত-দীর্ঘ-প্রহরগুলির মধ্যেই এই অবস্থার সৃচনা_ মন 
যখন তাহার জীবনের বিশিষ্ট ভাবটি লইয়া নাড়াচাড়া করে,-যে ভাবাঁটিতে ইহার 
সকল চিন্তা, কর্ম ও আঁভজ্ঞতা পর্যবসিত । এই প্রহরগুলতে ইতিমধ্যেই জীবাত্মা 
দেহ হইতে বাঁহর্গত হইতে আরস্ভ করিয়াছে এবং নবর্জীবনের সূত্রপাত হইয়াছে । 
“আম 'বাস্মত হইয়। ভাবি, কাহারও সমগ্র প্রেম ও মেত্রীভাবে রূপ্পায়ত হওয়া সম্ভব 
কনা, যেখানে বিরুদ্ধ ভাবের একটি তরঙ্গও উঠিবে না, যাহাতে সেই আঁন্তম সময়ে 
সে এক 'বরাট ধারণায় চিরসমাহত হইয়া যাইতে পারে । ইহার ফলে সে অন্ততঃ 
অনন্তের ক্রোড়ে স্বার্থাচভ্ত। হইতে 'বমুন্ত হইয়া এবং ?বশ্বের সমগ্র অভাব ও দু'ঃখকে 
ধারণ করিয়া নিজেকে এক শাস্তময় ও িবময় জাগ্রত আঁবিভভাবরূপে অনুভব 
করিতে পারিবে 1 

এ পাপ্রয়তম”-রচনাটির গোপন বা অস্তার্নাহত ভাব ও ভাষাকে বাহরে ব্য্ত 
কাঁরয়৷ তান পুনরায় গলাঁখিয়াছিলেন ঃ “আম যেন সবদাই স্মরণ রাখি যে, ঈশ্বরের 
জন্য 02542 জীবনের সম্পূর্ণ অর্থ । আমার 'প্রয়তমই অতিপ্রিয় ! শুধু তিনি এই 
বাতায়নের মধ্য দয়া চাহয়া আছেন, শুধু এই দ্বারে করাথাত কাঁরতেছেন। 
প্রয়তমের কোন অভাব নাই, তথাঁপ তান মানুষের অভাবের পারচ্ছদ ধারণ 
কাঁরয়া আসেন, যাহাতে আম তাহার সেবার সুযোগ পাই । তাহার ক্ষুধা নাই, 
তথাপি প্রা হইয়। আসেন, যাহাতে তাহাকে দিতে পারি। তানি আমার সাঁহত 
সাক্ষাৎ করিতে আসেন” যাহাতে আম রুদ্ধদ্বার খুলিয়া তাহাকে আশ্রয় দিতে পার। 
[তান ক্লান্ত প্রকাশ করেন” শুধু যাহাতে আম তাহার বিশ্রামের ব্যবস্থা কারিতে 
পাঁর। গৃতাঁন ভিক্ষুকের বেশে আসেন” যাহাতে আম দান করিতে পাঁর। 
ণপ্রয়তম, হে প্রিয়তম, আমার যাহ।-কছু সবই তোমার । হ্যা, আম একাত্তভাবে 
তোমারই । আমাকে সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত করিয়৷ তুমি সেইখানে আসিয়া দাড়াও | 

এখানে মনে পড়ে, দার্জীলঙে যান্রা কারবার কয়েকদিন পৃবে [িবোদিতা 
কতকগুল বোদ্ধ-্রার্থনাবাণী ইংরাজীতে অনুবাদ কাঁরয়াছিলেন। কয়েকজনের 
দু'পা অনুরুদ্ধ হইয়া তানি আবৃত্ত করিয়৷ শুনাইযাছলেন £ 4176 ৪11 58085 
0096 ৮1652005) 80001 50610901৩58, ৬/1000906 90508,0154+ 0৮৩19011117. 
801:0০%) 200 86910108 910০61168117689, 00%৩ 00:৮1810 116৩19. 
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জীবনের শেষ কয়াদন ভাগনী নিবোঁদভা সবদাই গভীর ধ্যানে সমাহত হইয়া 
থাঁকিতেন। দার্জীলঙের প্রাকৃতিক শোভ। ও সৌন্দর্য, চিরতুহিনাবৃত কাণ্চনজজ্ঘার 
ভাবগন্ভীর অপরুপ দৃশয, স্বচ্ছন্দীবহারী মেঘমাল৷ ও কুয়াশার রহস্যময়ী খেলা, 'বাচনু 
গন্ধের ও রঙের পুষ্পরাশির সমারোহ নিবেদিতার ধ্যানসমাহিত্‌ মনকে সবদাই 
আত্মভোলা কাঁরয়। রাখত । স্যর জগদীশচন্দ্র বসু ও তার সহ্ধার্মণী লেডী অবলা 
বসুর একাস্ত যত্ব ও গ্লেহ-ভালবাসা এবং তাহাঁদগের প্রাকীতিক শোভা-সৌন্দর্য- 
পাঁরশো ভিত গৃহের শান্ত-প্িষ্বপাঁরবেশ নিবোদতার অন্তরে এক অপার্থব ভাব সৃষ্টি 
কাঁরয়াছিল। তখন বিশেষভাবে শারীরিক অসুস্থতা অনুভব কারলেও নিবোদতা ৪ 
অভ্যাসবশতঃ শ্রীগুরুপ্রদত্ত মালা সবদাই জপ করিতেন । 1কস্তু শেষের দিকে যখন 
একান্তভাবে তিনি অসুস্থ হইয়৷ পাঁড়য়াছিলেন, তখন চেষ্টা করিলেও আর জপমাল৷ 
ব্যবহার কারতে পারিতেন না । 'নবোঁদতার পক্ষে মর্তোর সকল গ্লেহবন্ধন "ছিন্ন 
কারয়া চরাঁবদায় লইবার যেন চরমমৃহর্ত আসয়। উপাস্থত হইল ! তাহার মস্তক 
তখন লেভী অবলা বসুর ক্লোড়ে ন্যস্ত । নিবোঁদতা অবলা বসুকে তাহার বরেণ্য 
আচার্ধদেবের 'প্রয় প্রাতিকীতিটি চক্ষের সন্মূথে ধাঁরতে অনুরোধ কারলেন। লোড, 
অবলা বসু ঘ্বার্মী বিবেকানন্দের প্রাতকাতি চক্ষের সম্মুখে ধারণ করিলে নিবোঁদতা 
চক্ষু মুদ্রিত কারিয়। তাহার আচার্দেবের উদ্দেশ্যে শেষপ্রণাম জানাইলেন। 
জহার পর তাঁহার সবাপেক্ষা 'প্রয় রুদ্রস্তুতিটি আঁত ধীরে ধীরে আবৃন্ত কারতে 
লাগলেন -_ 

অসতো মা সদৃগময়, তমসেো৷ ম৷ জ্যোতির্ময়, 
মৃত্যোর্সা অমৃতং গময়, আবরাবীম এাধ । 

অর্থাৎ “অসৎ হইতে আমাকে সতে লইয়৷ চল, অন্ধকার হইতে আমাকে আলোকে 
লইয়৷ যাও, মৃত্যু হইতে আমাকে অমৃতে লইয়া চল, স্বপ্রকাশ পরব্রক্ম আমার 
নিকটে জ্যোতির্সয়রূপে আবিভূতি হউন'। উপানিষদের এই মন্ত্র বা শাশ্বত বাণী 
উচ্চারণ কাঁরতে কারতে [নবোদতার মুখমণ্ডল অপৃ্ব জ্যোঁতিচ্ছটায় উদ্তাঁসত হইয়া 
উঠল । 'তাঁন অস্ফুট স্বরে উচ্চারণ কারলেন £ “7705 9০৪ 1৪ 31010870185 
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3) ] 5391] ৪০০ 10৩ 580115,--'তরণী ডুব্ছে, কিন্তু আমি সৃযোদক 
অবলোকন করবো” ॥। িনবোঁদতা ধ্]াননেত্রে তাঁহার প্রিয়তম আচার্দেব স্বামী 
[বিবেকানন্দের প্রদীপ্ত মূর্তি দর্শন কাঁরতে কাঁরতে অনুভব করিলেন-েন ্মিতহাস্যে 
আচার্ষদেব (স্বামী বিবেকানন্দ ) তাহার ফ্লেহের মানস-কন্যাকে বরাভয়হস্তে 
আশাবাদ কারতেছেন। তান প্রত্যক্ষ করিলেন জ্যোতিময় পুরুষ শ্রীরামকৃফদেবকে 
এবং ম্লেহ-করুণাময়ী জননী শ্রীসারদাদেবীকে । অনুভব কাঁরলেন, তাঁহার 
তাঁহাদিগের প্লেহের কন্যাকে অভয় দান করিয়া আশীবাদ করিতেছেন। ক্রমশ 
জ্যোতির্সয় আলোকমাল৷ [নবোদতার চতুর্দকে বিচ্ছুরত হইতে লাগল । নিবোঁদতা 
শেষানঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন ! তাহার শাশ্বত আত্ম চিরশা্তময় শ্রীরামকফন্রক্গ 
সমুদ্রে মাশ্রত হইয়া গেল । 

ভগিনী নিবোদতার দেহাবসানের মমস্তুদ সংবাদ শ্রীমার কর্ণে উপাস্থত হইল । 
, শ্রীম। নিবোদতর জন্য একান্তভাবে অধীর হইয়া পাঁড়লেন। 'সিষ্টার কাঁষ্টনও 
সংবাদ শুনিয়া মম্মাহত হইলেন । অথচ বেদনাহত স্টার কৃষ্টিনকে শ্রীমা তখন 
মর্বেদনা লইয়াও সান্তনা দিতে দিতে বাঁললেন £ “দুটিতে একসঙ্গে ছিলে, 
এখন একলা থাকৃতে কত কষ্ট হবে। আমাদেরই তার জন্য প্রাণ কেমন করে, 
তোমার তে। আরও বেশী হবে-মা। কি লোকই ছিল। তার জন্য আজ কত 
লোক .কাদছে” ।_ এই কথ্াগুল বালিতে বালিতে করুণানয়ী শ্রামা াাবোদভার জন্য 
পুনরায় ক্রন্দন কাঁরতে লাগলেন এবং আক্ষেপ করিয়া বাললেন £ “ষে হয় 
সুপ্রার্ণী, তার জন্য কাদে মহাপ্রাণী ( অন্তরাত্মা )”। সবমায়ানিমুন্ত। মহাজ্জঞানরূপিণী 
শ্রীমার িাবোদতার জন্য অধৈর্য, আকুলতা৷ ও মর্সবেদন। তত্তুজ্ঞানীর পক্ষে চিন্তার 
বিষয়। লীলার জন্যই সাঁচ্চদানন্দরূ্পণী ভগবতী আপনাকে মহামায়ারূপে 
আত্মপ্রকাশ করেন, লীলার অবসানে পুনরায় নিত্যে তাহার আপন স্বর্পে চ্ছিতি। 
তখন দুঃখ নাই, শোক নাই, ধূলি-কালমাময় পৃথিবীর আকর্ষণ ও বেদনা নাই, 
ণক্তু লীলার জন্য যোগমায়৷ বিশ্বের সকল-কিছু লইয়াই-সকল-কিছু সুখ ও 
দুঃখ, মুস্তি ও বন্ধন--আনন্দ ও বেদন৷ "লইয়া খেলা করেন। খেলা ও লীলার 
মধ্যে তাহার যের্প আনন্দ, স্বরূপে বা নিত্যেও সেরূপ আনম্দ। চির-আনন্দময়ী 
মা সারদাদেবী তাই বিবেকানন্দের মানস-কন্যা শুদ্ব-অপাপাবদ্ধ-চির-আদরের 
গনবোদতার দেহাবসানের সংবাদ পাইয়া অশ্রু বিসজ“ন করিয়াছিলেন এবং সেই 
অশ্রু ঠাহার পার্থিব ও অপার্থিব উভয্ন প্রেম-ভালবাসারই প্রতাক্ষ নিদর্শন । 


সপ্তদশ পরিচ্ছেদ 
॥ শ্রীম। সারদা ও গৌরী মা ॥ 


সন্ব্যাঁসনী গৌরী-মা বাল্যকাল হইতেই অসাধারণ তেজাঁত্বনী ও সত্যনষ্ঠ ছিলেন । 
একবার স্বামী বিবেকানন্দ 'শকাগো হইতে পন্রে লিখিয়াছিলেন ঃ “গোরী-মা 
কোথায় 2 এক হাজার গোৌরী-ম৷ দরকার--এঁ 5915 3111105 59119€ € মহতী 
চেতনাদায়নী শক )৮। 

গোরী-মা শুনিয়াছলেন যে, বেল্গুড় মঠে নাক স্ত্রীলোকদিগের প্রবেশাধিকার 
নাই । সেই কথা শোনা অবাধ গৌরী-মা মঙের ভিতরে যাইতে অসম্মত 
হইয়াছিলেন । কল্তু স্বামী বিবেকানন্দের কর্ণে যখন সেই সংবাদ উপাস্থৃত 
হইল তখন তান ছাটিয় গিয়া গৌরী-মাকে বাললেন হ “তাক ঝাপার 2 ওজে, 
মে চল শিগাঁগর । তৃমি কি মেয়ে মানুষ 2 তুম যে আমাদের মা” । এই 
কথা বাঁলয়। স্বামীজী গোৌরী-মাকে মঠের ভিতর লইয়া গেলেন । 

গোৌরী-মা যে সময়ে বাগবাজারে বোসপাড়ায় বলরামবাবুর বাটীতে আতবাহত 
করিতেন, তখন বলরামবাবু একাঁদন গোরী-মাকে বাঁলয়াছিলেন £ “দাক্ষণেশ্বরে 
ঈশ্বরকস্প প্রেমোল্মত্ত একজন সন্ব্যাসী সেখানে আছেন, তকে দর্শন করে এসো ।” 
গোৌরী-মা তাহাতে বাঁলয়াছিলেন £ “জীবনে অনেক সাধুদর্শন হয়েছে দাদা, নৃতন 
কোন সাধূদর্শনের আর সাধ আমার নেই। তোমার সাধ্র যাঁদ ক্ষমতা থাকে, 
আমায় টেনে 'নয়ে যান,৮-তার আগে যাচ্ছনে” । কিন্তু তাহার পর হইতেই 
গোৌরী-মা দাঁক্ষিণেশ্বরের প্রাতি দিবারানত্র এক প্রবল আকধণ হৃদয়ে অনুভব 
করিতে লাগিলেন। সেই আকর্ষণ ক্রমে তাহাকে পাগল করিয়া তুলিল। 
বলরামবাবু গোঁরী-মার সেই অবস্থা দোখয়া পনরায় একাদন ডা?কয়া। 
বাঁললেন £ “দাদ, দাক্ষণেশ্বরের সেই মহাপুরুষের কাছে যাবে 2?” গৌরী-ম 
সেইবার বলরামবাবুর কথা আর প্রত্যাখ্যান কারতে পারলেন না। তান 
দাক্ষিণেশ্বরে গ্রেমোন্মন্ত ঈশ্বরপাগল সাধুকে দর্শন কাঁরতে যাইতে সম্মত হইলেন । 
সুতরাং বলরামবাবু একাঁদন তাহার স্ত্রী, দুইজন মাহলা ও গৌরী-মাকে লইয়া 

১৩ 
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দক্ষিণেশ্বরে উপাস্থত হইলেন। দক্ষিণেশ্বরে উপনীত হইয়া তাহারা দোঁখলেন, 
শ্রীরামকুফদেল ঘরে বাঁসয়া আপন মনে সূতা জড়াইতেছেন ও মধুরকণ্ঠে গান, 
কারিতেছেন,__ 

যশোদা নাচাত গে। মা বলে নীলমাঁণি, 

সে-বৃপ লুকাঁলি কোথা, করালবদনি শ্যামা ? 

একবার নাচগো শ্যামা ।৮- ইত্যাদি 

বলরামবাবু-প্রমুখ ভন্তগণ গৃহে প্রবেশ করিতেই শ্রীরামকৃষদেবের সূতা জড়ানে! 
শেষ হইল ॥ তিনি বলরামবাবুর 'নকট নবাগত গোরী-মার পাঁরচয় গজজ্ঞাসা 
কাঁরলে বলরামবাবু শ্রীশ্রীঠাকুরকে সমস্তই নিবেদন কারলেন। শ্রীরামকফদেব 
অত্যভ্ত আনান্দত, যেন আত্মভোল! সদানন্দময় পুরুষ। তিনি বহুক্ষণ ধারয়। 
বাঁভন্ন ধর্সপ্রসঙ্গের আলোচনা করলেন এবং িবদায়কালে গোরী-মার দিকে চাহয়া 
বাঁললেন £ “আবার এসে ম।” । গৌরী-মা হৃদয়ে শাস্তি অনুভব করলেন এবং 
শ্রীরামকুদেবের সন্নেহ আহবানে উত্তর দিয় মৃদ্স্ধরে বাঁললেন £ “হ্চ। বাবা, 
আস্বো 1” | 
ইহার পর হইতে গৌরী-মা একাকীই দাঁক্ষণেশ্ধরে গমন কাঁরতেন। একদিন 

গোরী-মা দক্ষিণেশ্বরে উপাস্থত হইলেন ও শ্রীরামকৃফদেব তাহাকে দোঁখয় 
বাঁললেন £ “ভোর কথাই ভাবাছলুম" । বিভিন্ন কথার পর গোঁরীনমা শ্রীরামকৃষ্ণ 
দেবকে অত্যন্ত আপনার-জন ভাঁবয়া “তি সম্বোধন করিয়া উত্তর দিলেন ঃ “তুমি 
যে এখানে লুকিয়ে ছিলে, আগে তো তা বুঝতে পাঁর নি-- বাবা” । শ্রীরামকুফ- 
দেব একগাল হাসিয়া বলিলেন £ “তাহলে আর এত সাধন-ভজন কি করে হত ?” 
[কিছুক্ষণ পরে গৌরী-মাকে সঙ্গে লইয়৷ শ্রীশ্রীঠাকুর নহবতে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর 
1নকট লইয়া গিয়া বললেন £ “ওগো ব্র্মমাঁয়, একজন সা্গনী চেয়েছিলে, এই 
নাও একজন সাঙ্গনী এল” । ইহার পর হইতে গৌরী-ন শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীমার 
সেবায় আত্মীনয়োগ করিয়া নিজেকে ধন্য জ্ঞান কাঁরয়াছিলেন । তান শ্রীসারদা- 
দেবীকে সাক্ষাৎ ভগবতী ও শ্রীরামকৃদেবকে নাক্ষাৎ ঈশ্বরের পূর্ণ অবতার জ্ঞান 
কাঁরয়া ভাত, শ্রদ্ধা ও পৃজা কাঁরতেন। [বিশেষ করিয়া শ্রীমার শ্রাত গৌরী-মার 
একান্ত আকধণ ও গভীর ভালবাসা দোঁখয় শ্রীপ্ত্রীঠাকুর একদিন কৌতুকচ্ছলে 
গোরী-মাকে বাললেন £ “তুই কা'কে বেশী বেশী ভালবাসিস্‌ 2” তাহাতে 
গৌরী-ম৷ গান গাণাহয়া প্রশ্নের উত্তর দিলেন, 


[বশ্বরূপিণী মা সারদ। ১৯৫ 


'রাই হ'তে তুমি বড় নও হে বাকা বংশীধারী, 
লোকের বিপদ হ'লে 
ডাকে মধুসূদন ব'লে, 
তোমার বিপদ হ'লে পরে বাশীতে বল রাইকিশোরী ॥, 

গোরী-মার কণ্ঠে সুমিষ্ট গান শু'নয় শ্রীমা লজ্জিত হইলেন এবং কুষ্ঠ। প্রকাশ 
কারস গোৌরী-মার মুখ চাঁপিয়। ধারলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর যেন তখন ভাবে ঢলঢল 
এবং পরাজত হইয়। মৃদু হাস্য কারতে করিতে ধীরে ধীরে সেইম্ছান ত্যাগ 
করিলেন। এই তত্ময়ী লীলার ও প্রেমের খেলার রহস্য সাধারণ মানুষ কেমন 
করিয়া বুঝবে ! যুগে যুগে অবতারলীলায় এই রহস্যময় খেলাই সঙ্ঘটত হইয়াছে 
এবং ভাঁবষ্যতেও ঘটিবে! আউল ও বাউলের দল অবতারপুরুষাঁদগের সঙ্গে 
আগমন করেন ও প্রেমের খেলা খোঁলয়। আবার চাঁলয়। যান। এই লীলা ও 
িত্যের খেলাই অহরহঃ চলিতেছে এবং অনস্তের বুকে সবদা চাঁলতে থাঁকবে। 

দাঁক্ষণেশ্বরে যাতায়াতের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীসারদাদেবীর সাঁহত গোরী-মার অপ্ব ও 
অবর্ণনীয় এক মধুর সম্পর্ক গঁড়য়া উঠিল । একাঁদকে গোরী-মা যেমন শ্রীসারদা- 
দেবীকে জগজ্জননী-রূপে শ্রদ্ধা-ভাঁশ্ু করিতেন, অপরাঁদকে তেমনি কখনও কখনও 
শ্রীমার সাহত স্নেহের মাতাপ্তী, কখনও সাঁঙ্গনী, আবার কখনও ব। পপ্রয়সখীর 
সম্পর্ক পাতাইয়। গোৌরী-মা এমন ক হাস্য-পারহাসও করতেন । কমে গোরী-মা 
শ্রীসারদাদেবীকে তাহার জীবনের পরমাশ্রয় ও পণথপ্রদ শিকারুপে গ্রহণ কারয়াঁছলেন 
এবং সেইজন্য কোনাদন কখনও কোন সমস উপাস্থত হইলে গোরী-মা প্রথমেই 
জ্ীমাকে তাহা নিবেদন করিতেন এবং শ্রীমার 'নর্দেশ ও পরামর্শকে বেদবাক্যের 
ন্যায় জ্ঞান করয়। কর্মজীবনের পথে অগ্রসর হইতেন। শ্রীসারদাদেবীও গোরী- 
মাকে আপনার প্লেহের কন্যার্পে গ্রহণ কারয়াছিলেন এবং সকল অবস্থায় সকল 
রকমভাবে গোৌরী-মাকে উপদেশ দানে সাহায্য কারিতেন। 

গোৌরী-মার মধ্যে অসাধারণ প্রাতিভ ছিল এবং শ্রীমা তাহা বিশেষভাবে লক্ষ্য 
কারয়াছিলেন। একাঁদন এ প্রতিভার কথা উল্লেখ কারয় শ্রীমা গোৌরী-মাকে 
বাঁলয়াছিলেন £ “যে বড় হয়, সে একটই হয়, তার সঙ্গে অন্যের তুলন। হয় না। 
যেমন গোৌরীদাসী” । আবার গোরী-মাকে লক্ষ্য কারয়া শ্রীমা কখনও কখনও 
বাঁলতেন £ “মেয়েদের তো৷ সন্নযাস নেই । গোরীদাসী ক মেয়ে 2? ও তো পুরুষ। 
ওর মত কটা পুরুষ আছে। এই স্কুল, গাড়ী, ঘোড়। সব করে ফেললে । ঠাকুর 
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বলেছিলেন, “মেয়ে যাঁদ সন্াসী হয়, সে কখনও মেয়ে নয়-সে তো পুরুষ' ৮ 
শ্রীশ্রীঠাকুর নিজেও একাঁদন গোরী-মাকে লক্ষ্য করিয়া বাঁলয়াছলেন £$ “আম 
জল ঢালছি, তুই কাদা মাখ |” গোরী-মা শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা শুনিয়া বাস্মিত হইয়া 
'বাঁলয়াছিলেন £ “এখানে কাদা কোথায় যে মাধব? সবই যে কাকর।” 
শ্রীশ্রীঠাকুর তাহাতে হাঁসয়৷ বালয়াছলেন £ “আম ক বলৃলুম, আর তুই ক 
বুঝল? এদেশের মায়েদের বড় দুঃখু, তোকে তাদের মধ্যে কাজ করতে হবে 1* 
গোরী-মা সাধন-ভজন ও নর্জনতার [বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন এবং সেই প্রসঙ্গ 
লইয়া তান শ্রীশ্রীঠাকুরকে একদিন বালয়াছলেন £ “সংসারী লোকের 
সঙ্গে আমার পোষাবে না ; হৈ হৈ আমার ধাতে সয় না । আমার সঙ্গে কতকগু'ল 
মেয়ে দাও, আমি তাদের 'হমালয়ে 'নয়ে গিয়ে মানুষ গড়ে 'াচ্ছি।” সেই 
কথা শু'নয়। শ্রীশ্রীঠাকুর গোরী-মাকে বালয়াছিলেন £ “না গো না, এই শহরে 
বসে কাজ করতে হবে। সাধন-ডভজন ঢের হয়েছে । এবার এ জীবনটাকে 
মায়েদের সেবায় লাগা, ওদের বড় কষ্ট”। গোৌরী-মা আর তখন শ্রীশ্রীঠাকুরের 
কথ। অমান। কারতে পারলেন না। তান মনে মনে ভাবলেন, করুণাময় 
শ্রীশ্রীঠাকুরের যাঁদ ইচ্ছা ও 'নির্দেশ হয়, তবে ভাঁবষ্তে সেই ব্রত তান জীবনে 
গ্রহণ কারবেন। সতই ভাঁবষ্যতে শ্রীশ্রীঠাকুরের সেই ইচ্ছ। ফলবতী 
হইয়াছল । শ্রীশ্রীঠাকুরের মহাসমাধির পরে গোরী-মা শ্রীমার অনুমাত 
লইয়া কলকাতার নিকট গন রে শশুকন্যাদিগের জন্য একটি আশ্রম প্রাতষ্জ৷ 
কণরয়। তাহাদিগের শিক্ষা ও সেবাব্রতে আত্মনিয়োগ কাঁরয়াছিলেন । গোরী-মার 
সেই আশ্রমের নামকরণ হইয়াছিল '্ীশ্রীসারদেশ্থরী আশ্রম" । 

প্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, রামকৃষ্কানন্দ মহারাজের ইচ্ছায় ও অনুরোধে শ্রীন 
একবার দক্ষিণ-ভারতের তীর্থম্থানগ্ুল দর্শন কাঁরতে গমন করিয়াছলেন এবং 
সেই স্থানের মাঁহলা-ভন্তগণ শ্রীমাকে যখন বন্তৃত। দিতে অনুরোধ কাঁরয়াছিলেন 
তখন শ্রীমা বাঁলয়াছিলেন £ “আম লেকৃচার দিতে জান না। *যাঁদ গোরীদাসী 
আসতো, তবে দিত” ৷ গোরী-মার প্রতিভার কথা শ্রীম৷ প্ৰ হইতেই জানতেন এবং 
সেজন্যই শ্রীম বাঁলয়াঁছলেন £ “যাঁদ গৌরীদাসী আসতো, তবে দিত ।” তাহা- 
ছাড়া গৌরী-মার তেজাস্বতা ও স্পষ্টবাঁদতার কথাও শ্রীমা বিশেষভাবে জানতেন 
এবং সেইজন্য একবার তাঁন গোরী-মাকে বলিয়াছিলেন £ “তোমার ভয়ে সব 
শুঠক থাকে- মা |” সত্যই গোৌরী-মার তেজাত্বিতা ও স্পষ্টবাদতার জন্য শ্রীমার 
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নিকট যাঁহারা আসতেন তাহারা গোরী-মাকে একটু সমীহ কাঁরয়। চাঁলতেন। 

একবার বেলুড়ে নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের বাচীতে শ্রীমার সাঁহত গৌরী-মা' 
একসঙ্গে ছিলেন । সেই সময়ে গোরী-মাকে একাঁদন একট বৃশ্চিক দংশন করে ॥ 
সেইজন; শ্রীম। ব্যাকুল হইয়া সারারাত জাগিয়া গোরী-মার শয্যাপার্থে বাঁসয়াছলেন । 
কন্যার অসহ্য বেদনায় দয়াময়ী শ্রীমার প্রাণ ব্যাকুল হইয়াছিল । 

এই ধরনের থটন। অবশ্য বহুবারই সঙ্ঘাঁটিত হইয়াছিল । যেমন, একবার শ্রীম। 
যখন উদ্বোধনের বাটীতে ছিলেন তখন শ্রীশ্রীশারদীয়াপ্জার অনুষ্ঠান চাঁলিতোছিল ও 
পল্লীতে পল্লীতে নরনারীদগের মধ্যে আনন্দের হাট বাঁসয়াছিল । গোরী-মা সেই. 
সময়ে শ্রীমাকে সাক্ষাৎ দেবী দুর্গ জ্ঞান কাঁরয়। শ্রীমার সম্মুখে শ্রীশ্রীচত্ভী পান 
কাঁরয়াছিলেন। মহানবমীতাঁথ সমাগত হইলে গৌরী-ম৷ বিশ্বজননী শ্রীসারদা- 
দেবীর চরণযুগলে রক্তচন্দনাসন্ত অস্টোত্তরশত রন্তপদ্ম অঞ্জাল দান কাঁরয়াছলেন ।' 
শ্রীমার পাদপঞ্সে সুষ্প।ঞ্জচল দান কারবার সময়ে গোরী-মা বাঁলয়াছলেন £ “মা, 
জাজ আমার চত্ীপাঠের ব্রত উদ্যাঁপত হ'ল সবার্থসাধিকে শ্রীশ্রীচর্ভীর সামনে 
চত্তীপান করে । এর পরও পাঠ কর্বে। তুমি যখন যেমন করাবে” । গোরী-মা 
যখন চতীপাঙঠের শেষে রন্তচন্দনামাশ্রত পুন্পাজাঁল শ্রীমার চরণযুগলে অর্পন 
কারিতোঁছলেন, তখন শ্রীমাকে যাহারা দোঁখয়া€ছলেন তাহারা প্রত/ক্ষ কাঁরয়াছলেন 
ষে, শ্রীমা সমাধিস্থা এবং শ্রীমার সবশরীর হইতে স্বীয় জ্যোতিচ্ছটা যেন চতুর্দকে 
[বচ্ছুরিত হইতোছিল। অপর্প সেই স্বর্ণোজ্ঘল দেবীমু্তি দর্শন কাঁরয়া সকলেই 
[বস্ময়াবহবল হইয়। "মা মা'-ধবাঁনতে চতুর্দক পূর্ণ কারতেছিল। দেবদুল“ভ সেই 
দৃশ্য! গোরী-মা ও সকলে শ্রীমার সেই 'দব্রূপ দর্শন কাঁরয়া সেহাঁদন ধন্য 
হুইয়াঁছলেন। 

শ্রীসারদাদেবীর গবশেষ আগ্রহে গোৌরাী-মা মাঁহলাঁদগের আশ্রয়ের জনা একখও, 
রাম ক্রয় করিয়াছিলেন এবং মহাসরম্বতীরাঁপণী জ্ঞানদায়নী শ্রীমার দ্বারাই সেই 
আশ্রমের মান্দির প্রতিষ্ঠা কাঁরয়াছিলেন। নৃতন আশ্রমের জাঁমতে যখন পদাপণি- 
করেন তখন শ্রীমা আনান্দত হইয়৷ বালয়াছিলেন £ “খাস জাম, বেশ বাড়ী হবে । 
মেয়ের সুথে থাকবে” । সেই সময়ে আনন্দে অধীরা গৌরী-মা শ্রীমাকে 'মাষ্টমুখ 
কব্রাইয়া বাঁলয়াছিলেন £ “এই তে আশ্রমের বান্তুপৃঙ্জা ও দেবীর আধিবাস হয়ে 
গেল্দ”।  জগজ্জননী করুণাময়ী শ্রীমার পাত্র আশাীবাদাসিস্ত সেই আশ্রম ক্রমশই 
ধজ্তত হইতে লাগিল এবং 1বাভন্ন স্থান হইতে কুমারী-কন্যারা আসিয়া সেই আশ্রমে 


০০১ 
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বাস কাঁরতে লাগল । শিক্ষা, সাধনা, জপ-ধান ও দেশাহতকর্মব্রতে কন্যারা 
আত্মনিয়োগ কারল। কিছুদিন পরে সেই আশ্রমের সৌবকাগণের একা নষ্ঠা, শ্রন্ধা 
ও কর্মে কর্তব্যপরায়ণত৷ দেখিয়া একান্ত দৃঢ়তার সাঁহত গৌরী-ম বাঁলয়াছিলেন £ 
“মা ঠাকৃর্ণের কৃপায় আশ্রমের কাজ ভালই চল্বে» । আসলে গোরী-ম! মনে-প্রাণে 
জানতেন যে, শান্তরূপিণী শ্রীমার অফুরন্ত করুণা এ আশ্রমের উপর রহিয়াছে । 
সেইজন্য গৌরী-মা প্রায়ই বলিতেন £ “মা ব্রহ্মময়ী যখন আশ্রমের জন্য ভাবছেন, 
তখন আর ভাবনা কি ?” শ্রীমাও আশ্রমের ভবিষ্যৎ জয়যুন্ত হইবে বাঁলয়া গোৌরী- 
মাকে প্রাণ খুলয়া আশীবাদ কাঁরয়াছলেন । শ্রীমা পরে এই সম্পর্কে বাঁলয়াছিলেন £ 
“গোরীদাসীর আশ্রমের সল্তোঁট-পর্যস্ত যে উস্কে দেবে, তার কেনা বৈকুষ্ঠ”। প্বেই 
বালয়াছ যে, প্রাতাট কর্মে ও ব্যাপারে গোরী-মা 'বিশ্বর্্পণী মা সারদার সাঁহত 
পরামর্শ কারতেন এবং সবক্ষেত্রে সকল বষয়েই ভ্রীমার অমোঘ আশীবাদ মস্তকে 
ধারণ কিয়া তবে অগ্রসর হইতেন এবং 'সা্ধির সার্থকতা লাভ করিয়া ধন্য 

তন্‌। 

এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনার কথা এখানে উল্লেখ কার ৷: একাঁদন কালকাতায় 
গোয়াবাগানের আশ্রমে সন্ধ্যাবেলায় একজন মাহলা আসয়াছেন । মাহলাটর নধো 
কোনরকম আড়গ্নর ব৷ প্রশ্বর্ষের লেশমাত্র ছিল না। পাঁরধানে সাদাসিধা একখানি 
শাড়ী, হাতে দুইগাছি শাখা ও সীমন্তে উজ্ববল 'সন্দুররেখা । তান আশ্রমে উপস্থিত 
হইয়াই বাঁললেন ৪" শ্রীন্ীমা আমাকে এখানে পাঠিয়েছেন । তান বলেছেন, 
“আমার এক মেয়ে আছে, নাম গোরীপুরী ৷ গোয়াবাগানে তার আশ্রম, তুমি সেখানে 
যেওমা। তার সঙ্গে কথ কয়ে প্রাণে শাঁস্ত পাবে ।” এই মাঁহলার সুদম্ষ্ট 
ব্যবহারে আশ্রমবাঁসনীরা সকলেই যারপরনাই মুগ্ধ হইয়াছলেন। তাহাঁদগের মধ) 
হইতে একজন এ অপরিচিতা মাহলাকে তাহার ঠিকানা জিজ্ঞাসা করিয়া জানলেন 
বে, সেই মাহলার নাম সরোজবালা দেবী, আসাম-গৌরীপুরে নিবাস । মহিলা 
বাঁললেন £ “এই ঠিকানা গিলখলেই আর কোন গোল হবে না” । কথাগুল 
বাঁলতে বাঁলতে মাহলার মুখমণ্ডল আরম্ত হইয়া উঠল ॥ আশ্রমবাসন্দীরা তখন একটু 
ভয়ে ও সসন্ত্রমে ডাহাকে জিজ্ঞাসা কারলেন £ “তবে কি আপান রাগী 2 নিতান্ত 
লঞ্জ। ও কুঠার সাহত মাহলা উত্তর দিলেন £ “দাদ, আম কেউ নই, সামান্দ 
রমণী মা। আপনাদের পাব সঙ্গলাভে ধন্য হতে এসোঁছ” । সত্যই সেই মাহল। 
আসাম-গোৌরীপুরের রাণী সরোজবালা দেবী । রাণী-মা আতিশয় উন্নত চাঁরঘের রমণী 


বগরূপিণী মা সারদা ১৯৯ 


শ্ছলেন। দয়া ও দানশীলতার জন্য তাহার প্রজারা সকলেই তাহাকে শ্রদ্ধা-ভন্তি 
কারতেন। সেই ধর্মপ্রাণা রাণী-মার প্রদত্ত অর্থের দ্বারাই '্রীসারদেশ্বরী আশ্রম 
প্রাতিষ্ঠত হইয়াছিল । শোন। যায়, রাণী সরোজবাল। খন কাঁলকাতায় আসিতেন, 
তখনই গৌরী-মার নিকট উপনীত হইয়া সাধন-ভঙজনের উপদেশ লইতেন । গোরী- 
মাও রাণী-মাকে এন্সান্তভাবে শ্রদ্ধা করিতেন ও ভালবাসতেন । রাণী-মা আঁসয়। 
দোঁখতেন বে গোরী-মা শ্রীসারদাদেবীর ভাবে একেবারে অনুণ্রাণত । গৌরী-ম। 
মনে-গ্রাণে বিশ্বাস করিতেন যে. আশ্রমের অধিশ্বরী দেবী অন্নপূর্ণারূপে তাহাদিগকে 
অন্ন দান কারতেছেন এবং সেই 'সীদ্ধদাঁয়নী আধশ্বরী দেবীই শ্রীসারদাদেবী-বৃপে 
সকলকে জ্গ্কান ও অভয় দান কাঁরতেছেন এবং [তানই জগদ্ধাত্রী-রূপে সবাঁবগ্ন হইতে 
আশ্রমকে ও আশ্রএবাঁসনীদের সবাঁবধ ভাবে রক্ষা করিতেছেন । 

একবার শ্রীসারদাদেবী যখন জয়রামবাগীতে ছিলেন তখন কয়েকজন সন্গ্যাসী ও 
লঞ্চচারী ত্যাগরত গ্রহণ করিয়াছিলেন । তাহাতে জয়রামবাটীর অনেকেরই মনে 
আশগ্কা হইয়াছিল যে. মাতাঠাকুরাণীর প্রভাবে দেশের ছেলেরা বোধহয় সকলেই 
সাধূ-সন্নগাসী হইয়। যাইবে । শোনা যায়, এমন-ক সেইজন্য শ্রীমার আঁভভাবকরাও * 
সরলস্বভাবা শ্রীনাকে সানাজক শাসনের ভয়-পর্স্ত দেখাইয়া্ছলেন। একাঁদন 
সেইজন্য শ্রীমা গৌরী-মাকে দুঃখের সাঁহত বলিয়াছিলেন £ “দেখ মা, এখানকার 
কেউ কেউ বলে 'িনা-ছেলেদের আম সব সাধু-সান্নাসী করে দাঁচ্ছ; অজাতকে 
মন্তর দাঁচছে। আমার কাছে এলে না ক লোকেদের জাত যাবে" । শ্রীমার মুখে 
সেই কথা শুনিয়া গোৌরী-মা বলয়াছলেন £ “তোমার কাছে সন্ব্যাস পাওয়া তো৷ 
মহাভাগোর কথা-মা ! কটা লোক সাধূ-সন্ব্যাসী হ'তে পারে 2 আর জাতফাতের 
1যাঁন মালিক, তার কাছে এলে জাত যাবে, কে বলে এমন কথা £ আচ্ছা দেখছ 
আম” । এই বাঁলয়। শ্রীমাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়। সেইদনই গৌরী-মা সমাজ- 
পাতদের সঙ্গে এই াবষয়ে আলোচনা কাঁরতে গমন করলেন । এ অগুলে 
কোয়ালপাড়া একট গ্রাম। সেখানে উর্পাঁচ্ছত হইয়া গৌরী-মা এ অণুলের 
প্রধানাদগের সাঁহত সাক্ষাৎ কাঁরতে ইচ্ছ৷ প্রকাশ কাঁরলেন | সন্ব্যাসনী-মাতার 
আহ্বানে অনেকেই সাড়া দিলেন এবং গোরী-মার সম্মুখে উপাস্থত হইলেন। 
গোৌরী-মা তাহাদের নিকট শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীঠাকুরাণীর মাহমার কথা আগ্রমক়ী 
ভাষায় আলোচন৷ কারলেন। দীক্ষিতাদগের মধ্যে যাহারা 'ববাহত, ভাহাদগের 
“পক্ষে যে সন্ত্রীক যাইয়া গুরুমাতার চরণবন্দনা করা অবশ্য-কর্তব্য, একথাও গোরী-মা 
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গ্রামের প্রধানদিগকে প্রাঞ্জল ভাষায় বুঝাইয়া দিলেন। তাহার পর রুদ্রমূর্ঠি ধারণ 
করিয়া গোরী-মা বাঁললেন £ “তোমাদের মধ্যে কারা এমন কথ প্রচার করছ যে, 
মা-ঠাক্রুণের কাছে গেলে জাত যাবে ১ এত বড় স্পর্থার কথ বলে তোমরাই ধর্মের 
কাছে অপরাধী হচ্ছ। নিজের দেশের লোক বলে তোমরা তাহার স্বরূপ চিনতে 
পারছ না। তিন সামান্য নারী নন। তান বেকুগ্ঠের লক্ষ্মী । জগতের কল্যাণে 
নারীদেহে অবতীর্ণ হয়েছেন। [তিনি যা করছেন, তোমাদের সমাজের কল্যাণের 
জন্যই করছেন” । তেজোদীপ্তা সম্রযাসনী গৌরী-মার আন্রগর্ভ বাণী শুনিয়া: 
সমাজপাঁতিরা সকলেই ানবাক ও হতভস্ক হইলেন । তাহাদিগের কয়েকজন গৌরী 
মার সম্মুখে অগ্রসর হইয়া বাঁললেন £ “মা, আমাদের ক্ষমা করুন, আমরা মা- 
ঠাকৃরুণকে সাঁতিই বুঝতে পারাঁন। কাল সকালে তাঁর চরণে উপাঁস্থত হয়ে আমরা 
ক্ষম। প্রার্থনা করবে” ৷ মহাশান্তর্'পিণী শ্রীমা সারদারই পাঁরশেষে সবশপ্রকারে জয় 
লাভ হইল ! 
আর একদিন গোরী-মা ভন্তগণের আহবানে গ্রামে গ্রামে শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী প্রচার 
' কারয়া আসলেন । তাহার উৎসাহবাণীতে চতুর্দিকে এক নৃতন প্রেরণা ও উদ্দীপনার: 
স্টার হইয়াছিল । তাহার পর হইতে পার্বতী ও দূরবী পল্লী হইতে দলে দলে 
নরনারীরা শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর দর্শনে জয়রামবাচিতে আসতে ল্মাগিল। অবস্থা, 
দোঁখয়৷ মাতাঠাকুরাণী বাঁলয়াছিলেন ৪ “গোরী যে ঠাকুরের কথায় এদেশ ভাসিয়ে 
দলে” ! সত্যই গৌরী-মার মত তেজাঁম্বনী ও তপাস্বনী রমনীর পক্ষেই শ্রীমা ও 
্রীত্রীঠাকুরের অপার্থিব আদর্শ ও ভাবধারাকে জয়রামবাটী প্রভীতির মতো অনুনত 
পল্লীগ্রামে প্রচার করা সম্ভব হইয়াছিল । 
শ্রীরামকৃফসস্তানগণও গোরী-মার অসাধারণ বুদ্ধি ও কর্নদক্ষতার বিশেষ পগ্ুশংস৷ 
করতেন। স্বামী বিবেকানন্দ প্রথমবার যখন পাশ্চাত্য দেশ হইতে কলিকাতায় 
প্রতাাবর্তন করেন তখন গৌরী-মা উহার জন; শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রসাদ লইয়। তাহার 
সাঁহত দেখা কারতে গিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের 1বশ্বাবজয়ী সন্তান পম্চোত্য দেশে, 
'হিন্দুধশ্নের বিজয়পতাকা উদ্ডীন কারয়।৷ আঁসয়াছেন ইহাতে গেোরী-মাক় গৌরব ও 
আনন্দের পাঁরসীম। ছিল না। বহুদিন পরে স্বামীজীর সহিত গোরীন্মার সাক্ষাৎ 
হইয়াছিল। স্থামীজী কুশলপ্রশ্বাদি জিজ্ঞাসা করিয়া গোরী-মাকে বিদেশের বহু 
গল্প করিয়া শুনাইয়াছলেন। কথাপ্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ গোরী-মাকে 
* বাঁলয়াছিলেন £ “আমি কিন্তু ওদের কাছে তোমার কথা বলে এসৌছ। তোমায়: 
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নয়ে গিয়ে দেখাব-_ আমাদের ভারতবর্ষেও কেমন মেয়ে জন্মায়” ॥ শ্থারমীজীর ইহাই 
ছিল লক্ষ্য যে, শুধু শান্ত্রাবচার ও পাও্ত্যপূর্ণ বন্তৃতা দ্বারা নয়, পরস্তু আসলে 
সত্যকারের প্রাণদীপ্ত সচল জীবনের 'র্শন ভোগসবস্বজীবন পাশ্চাত্য নরনারীর 
সম্মুখে উপস্থাপন কাঁরতে হইবে । তাহার জন্য স্বামী সারদানন্দ, স্বামী অভেদানন্দ, 
স্বামী 'ন্রিগুণাতীতানন্দ-প্রমুখ মহাত্যা্গী গুরুদ্বাতাগণ সুদূর ইংল্যাণ্ড ও আমৌরিকা 
প্রভীতি দেশে ভারতের সংস্কাতি, ধর্স, দর্শন ও মহাপুরুষাঁদগের জীবন-সম্পর্কে 
জ্কানগর্ভ ভাষণ প্রদান করিলেও বেদান্তের চলমান বিগ্রহ স্বামী তুরীয়ানন্দকে 
[তান আমোরকায় লইয়া 'গিয়াছিলেন ভারতের ত্যাগ-তপস্যার জীবনকে 
চাক্ষুষভাবে পাশ্চাত্যবাসীকে দেখাইবার জন্য। ভারতের তপস্যাময় নারীজীবন 
পাশ্চাত্যবাসী স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করুক এই বাসনাও লুক্কায়ত ছিল স্বামী ?ববেকানন্দের 
অন্তরে! সেইজন্য তপাস্বনী গৌরী-মাকে তান বাঁলয়াছলেন £হ 'গোরী-মা, 
তোমায় 'নয়ে দেখাব--আমাদের ভারতবর্ষেও কেমন মেয়ে জন্মায় দেখাবার জন্য” । 

গোরী-মা স্বামী বিবেকানন্দেকে তাঁহার বারাকপুরের আশ্রমে লইয়া গিয়াছিলেন 
এবং আশ্রম দোঁখয়। তান আনন্দে প্রাণভাঁরয়া প্রশংসা কারয়াছিলেন। স্বামীজী* 
গোরী-মার আশ্রম-সম্বন্ধে একবার বাঁলয়াছিলেন £ “হুড় হুড় ক'রে টাক আসা 
উঁচত ছিল । গৌরী-মাকে বললুম, চলো আমার সঙ্গে আমেরিকায় । ওরাও বুঝ্‌তো 
আমাদের দেশেও কেমন মেয়ে জন্মায় । একবার ঘুরে এলে টাকার কত সুবিধে 
হতো ! 

একাদন স্বামী বিবেকানন্দ গৌরী-মার ভাঁবষ্যংজীবন ও ব্রত অনুধাবন কাঁরয়া 
প্ীরামকফদেবেরই মতে৷ বাঁলয়াছিলেন £ “গোৌরী-মার ভিতরটা পুরুষ ও বাঁহরটা 
স্ত্রীলোক । একাঁদকে গোরী-মার যেমন গন্ভীর, রাশভারী ও প্রত্যক্ষ রুদ্রানীর মূর্তি, 
অপরাদকে তেমান প্লেহময়ী মাতৃমৃর্তি ও ম্নেহ-মন্দাকিনীর প্রল্নবণ” । প্রথম হইতেই 
স্বামীজী গোৌরী-মার ব্যান্তত্ব ও সৃষ্টপ্রাতিভার 'বষয় অবগত ছিলেন এবং সেজন্যই 
গৌরী-মাকে (তান গবশেষভাবে উচ্চস্থান দিতেন । 

শ্রীরামকৃফদেবের অন্তরঙ্গপাষদ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ আমোরকা হইতে 
প্রত্যাবর্তন কাঁরয়া একাঁদদন গৌরী-মার সাঁহত সাক্ষাৎ কাঁরতে তাঁহার আশ্রমে 
গ্িয়াছলেন। সেইদন তিন শ্রীশ্রীঠাকুরের পুঞ্জার উদ্দেশ্যে কতকগুলি দ্রব্য. 
সামগ্রী এবং গোরী-মার জন্য কয়েকখাঁন কাপড় সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন ॥ 
গোৌরী-সা স্বামী অভেদানম্দ মহারাজের গ্লেহ-ভালবাসার উপহার পাইয়া আনন্দে অধীর.” 
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হইয়াছিলেন এবং তাঁহাকে নিকটে বসাইয়া শ্লেহপূর্ণ অন্তরে শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রসাদ 
খাওয়াইয়াছিলেন। গ্ৌরী-মার আশ্রমের কন্যার সাংখ্য, বেদান্ত প্রভাতি দর্শনপ্রন্থ 
অধ্যয়ন কারতেছে শুনিয়া এবং তাহাদের প্রস্তুত কাপড়, তোয়ালে প্রভাতি 1শস্পদ্রুব্য 
দেঁখয়। অভেদানন্দ মহারাজ অত্যস্ত আনান্দত হইয়াছিলেন। আশ্রম-কন্যাঁদগের 
হস্ত্ানাম্নত একটি কোট বা জামা এাদন স্বামী অভেদানন্দ মহারাজকে গৌরী-ম। 
উপহার দিয়াছিলেন। স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ সেই উপহার পাইয়। গৌরী-মাকে 
অন্তরের ধন;বাদ জ্ঞাপন কররয়াছিলেন। 
তপাস্বনী গোরী-মা দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীঠাকুরের 1নকট হইতে নির্দেশ লাভ 
কাঁরয়াই বৃন্দাবনধামে তপস্যা কাঁর্তে গমন করিয়াছিলেন । শোনা যায়, লীলা- 
সংবরণের কয়েকাঁদন পৰে গৌরী-মাকে দেখিবার জন্য উৎসুক হইয়। শ্রীশ্রীঠাকুর 
বাঁলয়াহছিলেন £ “এতকাল কাছে থেকে শেষটায় দেখতে পেলে না। আমার 
ভেতরউ। যেন বাল্লতে আচড়াচ্ছে”। শ্রীশ্রীঠাকুরের মনোভাব বুঝিতে পাঁরিয়৷ 
বলরাম বসু বৃন্দাবনে আত্মীয়দিগের 'ানকট সংবাদ পাঠাইয়াছিলেন, কস্তু গোরী-মার 
।কোন সংবাদই তখন পাওয়া যায় নাই । ্রীশ্রীঠাকুরের মহাসমাধির ?ক দুদিন পরে 
শ্রীমা যখন বৃন্দাবনধামে তীর্ঘদর্শনে গমন করিয়াছিলেন, তখন তান যোগানন্দ 
মহারাজ ও অস্ভুদানন্দ মহারাজকে গোরাঁ-মার অনুসন্ধান করিতে বাঁলয়াছিলেন। 
একাদিন যোগানন্দ মহারাজ দূর হইতে দৌঁখয়াছিলেন একটি নির্জন স্থানে একট 
গোঁরক শাড়ী শুকাইবার জন্য রৌদ্রে দেওয়া হইয়াছে । তানি নিকটে 1গ্বয়। 
দোঁখলেন যে, যমুনার তীরে একাট গুহার মধ্যে গৌরী-মা যোগাসনে ধ্ানমন্ন অবস্থায় 
বাঁসয়া আছেন তান তৎক্ষণাৎ গ্রীমাকে সেই কথা জানাইলেন ॥ পরের দন 
ঞম। ব্যাকুল অস্তরে গোৌরা-মার সাধনার স্থানে স্বয়ং উপাস্ছত হইলেন । বহুদিন 
পরে গৌরী-মার সাঁহত শ্রীমার পুনরায় সাক্ষাৎ হইল । তখন দুইজনেই কাঁদয়। 
আকুল ॥। কিছুটা আত্মসংবরণ কারয়। শ্রীমা শ্রীরামকফদেবের দর্শনের কথা গোরী- 
মাকে আনুপূবক বাঁললেন £ “ঠাকুর আমাকে দর্শন দিয়ে বলেছেন,_“তুঁমি হাতের 
বাল৷ খুলো না। বৈষবতন্ত্র জান তো?" আম ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা, করলাম, 
বৈফবতন্ত্রীক 2 আম তে। ?কছু জানি নে। ঠাকুর বল্লেন, 'আর্গ বৈকালে 
গৌরমাণ আস্‌বে, তার কাছে শুনবে! এখন গোরীদাসী, তুম বলো-বৈফবতন্্ 
কি? তোমায় সেই থেকে তাই খুজে বেড়াঁচ্ছি।” গোর-মা শ্রীমার কথ শ্ুনিয়। 
*একিকে যেমন বাস্মত হইলেন, অন্যাদকে তেমাঁন আনন্দে আত্মহারা হইয়) 
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বারবার শ্রীমার পদধূলি মস্তকে ধারণ করিলেন । অপ্ব সেই দৃশ্য! শ্রীমার 
অনুরোধে গোরাঁ-মা তখন বৈষ্বশাস্ত্র হইতে বুঝাইয়া দিলেন যে, শ্রীমার বৈধব্য নাই, 
কারণ শ্রীশ্রীঠাকুর নিত/বর্তমান । শ্রীম স্বয়ং লক্ষ্মী, সেইজন্য সধবার বেশ পারত্যাগ 
কাঁরলে বিশ্বের অকল্যাণ হইবে । শ্রীমা গোৌরী-মার কথা শুনিয়া আশ্বস্ত ও আনাঁন্দত 
হইলেন এবং তাহার পর হইতে শ্রীমা হস্তে সোনার বালা ও পরণে সরুলালপাড় 
কাপড় পাঁরধান করতে লাগলেন । 

আর একাঁদনের কথা । একাঁট গুহার মধ্যে ধুনি জ্বালাইয়। শ্রীমা ও গৌরী মা 
দুইজনে যখন আলাপ-আলোচনা কারতৈছিলেন, খন অকস্মাৎ কোথা হইতে দুইটি 
[বষধর সর্প তাহাদগের সম্মুখে আসিয়া উপাস্থত হইল । সর্প দর্শন কাঁরয়া শ্রীমা 
ভীতঙ্করে বাঁলয়া উঠলেন £হ “ও গে'রীদাপী, ক হবে গে।, দুটো সাপ যে”। 
গোরী-মা শাস্তভাবে বাঁললেন 2 'ব্রহ্দময়ীকে দর্শন করতে এসেছে ওরা । কিছু 
ভয় নেই মা, প্রসাদ পেয়ে এক্ষাঁণ চলে যাবে” । এই কথা বলিয়৷ গৌরী-মা গুহার 
এক পার্খে রক্ষিত দামোদরের কিছু প্রসাদ ছল তাহা সর্প-দুই'টর সম্মুখে ঢাঁলয়া 
দিলেন। আশ্চর্ষের বিষয়, সপ-দুইটি নঃশেষে এ প্রসাদ গ্রহণ কাঁরয়া ধীরে ধীরে 
কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল । শ্রীমা সেই বিস্ময়কর দৃশ্য দোঁখয়া বাঁললেন 8 “ক 
সবনাশ ৷ তৃমি সাপ নিয়ে ক ক'রে থাক এখানে 2৮ গৌরী-মা হাসিয়া আঁস্ছর | 
সর্ভয়হর৷ বিশ্বরু্পণী শ্রীমার সর্পভয় দেখিয়া গৌরী-মা একাঁদকে যেমন 'বাস্মতা 
হইলেন, অন্যাদকে তেমান শ্রীমার মত্যলীলায় জীবনকর্মের কথা ভাবিয়া পুলাকত 
হইলেন | বশ্বপ্রকাতি মহামায়ার খেলা সতাই রহস্/ময় ! 

গৌরী-মার প্রসঙ্গে আর একটি ঘটনার কথা এখানে বাল । একাঁদন গোৌরী-মা 
বিদগ্ধ শিক্ষাবদ্‌ গঙ্গাধর বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৃত্র কালিপদবাবুকে বাঁলয়াছিলেন £ 
“চল কাল, আসল কালীর কাছে তোমাকে 'িনয়ে যাব আজ ।” তখনও কাঁলবাবু 
বুঝতে পারেন নাই যে. সেই আসল কালী কে এবং কোথায় 2 গৌরী-মা তাহাকে 
সঙ্গে লইয়৷ শ্রীমার নিকট উপাঁস্ত হইয়া বাঁলয়াছলেন ই “মা, তোমার এই 
ছেলেকে এনেছি, একে কৃপা কর”। কালিপদবাবুকে দোখিয়া শ্রীমা বুঝিতে 
পারিলেন যে, সে লক্ষণযুস্ত চাহত সন্তভান। শ্রীমা সেইদিনই তাহাকে মন্ত্রদবক্ষা 
দয়া কৃপা কারলেন। কালিপদবাবু জগজ্জননী শ্রীমার অপার ম্লেহ-আশীবাদ 
লাভ কাঁরয়। জীবনে ধন্য হইয়াছিলেন । 


আর একবারের একাঁটি ঘটনা । গড়পারের শীতলামাতার এক প্জারী রর 
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গোৌরী-মাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা-ভন্তি করিতেন । একাদন ব্রা্ষণ গোরী-মাকে বাঁজলেন £ 
“মাগে।, বৃন্দাবনধামে 1গয়ে ব্রজেশ্বরী রাধারাণণীকে দর্শন করার অত্যন্ত আক্ক্ষা্থা 
হয়েছে । তোমার সঙ্গে একবার ?গয়ে দেখবে?” । ব্রাহ্মণের কথা শুনিয়। আনান্দত 
হইয়াছিলেন গৌরী-মা । তান ব্রাঙ্গণকে সঙ্গে লইয়া একদিন শ্রীমার নিকট: 
উপাস্থত হইলেন এবং প্জারী-্রা্ষণের 'দকে চাঁহয়। বাঁললেন £ “একে ভাল, 
করে দেখ, স্বাভীষ্ট দেখতে পাবে” । প্রথমে সন্দিদ্ধ চিত্ত লইয়। ব্রাহ্মণ শ্রীসারদা- 
দেবীকে প্রণাম কারলেন এবং প্রণাম কাঁরয়াই 'বিস্ময়াবহবল-দৃষ্টিতে শ্রীমাকে 
বারবার দর্শন করতে লাগলেন । ব্রাহ্মণের তখন কিছুটা ঠতন্যের উদয় হইয়াছে ।. 
1তাঁন শ্রীমার চরণ বন্দন। কারয়া বাঁলতে লাগলেন-_ 
বন্দে রাধাং আনন্দর্ঠীপণীম্‌ , 
রাধাং আনন্দরুপণীম্‌, আনন্দর্পিণীমূ ।” 

প্জারী-্রা্মণের দুই চক্ষে তখন আবরল ধারায় অশ্ু বাহতে লাগল । গৌরী- 
ম৷ ব্রাহ্মণের অবস্থা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন এবং মহাশান্তর্পিণী শ্রীমারই যে 
অশেষ করুণায় ব্রাহ্গণ পবিত্র ও ভাবমুদ্ধ হইয়া ধন্য হইয়াছে তাহা বুঝিতে 
পারলেন । গোরী-মার অস্তরের একান্ত বাসনাই ছিল যে, আনন্দময়ীর নিকট 
ব্রাহ্দণকে লইয়া যাইলে শ্রীমা- তাহাকে কৃপা কাঁরয়া পরমানন্দ দান কারবেন ॥ 
গোরী-মার বাসন। অন্তর্যামিনী শ্রীমা পূর্ণ করিয়াছিলেন । 

গোৌরী-মার জীবনে এই ধরনের কত ঘটনাই না ঘঁিয়াছে এবং শ্ত্রীমা সারদাদেবীর 
প্রাত ভাহার. অন্তরের অচল। ভান্তি ও শ্বাস জীবনের সকল চেষ্টায় ও কর্মে ঠাহাকে 
সাফলা আনয়া 'দিয়াছে। গোরী-মার জীবন অধ্যাত্-উপলান্ধর অল্লান আলোকে 
উদ্ভাসিত ছিল এবং সেই উপলান্ধর অমৃত-আশীবাদ তান লাভ কারয়াছিলেন 
ঠাহার জীবনের দিব্াদশারী ভগবান শ্রীরামকুষদেব ও ভগবতী শ্রীসারদাদেবীর 
কল্যাণ-ইচ্ছায় । ভারতের অধ্যাত্সসাধনার ইতিহাসে গোরী-মার ত্যগদীপ্ত জীবনের 
কাহনী 'ন্রকালসাক্ষী হইর়। লাখত থাকবে । 


অগাদশ পরিচ্ছেদ 
| শ্বীমা সারদা ও যোগীন-ম| || 


শ্রীসারদাদেবীর পৃণ্যস্মাতর সাঁহত যোগীন-মার 'দিব্জীবনকাহনীও জাড়ত 
রাঁহয়াছে। শ্রীরামকৃফদেব যোগীন-মা-সম্বন্ধে বাঁলয়াঁছলেন £ “যোগীন সামান॥। 
রমণী নহে। সহম্রদলপদ্ছের ঝুঁড়, সত্বর শুকায় না, ধীরে ধারে মুকাঁলত হইয়। 
দিকে দিক্ষে শীরভ বিস্তার করে।» শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সেই ভাবষাদ্বাণী পরবর্তী- 
কালে যোগাীন-মার জীবনে পূর্ণ হইয়াছিল । 

স্বামী বিবেকানন্দ একবার বলিয়াছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীমাতাঠাকুরাণীর 
শুভাঁবর্ভাবের ফলে ভারতবধে বহু গার্গাঁ, মৈন্রেয়ী ও আরও উচ্চতর ভাবাপন্না 
নারীকুলের অভয় হইবে। স্বামীজী যোগীন-মার সম্বন্ধেও বাঁলয়াছেন যে, যোগীন- 
মা প্রভা ত-দ্বার শ্রীশ্রীঠাকুরের অনন্ত ভাবরাশ সকল নারীজাতির মধ্যে প্রসারিভ 
হইবে। গোপাল-মা, যোগীন-মা প্রভীত সেই মহীয়সী নারীজাতিরই প্রাতমুতি। 
শ্রীসারদ দেবী যোগীন-মাকেও অত্যন্ত প্লেহ করিতেন। শ্রীমা যোগীন-মাকে 'মেয়ে- 
যোগেন' বাঁলয়া সম্বোধন কঁরিতেন। শ্রীমা বাঁলতেন £ “যোগেন আমার জয়া, 
আমার সোঁবকা।, বান্ধবী, আমার চিয়সাঙ্গনী” এবং “মেয়েদের মধ্যে যোগেন জ্ঞানী” । 
দাক্ষণেশ্বরে আগমনের পর ধীরে ধীরে শ্রীমা ও যোগীন-মার মধ্যে বেশ একটি প্লেহ- 
প্রীতির সম্পর্ক গাঁড়য়৷ উীঁঠয়াছল দেখিয়া সকলে 'বাস্মত হইয়াছিলেন। উভয়ের 
মধ্যে একজন ছিলেন যেন 'দিব্যকায়া এবং অপরজন ছিলেন অনুসারিণী ছায়া । 
শ্্রীমা ও শ্রীগ্রীঠাকুরকে লাভ কাঁরয়া যোগীন-মা আপনার জীবনকে দব্যভাবে গঠন 
করিতে সক্ষম হইরাছিলেন। শ্রীমা যোগীন-মার সহিত প্রায় সকল সময়ে সকল 
(বিষয়ে আলোচনা ও পরামর্শ কারতেন। যোগীন-মা শ্রীমার কেশ বন্ধন করিয়া 
[দিতেন এবং শ্রীমা তাহা এমনই পছন্দ কাঁরতেন যে, চাঁর দিন অতীত হইলেও 
 কেশবন্ধন তান খুঁলতেন না, বাঁলতেন £ “ও যোগেনের বাধা চুল, সে আস্তে 
সেই্দন খুলব ।” 

যোগীন-মা শ্রীসারদাদেবী-সম্ন্ধে বহু কথাই পরবতী জীবনে সকলের [নিকট 
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বাঁলতেন। যেমন যোগীন-মার নিকট হইতে জানিতে পার $ “একবার শ্রীমা' 
জয়রামবাটী যাচ্ছেন। তার নৌকাখান অদৃশ্য না হওয়া পর্বস্ত আম গঙ্গাতীরে 
দাঁড়য়ে নিম্পলক দৃঁষ্টতে সেই নৌকার পানে তাঁকয়ে থাকলাম । তারপর ধীরে 
ধীরে শ্রীমার নৌকা অদৃশ্য হয়ে গেল। তখন শ্রীমাকে দেখতে না পেয়ে বুকের, 
ভেতর আটদপাট; করতে লাগল । নহবতে ফিরে 'গয়ে শ্রীমার বিরহে উচ্চৈঃস্বরে 
কাদতে লাগলাম । শ্রীশ্রীঠাকুর ঠিক সেই সময় এ পথ 'দয়ে পণ্চবটী থেকে 
নিজের ঘরে ফিরছিলেন । তিনি আমায় দেখে একটু চিম্তত হলেন এবং 
1নজের ঘরে ফিরেই আমায় ডেকে পাঠালেন ও প্লেহভরে বল্লেন, 'ও চলে যেতে 
তোমার খুব দুঃখ হয়েছে বুঝি ৮ এই কথ! বলে শ্রীশ্রীঠাকুর তার সাধন-জীবনের বহু 
ঘটন৷ বলতে বল্‌তে আমায় সান্তনা দিতে লাগলেন । তারপর কিছুদিন পরে শ্রীমা 
যখন আবার দক্ষিণেশ্বরে ফিরে এলেন তখন শ্রীশ্রীঠাকুর এ ঘটনার উল্লেখ করে 
শ্রীমাকে বলোছলেন, “সেই যে ডাগর ডাগর চোখ মেয়েটি তোমার কাছে আসে, সে 
তোমাকে খুব ভালবাসে । তুমি যাবার দন নহবতে বসে কাদাছল ।” শ্রীমা শুনে 
বলোছলেন, হ্যা, আম তাকে বেশ ভালভাবেই জাঁন। তার নাম যোগেন' |” 
যোগীন-ম৷ সামান্য বিদযাশিক্ষা করিয়াছিলেন । পরে শ্রীশ্রীঠাকুরের 'নর্দেশে 
1তাঁন রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ ও চৈতন্যচরিতামৃতাঁদও নিয়ামতভাবে অধ্যয়ন 
কারয়াছলেন । যোগীন-মার স্মতিশান্ডও বেশ প্রথর 'ছিল। ভাগনী ?নবোঁদতা 
যোগীন-মার নিকট হইতে যে 'বাভন্ন প্রকারে সাহায্য লাভ করিয়াছিলেন তাহ। 
তাহার 04216-72195 2/ 72717 44157%-গ্রন্থে কৃতজ্ঞতার সহিত তান ম্বীকার 
কাঁরয়াছেন। যোগীন-মার জীবনে প্রধান একটি বৈশিষ্ট) ছিল ষে, দীন-দুঃখীদের 
প্রাত তাহার গভীর সহানুভূতি ছিল । ভাহার নিকট আঁসয়া কেহ 'রস্তহস্তে 
কোনাদন ফারিয়া যাইত না । ইহ। ছাড়া ঠাহার মধো ছিল একনিষ্ঠ সেবার ভাব। 
কোন আঠ ও পাঁড়ত যেগৌন-মার নিকট উপস্থিত হইলে নিঃসক্কোচ-মন লইয়া 
তান তাহার সেবা কারিতেন এবং ভাবিতেন, জীবন্ত নারায়ণের তানি সেক 
কারতেছেন। সকল প্রাণণীতে নারায়ণ-বুদ্ধিতে সেবার ভাব ও আদর্শ লাভ 
করিয়াছিলেন যোগীন-মা তাহার জীবনপথের দিশারী ভগবান শ্রীরামক্রফদেবের 
£নকট হইতে এবং যোগীন-মা তাহা চিরদিনই শ্রদ্ধাবনত চিন্তে স্বীকার করিতেন । 
শ্রীরামকফদেবের লীলাসংবরণের পরে যোগীন-মা বৃন্দাবনধামে গমন 
কাঁরয়াছিলেন। বৃন্দাবনধামে শ্রীম। ও যোগীন-মা দুইজনে শ্রীশ্রীঠাকুরের অদর্শন- 
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জাঁনত শোকে মাঝে মাঝে ক্রন্দন কাঁরতেন। অন্তর্যামী শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীমাকে 
প্রত্যক্ষভাবে দর্শন দান কারয়। যে সান্ত্বনা দিয়াছিলেন সেই কথা আমরা বাঁলয়াছি। 
একাদকে গৌরী-মা ও অপরাদকে যোগীন-ম৷ দুইজনেই বৃন্দাবনে কঠোর তপস॥। 
কাঁিহএখকলদ ।  যোগীন-মার তপস্য। দেখিয়। শ্রীমা বাঁলয়াছিলেন £ 


«“যোগেন 
খুব তপাশ্বিনী । এখনও কত ব্রত উপবাস করে” । 


শোন। যায়, একবার যোগীন-মার মনে নাক শ্রীমা-সম্বন্ধে সন্দেহ জাগিয়াছিল 
বে, সংসারের কাজেই নাক শ্রীমার বেশী আর্সান্ত । যোগীন-ম। মনে কাঁয়য়াছলেন £ 
“ঠাকুরকে দেখছি এমন ত্যাগী, 1ক্তু শ্রীমাকে দেখাঁছ ঘোর সংসারী” । যাহা হউক, 
করুণাময় শ্রীশ্রীঠাকুর যোগীন-মাকে দর্শন 'দিয়া তাহার মনের সেই মিথ্যা সংশয় 
দুর কায়াছিলেন ॥ ঘটনাটি হইল এই যে, একাদন গঙ্গাতীরে যোগীন-মা বাঁসয়। 
আছেন, এমন সময়ে অকস্ম।ৎ তান দর্শন করিলেন, শ্রীরামকৃফদেব আঁসয়। 
ক্াহাকে যেন বাঁলতেছেন £ “দেখ, দেখ, গঙ্গায় কি ভেসে যাচ্ছে” । যোগীন-মাঃ 
দেখলেন, এক সদে]জাত নাড়ীনালবেষ্টিত রস্তান্ত শিশু গঙ্গার জলন্লোতে ভায়া 
চলয়াছে। শ্রীভ্রীঠাকুর বাঁললেন £ “গঙ্গা কি কখন অপাঁবন্র হয়? ওকেও 
€ শ্রীমাকেও ) তেমাঁন ভাববে । ওকে আর একে (নিজের দেহকে দেখাইয়। ) 
আভল্ন জানবে ৮ যোগ্ীন-ম। বাস্মত হইলেন ও বুঝতে পারিলেন যে, অন্তর্যামী 
শ্রীশ্রীঠাকুর তাহার মনের সংশয় জানতে পারয়া তাহাকে চিরাঁদনের অন্য সংশয়মুস্ত 
কাঁরলেন। যোগীন-ঘ। অনুতপ্ত হৃদয়ে শ্রীমার নিকট উপাঁচ্ছত হইয়া কাঁদতে 
লাগিলেন এবং আনুপ্বক সকল কথ শ্রীমার ?নকট ব্যস্ত কাঁরলেন। শ্রীমা 
শৃনয়। যোগীন-মাকে আশ্বাস 'দিয়। বললেন £ “তুমি ভাগ্যবতী । ঠাকুর তোমার 
সংশয় দূর করেছেন, চিন্ত। ক" । সংশয় সাধারণত আঁনষ্টকর হইলেও সংশয়ই 
আবার যথার্থ সত্যের আ'বিক্কার কাঁরয়৷ মনকে সন্দেহমুস্ত করে। 

শ্রীরামকৃদেব একদিন যোগীন-মাকে বাঁলয়াছিলেন £ “ব্যাকুল হয়ো না 
গো । মরণকালে তোমার সহস্রদলপদ্ম বিকাঁশত হয়ে তোমায় পরমজ্ঞান দান 
করবে" । ঘাঁটয়াছিল তাহাই । জীবনের শেষমুহৃত উপাচ্ছিত হইলে যোগীন-ম৷ 
গভীর ধ্যানে মণ্র হইয়। মনকে ইঞ্ে লয় করিয়াঁছলেন এবং যোগীন-মার নশ্বর-দেহ 
ধ্লমাঁলন পাঁথবী হইতে বিদায় গ্রহণ কাঁরলে শ্্রীমা শুঁনয়া অত্যন্ত ব্যাকুল 
হইয়াছলেন। শ্রীমা তখন চিত্ত কাঁরয়াছলেন যে, শ্রীশ্রীঠাকুর যোগীন-মা 
 সঙ্বন্ধে বালয়াছলেন £ “ও ক্ড়, ফুল নয় যে এক টুতেই ফুটে যাবে । ও যে. 
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সহম্রদলপদ্ম | ধারে ধারে ফুটবে” । শ্রীশ্রীঠাকুরের দিব/বাণী যোগীন-মার জীবনে 
অক্ষরে অক্ষরে সত্য হইয়াছিল । মার্কিণ মাহল৷ দেবমাত৷ - ষোগীন-মার উদ্দেশ্যে 
্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন কারিয়৷ লিখিয়াছেন ঃ “এইরূপ অধ্যাত্ম জীবন এক একটি 
সরোবর তুল্য। প্রচ ভাস্কর তাহার প্রথর রাশ্মপ্রভাবে সরোবরের বার শোষণ 
করিতে পারে, কিন্তু সেই বার পুনরায় ধরাপৃষঠে বর্ধিত হইয়া পাঁথবীকে শীতল, 
শ্লি্ধ ও শস্যশ্যামল করে। কালের কঠিন স্পর্শে এইর্প অধ্যাত্ম জীবন লোক- 
চক্ষুর অন্তরাল হইতে পারে, কিন্তু তাহাঁদগের জীবনের সার্থকতা আলোকস্তস্তরূপে 
পথঘ্রান্ত পাঁথককে পথ প্রদর্শন করিয়৷. জীবনের প্রকৃত উদ্দেশোর সন্ধান দয়া 
থাকে”। সত্যই ভগবান শ্রীরামকৃফদেব ও শ্রীসারদাদেবীর কৃপাপ্রাপ্ত ম্নেহধন্যা 
যোগীন-ম৷ বিশ্বসমাজে চিরস্মরণীয় ও চিরবরণীয় হইয়া থাঁকবেন। অবতারের 
সঙ্গে যাহার প্বে-প্বে আঁসিয়াছেন এবং যাঁহারা পরে আসবেন ও অবতারলীলাকে 
সার্থক করিয়া তুলিবেন তাহার! বিশ্বের প্রতিটি মনুষোর নিকট বরণীয়। তাহাদিগের 
জীবনের কর্ম ও জীবনচারন্রের মাহমা অবতারলীলার সাঁহত যুস্ত হইয়া সংসারতাপতপ্ত 
'মানুষকে শান্ত ও সান্ত্বনা দিবে । 


উনবিংশ পরিচ্ছেদ 
॥ শ্রীমা সারদ। ও গোলাপ-মা ॥ 


শ্রীরামকৃষ্ণভন্তসমাজে গোলাপ-মার নামও শ্রদ্ধার সাঁহত স্মরণযোগ্য । গ্োলাপ- 
এআ শ্রীরামকফসন্তান ও ভন্তগণের জননীস্থানীয়। ছিলেন। নয়াতির নষ্কুর-আঘাতে 
স্বামী, কনা ও পুত্র যখন একে একে পাঁথবী হইতে চিরদিনের জন্য বিদায় 
লইয়াছল ঠিক সেই সময়ে গোলাপ-মা বেদনাহত দেহ-মন লইয়া দ'ক্ষিণেশ্বর- 
মহাতীর্ঘে ভগবান ভ্রীরামকৃষদেবের পদপ্রান্তে উপস্থিত হইয়াছিলেন । যোগীন-মাই 
গোলাপ-মাকে শ্রীরামকধদেব-সমীপে লইয়। গিয়াছিলেন, কেননা যোগীন-মা 
জানতেন যে, সেই নিদারুণ শোকে গোলাপ-মাকে সান্ত্বনা দিতে পারেন একমান্র 
পরমশান্তীনকেতন লীলাময় শ্রীরামকষ্ষদেবই । সেইজন্য একাদন তান গোলাপ- 
মাকে সঙ্গে লইয়৷ দক্ষিণেশ্বরে উপাঁস্থত হইয়াছলেন। শ্রীরামকৃফদেবের পদপ্রান্তে 
উপনীত হইয়া গোলাপ-ম৷ জীবনে শান্ত লাভ করিয়াছিলেন । 

পোলাপ-মা অভূতপ্ব ভালবাসার আকর্ধণে পাঁড়য়৷ প্রাতিদন দক্ষিণেশ্বর- 
তীর্থে শ্রীরামকষ্দেব-সমীপে যাতায়াত করিতে লাগলেন । এক দন দাক্ষণেশ্বরে 
উপস্থিত হইয়া গোলাপ-মা শুনিতে পাইলেন যে, শ্রীশ্রীঠাকুর তাহার বন্ধু শ্রীরাম 
মাল্লকের ভ্রাতুষ্পুত্রের মৃত্যুর কথা উল্লেখ করিয়৷ বলিতেছেন £ “জন্ম-মৃত্যু এসব 
ভেলিনর মতে ; এই আছে, এই নাই। ঈশ্বরই নিত্য, আর সব আনত তার 
উপর ক করে ভান্ত হয়, তাকে কেমন করে লাভ কর! যায়, এখন এই চেষ্টাই কর, 
শোক ক'রে ?ি হবে 2" শ্রীরামকৃকদেবের মুখে একথা শঁনয়। পুত্র ও স্বামী 
শোকাতুরা৷ গোলাপ-ম৷ হৃদয়ে ?কছুটা সান্তুনা লাভ করিয়া ভাবলেন_সতই তে। 
সংসারে কোন-কছুই নিত্য ও সত্য নয় ! ভাই, বন্ধু, আত্মীয়-স্বজন সকলেই আনত, 
আজ আছে, কাল নাই । গোলাপ-মা মনে মনে বাঁললেন, শ্রীশ্রীঠাকুর ঠিক 
কথাই বাঁলয়াছেন। 

দক্ষিণেশ্বর যাইতে যাইতে শ্রীমার সাহত গোলাপ-মার ক্রমশ পাঁরচয় হইল। 
প্রীমার অফুরন্ত প্লেহ-করুণায় ?তাঁন মুগ্ধ হইয়। পাঁড়লেন। একাঁদন গোলাপ-মার 

১৪ 


২১০ বিশ্বরৃপিণী ম৷ সারদা 


প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীমাকে বাঁলয়াছলেন “তুমি ওকে (গোলাপ-মাকে ) খুব পেট? 
ভরে খেতে দেবে । পেটে অন্ন পড়লে শোক কমে । তুমি এই ব্রাহ্গণের মেয়োটকে 
যর করো । এ বরাবর তোমার সঙ্গে থাকবে ।” শ্রীমা শ্রীশ্রীঠাকুরের আদেশ পালন, 
কায়াছিলেন এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত শ্রীমা নিজের কন্যার ন্যায় গোলাপ- 
মাকে প্লেহ কারয়া আপনার ়িকটেই রাখিয়াছিলেন ॥ শ্রীমা গোলাপ-মার প্রসঙ্গে 
একবার বাঁলয়াছলেন £ “গোলাপ আমার বিজয়া । আমার জীবনে যা-সব হয়েছে, 
এই গোলাপ সব জানে” । গোলাপ-মাও শ্রীমাকে অভ্তরের সহত ভান্ত-শ্রদ্ধা 
করতেন । তাহাছাড়। শ্রীশ্রীঠাকুরও শ্রীমা-সম্বন্ধে অনেক সময়ে গোলাপ-মাকে 
বাঁলতেন এবং গোলাপ-মা শুনিয়া বিস্ময়াবিমুগ্ধ ও পুলাকত হইতেন । একবার 
শ্রীশ্রীঠাকুর গোলাপ-মাকে শ্রীমার সম্পর্কে বালয়াছিলেন £ “ও সারদা, সরস্বতী, 
জ্ঞান দিতে এসেছে । রূপ থাকলে পাছে ওর রূপ অশুদ্ধ মনে দেখে লোকের 
অকল্যাণ হয়, তাই এবার রূপ ঢেকে এসেছে” । গোলাপ-ম৷ শ্রীশ্রীঠাকুরের এ 
কথ! ও ইঙ্গিত জীবনের শেষাঁদন-পর্যস্ত মনে রাখিয়াছলেন এবং শ্রীমা যে 
জ্ঞানদায়নী সাক্ষাৎ দেবী সরস্বতী তাহা তিনি মননে মননে উপলান্ধ করিয়াছিলেন। 

তাহাছাড়া 'বশাল সমুদ্রের বুকে জাহাজ যেমন ধুবতারার দিকে.কম্পাসের কাট: 
স্ছির রাথয়। দিকাঁনর্ণয় করে, তেমান গোলাপ-ম। শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীমা সারদার 
্গীবনাদর্শকে লক্ষ্য করিয়া আপনার জীবন গঠন এবং জীবনের সকল চিত্ত ও কর্ম 
[নয়ন্তরণ কাঁরতেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের অসুখের সময়ে শ্যামপুকুর ও কাশীপুরের বাটিতে, 
শ্রীমা যখন তাহার সেবা-শৃশ্ুষ। করিতেন, গোলাপ-মাও ছায়ার মত পার্থখে থা কয়া 
?দবারান্র শ্রীমাকে সকল কর্মে সাহায্য করিতেন । তাহাছাড়া গোলাপ-মার চরিন্রের 
একটি শ্রেষ্ঠ গুণ ছিল যে, তিনি নিজের সকল-াকছু নুটি-বিচু/াতির কথ মুন্তকণ্ঠে 
শ্রীমার 'নকট তো বটেই, পরস্তু সকলের নিকটই হ্বীকার কাঁরতেন । তাহাছাড়া 
গোলাপ-মা ছিলেন স্পষ্টবন্ত) ও সত্যবাদী । শ্রীমা ভাহার সতাবাদতার জন্য কখনও 
কথ্খনও বাঁলতেন £ “ও গোলাপ, ও ছি হচ্ছে তোমার ? 'আপ্রয় বচন সত্য. 
কদাঁপ না কয়'।” আবার কখনও কখনও ব৷ শ্রীমা বাঁলতেন £ “গোলাপের 
সত্যকথ। বলতে গিয়ে চক্ষুলজ্জা ভেঙ্গে গেছে"। তবে স্পস্টবাদিতা ও ঈত্যবাদিতার 
জন্য অনেক ক্ষেত্রে অনেকের [নিকট গোলাপ-মা আঁপ্রয়ভাজনও হইতেন। কিন্তু 
তথ্াঁপ সন্যই কালির তপস্যা মনে করিয়া গোলাপ-মা জীবনের সকল মুহুর্তে সকল 
কম সতা ও আচারানষ্ঠ হইয়া সম্পাদন করিতেন । 


বিশ্বরুপিপী ম। সারদা ২১১, 


জয়রামবাচীতে গোলাপ-ম৷ কিছুদিনের জন্য শ্রীমার সাহত আতবাহত, 
ক'রয্লাছিলেন। বৃন্দাবনধাম, পুরী, কোঠার, কৈলোয়রি, কাশী ও রামেশ্বরম্‌ প্রভৃতি 
স্থানে ও তীর্থে পারন্রমণকালে গোলাম-ম৷ শ্রীমার সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন। বেলুড়ে, 
বাগবাজারে এবং কাঁলকাতায়ও শ্রীমার সহচারিণীরূপে গোলাপ-ম৷ থাটকিতেন। 
একবার জনৈক ভন্ত আঁববেচক-রূপে আবদার কাঁরিয়া শ্রীমাকে একাঁটি ঘরের মধ্যে 
আসনে বসাইয়৷ ধূপ-ধূনাদি-সহকারে পুজা ও স্তবপাঠ কারতোছিলেন । ধূপ-ধূনার 
ধোঁয়ায় ঘরটি অন্ধকার হইয়৷। শিয়াছিল। এাঁদকে শ্রীমার সবাঙ্গ ঘর্ান্ত হইয়া 
শ্বাসরোধ হইবার উপক্রম হইয়াছল, কিল্তু সঞ্তকোচে ও ভক্তের আবদারের জন্য তান 
কিছুই বালতে পাঁরিতোছলেন না। এব্‌প সময়ে গোলাপ-মা কাওজ্ঞানহীন 
ভাবপ্রবণ ভন্তের অদ্ভুত কমন দোঁখয়। দৃঢস্থরে বাঁললেন £ “তোমরা ক কাঠ-পাথরের 
ঠাকুর পেয়েছে। গা 2” গোলাপ-মার তীব্র অথচ দ্লেহপূর্ণ তিরস্কারে ভক্তের চেতনা 
হইয়াছিল ও জগজ্জননী শ্রীমাকে অকারণে কষ্ট দিতেছেন বুঝিতে পারিয়৷ তিন 
লজ্জার ও দুঃখে পরে গোলাপ-মার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কাঁরয়াঁছলেন । যাহাহউক 
লেই সময় হইতে শ্রীমা কোথাও গমন করিলে গোলাপ-মাকে সঙ্গে না লইয়ঃ 
বাইতেন না । শ্রীম। এ প্রসঙ্গে একবার বাঁলয়়াছিলেন ৪ “গোলাপ না গেলে ছি 
আম যেতে পার £ গোলাপ সঙ্ষে থাকলে আমার ভরসা” । তাহাছাড়া শ্রীমা 
অকপটে সকল কথাই গোলাপ-মাকে বাঁলয়া 'নাশচিস্ত হইতেন। গোলাপ-মার 
সাঁহত শ্রীমার যে কেবলই মায়ক সম্বন্ধ ছিল তাহা নহে, অধ্যাতআজীবনের পথেও 
গোলাপ-মা ছিলেন তাহার সাঙ্গনী। গোলাপ-মা সম্বন্ধে একবার শ্রীমা বাঁলয়।- 
1ছলেন 2 “এই গোলাপ, যোগেন ফযোগীন-মা) কত ধ্যান-জপ করেছে । গোলাপ 
জপ সিদ্ধ । যে যার, সে তার, যুগে যুগে অবতার 1”  শ্রীমার এই কথাগুীল সত্যই 
রহস্যপূর্ণ। যাহাহউক গোলাপ-মার জীবন ছিল তপস্যাময় অথচ কর্মচণ্চল এবং 
তাহার সকল কর্ম সম্পন্ন করার মধ্যেও বেশ একটি ওজনবোধ ও সংবমের ভাব 
ছিল । তাহাছাড়। প্রাতাঁদন ঠাকুর-ঘরে গমন কাঁরয়৷ শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীমাকে প্রণাম 
করিয়া তবে গোলাপ-মা তাহার জীবনের দেনাঁন্দন কণ্ন কারতেন। 

সকলের প্রাত শ্রীসারদাদেবীর শিক্ষাই ছিল 3 “অপচয় করতে নেই, অপচন্ে, 
মা লক্ষ্মী কাঁপিতা হন” । এই উপদেশ গোলাপ-মা জীবনে অক্ষরে অক্ষরে পালন 
কারতেন। তান নিজেও অপচয় ও বিশৃঙ্খলা পছন্দ কারতেন ন। এবং অন্য 
কাহাকেও উহা কারতে দিতেন না। তাহাছাড়া মুস্তহস্তে দান কাঁরতে পারলেই 


২১২ বশ্বরুর্পিণী মা সারদা 


গোলাপ-ম৷ হৃদয়ে শাস্তি অনুভব কাঁরতেন । দীন-দুঃখী ও অভাবী সকলেই জানত 
যে, গোলাপ-মার নিকট উপাস্থিত হইলে কিছু না লইয়! তাহার 'ফারবে লন! । 
সত্যই গোলাপ-মা কাহাকেও রিন্তহষ্তে কোনাদন ?ফরাইতেন না। এই ধরনেক 
একাঁটি অনাথিনী পাগালনী গোলাপ-মার নিকট প্রায়ই আসত । সেআঁসরা 
ডাকত £ “গোলাপের মা, অন্বাম এসেছি” । দুগৎথনী পাগালনীর যাওয়া-আসারও 
কোন ধদার্ঘীষ্ট সময় ছিল না। সুতরাং 'দিবাভাগে কিংবা রানে যখনই পাগালনী 
আঁসয়া উপস্থিত হইত তখনই গোলাপ-মা বাঁলতেন ২ “আহা, পাগল অনাথ, 
দোরে দোরে মেগে খায় ; সময় হোক অসময় হোক, এলে একমুঠো দিতে হয়" । 
সেইজন্য সম্মুখে যাহা থাঁকত-_চাউল, কাপড় অথব৷ টাকা-পয়সা, পাগালনী 
আসিয়। উপাাস্থত হইলে গোলাপ-মা তাহাই তাহাকে দিতেন এবং ভিক্ষা পাইয়। 
সে আনন্দে অধীর হইয়া চাঁলয়। যাইত । এমনি ছিল গোলাপ-মার সকলের প্রাত 
দরদী-মনের পারিচয় । এমনও দেখা গিয়াছে যে, অপরের অভাব-দৈন্য দূর কাঁরতে 
গায় গোলাপ-মা আপনার সকল-কছু বিতরণ কারয়া দিতেন । দারিদ্র প্রাতবেশীর 
1াকৎসার জন্য আপাঁনই ডাস্তার ডাঁকয়। আ'নয়। চিকিৎসা করাইতেন ও রোগীর 
সেবা-শুশ্ুষা করিতেন। শ্রীমা গোলাপ-মার এই উদার স্বভাব ও পরাহতে দানের 
কথা জানতেন, সেইজন্য ত্যাগন্রতী গোলাপ-মাকে তান কন্যা-নিবিশেষে 
ঘ্লেহ কারতেন। | 

একবার শ্রীমা ঠাহার আহারের সময়ে একজন সেবককে িকছু ডাঁটাচ5৮13 
আনিয়া 1দতে বাঁললেন । শ্রীনার আদেশে সেবক ডাঁটাচচ্চাঁড় আনয়ন কাঁরয়া 
শ্রীমাকে দিল । শ্রীমার আহার প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে এর্‌প সময়ে গোলাপ-মা 
আ'সয়া উপাশ্ছিত এবং একটু রাগস্বরে শ্রীমাকে বাঁললেন £ “শৃদ্বের হাতের সকাঁড 
ণজাঁনষ খাচ্ছ ?ক ক'রে মা ৮” শ্রীমা হাসিয়া বাঁললেন £ “বলো কি গোলাপ, ভক্তের 
আবার ? জাত আছে ?” শ্রীমা এমনই ম্লেহপূর্ণভাবে কথাগুলি বাললেন যে, তাহা 
শুনিয়া গোলাপ-মা লজ্জায় অধোমুখ হইয়া শ্রীমার মুখের প্রসাদী ডাটা! চাঁহয়া লইয়া 
ণিনজের মুখে দিলেন ও নীরবে সেই স্থান ত্যাগ কাঁরলেন । সত্যই প্লেইদিন হইতে 
গোলাপ-মার হৃদক্প হইতে শুচ-অশুচির ভেদজ্ঞান দূরীভূত হইয়াছিল ॥ 

এই প্রসঙ্গে আর একটি ঘটনার কথা এখানে মনে পড়ে । একবার শ্রীম। অসুস্থ 
হইলে তাহার ব্যবহৃত পায়খানার পান গোলাপ-মা সহস্তে পারক্কার কারিয়া তবে 
ঠাকুর-ঘরের কার্ধয কাঁরতে যাইতেন। ইহা লক্ষ্য করিয়া নালনী-দদি একাঁদন 
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শ্রীমার নিকট আভযোগ করিয়া বাঁলয়াছিলেন £হ “গোলাপ-দিদি পায়খানা সাফ 
ক'রে এসে আবার কাপড় ছেড়েই ঠাকুরের ফল ছাড়াতে গেল । আম বলেছিলাম, 
ও [কি গোলাপ-দাদ, গঙ্গায় ডুব দিয়ে এস'। তখন গোলাপ-দিদি বলোছলেন,- 
“তোর ইচ্ছ। হয় তুই যা না ।” গোলাপ-মার বিরুদ্ধে নালনী-দিদির আঁভিযোগ 
শুনিয়া প্রসম্নময়ী শ্রীমা হাসিতে হাঁসতে বাঁলযরাছলেন £ “গোলাপের মন কত 
শুদ্ধ । কত উঁচু মন! তাই ওর অত শুর্চ-অশুি বিচার নেই, অত শুচিবাই- 
টাইয়ের সে ধার ধারে না। ওর এই শেষজন্ম। তোদের অমন মন হতে আলাদা 
দেহ দরকার ।” নাঁলনী-দিদি আপনার ভুল বুঝতে পাঁরয়া অনুতপ্ত হইয়াছিলেন 
এবং শ্রীমাকে প্রণাম কাঁররা ধীরপদক্ষেপে সেই স্থান ত্মগ করিয়াছিলেন । 

শ্রীরামকফদেব প্রায়ই সাধক রামপ্রসাদ-রাঁচিত এই গানাটি গাণহতেন-_ 
আয় মন বেড়াতে ষাব। 
কালী-কল্পতরুমূলে রে মন, 
চার ফল কুড়ায়ে পাবি & 
প্রবৃত্তি নিবৃন্তি জায়া,, 
তর, 'নিবৃন্তিরে সঙ্গে লাব। 
ওরে, বিবেক নামে তাঁর বেটা 
তত্তকথা তায় শুধাব ! 
শুচি-অশুঁচিরে লয়ে দিব্ঘরে কবে শাঝ। 
€( বখন ) দুই সতীনে 'পিরীত হলে তবে শ্যামা মাকে পাব ॥ 
--প্রভীতি-_ 
গোলাপ-ম শ্রীশ্রীঠাকুরের মুখে গানটি শাানয়। মুগ্ধ হইয়াছিলেন এবং এ গানের 
আদর্শ নিজের জীবনে সার্থক কাঁরয়া তুলিতে সবদা চেষ্টা করতেন ।॥ বাঁলতে কি, 
শ্রীরামকুষ্দেবের কুপায় গোলাপ-মা শুঁচ-অশুচির পারে উপনীত হইয়। জীবনে 
চিরপাঁবল্র হইয়াছিলেন। পরশমাঁণর স্পর্শে গোলাপ-মার মনের মধ্য হইতে সকল 
সঙ্কীর্ণতা, সকল ভেদজ্ঞান ও আপন-পর ভাব চিরাঁদনের জন্য রোহিত 
হইয়াছিল । শ্রীমাও একদিন গোলাপ-মার সেই শহদ্ধ ও 1নর্সল সংস্কারের প্রসঙ্গে 
একজন ভন্তকে বাঁলয়াছিলেন £ “দশজনের সুবিধা হলো ও তারা যে শাস্তি পেলে 
ওতে গোলাপের মঙ্গল হবে, তাদের শাস্ততে এরও শাঁম্ত হবে। অনেক সাধন- 
তপস্যা থাকলে তবে এ'জহ্মে শহদ্ধ হয়”। সতাই একজন্মে মনকে পারশদদ্ধ 
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করিতে হইলে ত্যাগ-তপস্যা এবং সাধন-ভজনের প্রয়োজন । করুণাময়ী শ্রীমা তাহা 
জানতেন বাঁলয়াই গোলাপ-মার শহদ্ধাচত্ের জন্য অতান্ত প্রসম্য হইয়াছিলেন। 
একজন্মে মন শুদ্ধ হয় না, 1কন্তু শ্রীগুরু ও শ্রীভগবানের কৃপা হইলে একজন্মেই 
চিত্ত 'নর্মল হইয়া শহদ্ষমনের গোচর ঈশ্বরের দর্শন লাভ হয়। ঈশ্বর দর্শন হইলে 
জীবনের সকল সমস্যার সমাধান হয়। গোলাপ-ম! ও শ্রীরামকুফ-সারদার অন্যান্য 
সঙ্গী ও সম্তানর৷ শ্রীভগবানের সান্নিধ্য ও করুণা লাভ করিয়া জীবনাসা্ধ লাভ 
করিয়াছলেন। 


বিংশ পরিচ্ছেদ 
॥ শ্রীমা সারদা ও অঘোরমণি দেবী ॥ 


শ্রীরামকৃফদেবের অন্যতম অন্তরঙ্গ ভন্তুসাধক। ছিলেন অঘোরমাঁণ দেবী । তান 
'হ্শুরকুলের গুরুদেবের নিকট গোপালমন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন। এই মহীয়সী ভন্ত- 
রমণী সকলের নিকট 'গোপালের-মা' নামে পাঁরচিতা 'ছলেন। 

অঘোরমাঁণ দেবী যখন কামারহাটীগ্রামে শ্রীগোবিন্দ চন্দ্র দত্ত মহাশয়ের বাচীতে 
ছিলেন তখন দন্ত-গহণীর সাহত তাহার গভীর প্রীতি ও অন্তরঙ্গতা হইয়াছিল । 
ভাগ্যবতী দত্তগাহিণী শ্রীরামকফদেবের প্রাতি অত্যপ্ত শ্রদ্ধাশীল ছিলেন । ঘটনাক্রমে 
একাঁদন অঘোরমাঁণ দেবী লোকমুখে শ্রীশ্রীভবতারিণীর মান্দিরের পূজারী শ্রীরামকৃষণ- 
দেবের সাধনা, আধ্যাত্মিকত৷ ও দব্যানুভূতির কথা শুনিতে পাইলেন । তান 
শুনিলেন যে, শান্তপ্জারী একজন ভগবান-পাগল । সবদা মা মা' করেন ও ভাবে 
বিহবল হইয়া পড়েন। অঘোরমাঁণ এই অন্তুত পৃজারীকে দোথবার জন্য ব্যাকুল 
হইলেন। দত্তগাহণী ও অপর একাঁট রমণীকে সঙ্গে লইয়। একাঁদন দাঁক্ষিণেশ্বরে 
উপাস্থত হইলেন। দাঁক্ষণেশ্বরে উপাস্ছিত হইলে শ্রীরামকফদেব তাহাদিগকে 
সাদরে আপনার থরে বসাইলেন এবং তাহাঁদগের শ্রদ্ধাচিত্ত ও ভন্তিভাব দেখিয়া 
বিশেষ আনান্দত হইলেন। তাহার পর বহুক্ষণ ভগবদৃপ্রসঙ্গ করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর 
ঠাহাদের কতকগুলি ভজনগান শুনাইলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাব, আচরণ, গান ও 
অমৃতময় উপদেশ শুনিয়া অধ্যেরমাণি দেবী মনে মনে চিন্তা কারলেন যে, লোকে 
.কলে ইনি পাগল, কিস্তু ইহার পাগলামী তো দেখিতেছি ঈশ্বরের জন্য । ঈশ্বরজানিত 
এই মহাপুরুষ । যাহাহউক সেইদিন শ্রীরামকৃফদেবকে দর্শন কারয়া অঘোরমাণি 
দেবী অত্যন্ত 'বাস্মত ও আনান্দত হইলেন। দর্তগৃহিণী শ্রীরামকৃদেবকে একদিন 
কামারহাটীর ঠাকুরবাড়ীতে যাইবার জন্য আমন্্* করিলেন এবং শ্রীন্রীঠাকুরও সেই 
'হগামন্ত্রণ আনন্দে গ্রহণ করিলেন। 

কছুঁদন পরে শ্রীশ্রীঠাকুর কামারহাটীতে যাইবার জন) ইচ্ছ৷ প্রকাশ করিলেন 
এবং কয়েকজন ভন্তকে সঙ্গে লইয়৷ তান কামারহাটী গমন কারলেন। সেখানে 
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অধোরমাঁণ দেবা-পূঁজত শ্রীগোপাল-বিগ্রহ দর্শন কাঁররা শ্রীশ্রীতাকুর ভাবে আত্মহারা। 
হইয়া কীতনানন্দে নৃত্য কাঁরতে লাগলেন । শ্রীরামকফদেবের নৃতা দোখয়া 
অঘোরমাঁণ দেবীর আনন্দের আর সীমা ছিল না। তান কাওনানদ্দে শ্রীশ্রীঠাকুরের 
নুহ্মুহ্ঃ দিব্ভাবের আবেশ দেখিয়া শ্রদ্ধায় আপ্লুত হইলেন। কিছুক্ষণ পরে 
ব্রীত্রীঠাকুর [কিছু প্রস্মদ গ্রহণ কাঁরয়। দাক্ষিণেশ্বরে ফিরিয়া আসলেন । 
শ্রীরামকফদেবকে দর্শন করিবার পর অঘোরমাণর জীবনে এক আভনব 
পাঁরবনের সূচনা হইল । দাঁক্ষণেশ্বরে প্রথম-দর্শনের দন হইতে শ্রীরামকফদেবের 
প্রতি এক প্রবল আকর্ষণ তাঁন অনুভব কারতে লাগলেন । অঘোরমাঁণর মন 
পুনরায় দাক্ষিণেশ্বরে যাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠল । একাদন কিছু সন্দেশ: 
1কানয়। লইয়। [তান একাকনীই দাক্ষিণেশ্বরে শ্রীত্রীতাকুরের নিকট উপাস্থত 
হইলেন । অঘোরমাঁণকে দৌঁখয়াই শ্রীশ্রীতাকুর বাঁলয়। উঠলেন ৪ “এসেছ 2" 
আমার জন্য কি এনেছ, দাও 1” সলঙজ্জভাবে অঘোরমাণি কাপড়ের মধ্য হইতে 
সন্দেশ বাহির কারা শ্রীত্রীঠাকুরের হস্তে দিলেন । শ্রীশ্রীঠাকুর উহা লইয়া খাইতে 
খাইতে বাঁললেন £ তুমি পয়সা খরচ করে সন্দেশ আন কেন 2 নারকেল নাড়ু 
করে রাখবে, তাই দুটো একটা আসবার সময় আনবে । যা তুমি নিজের হাতে 
রাঁধবে, লাউশাক-চচ্চাঁড়, আলু, বেগুন, বাঁড় দিয়ে সজনে খাড়ার তরকারী তাই নিলে 
আসবে । তোমার হাতে রান্না খেতে বড় সাধ হয়|" অঘোরমাণি একটু 'বাস্মিত 
হইয়৷ ভাবলেন £ 'এ আবার কিরূপ সাধু, কেবল নয়ে আসবে, [নিয়ে আসবে'। 
কোথায় একটু ধর্মকথা বাঁলয়া বা ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ কারিয় সময় কাটাইবেন, না 
কেবল খাই খাই ' আম গরীব-কাঙ্গাল লোক, কোথায় এত খাওইয়াতে পারিব 
দূর হোক্‌। আর এই সাধু দর্শন করিতে আসিব না'। অন্তধামী শ্রীত্রীঠাকুর 
অদ্বোরমাণর মনের ভাব বুঝিতে পারয়াছিলেন, তবে কিছু বলিলেন না! 
এইদিকে অঘোরমণির মনও আর কিছুতেই দাক্ষণেশ্বর হইতে কামারহাটিতে, 
ফাঁরয়। যাইতে চাহতোছল না। তিনি প্রবল এক আকর্ষণ অস্তরে অনুভক 
করিতে লাগলেন এবং জোর করিপ্লাই সেইদিন ক।মারহাদিতে 'ফারিয়। গেলেন।. , 
ণকস্তু ফিরিয়াও মনে শাম্ত নাই । চুস্বকপপাথর যেমন লোৌহকে আকর্ষণ, 
করে, শ্রীশ্রীঠাকুর তেমাঁন অঘোরমাণির মনকে প্লেহ দিয়া দাক্ফিণেশ্বরের দিকে আকর্ষণ 
বন্রতে লাগলেন । সুতরাং অঘোরমাণ আর গৃহে থাকতে পারিলেন না, 
কেবলই শ্রীরামকুষ্খদেবের চিন্তা করেন ও দক্ষিণেষ্বরে যাইবেন বাঁলয়। মন অস্ছির.&. 
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নুতরাং দুই একাঁদন পরেই চচ্চাঁড় রান্না কারয়া তাহা লইয়া [তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের 
নিকট দক্ষিণেশ্বরে উপাস্থিত হইলেন এবং শ্রীশ্রীঠাকুরকে উহ। খাইতে দিলেন । 
শ্রীশ্রীাকুর চচ্চাঁড় খাইতে খাইতে আনন্দে বাঁললেন £ «আহা, ক রান্না গো, যেন 
সুধা-_সুধা” । শ্রীশ্রীঠাকুরের আনন্দে অঘোরমাঁণর চক্ষে জল আসল এবং ঠাহার' 
প্রতি গোপাল শ্রীরামকষেদেবের অপার ল্েহ-যরের কথা চস্তা কারয়া জিন 
আনন্দে বিহবল হইয়া পাঁড়লেন । 

কয়েক মাস সেইভাবে অঘোরমাঁণ দেবী দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট 
বাতায়াত কারতে লাগলেন । ইহার পরে একাদন [তান মনে মনে চিন্তা 
কাঁরলেন $ ণগোপাল, তোমাকে ডেকে এই হ'ল 2 এমন সাধুর কাছে নিয়ে এলে 
যে, সে কেবল খেতে চায়। আর আনব না”। প্ৰসংস্কার অনুযায়ী অঘোরমাণর 
হানে মাঝে মাঝে ঈশ্বরাবশ্বাস ও একান্ত ভাঁন্তর সঙ্গে সঙ্গে সন্দেহের ভাব প্রকাশ 
পাইতে লাগিল। কিক সন্দেয আর কতাঁদন থাকিতে পারে! যে সন্দেহ- 
ভঞ্জনকারী নারায়ণের সান্নধ্যে তান আসিয়াছেন ?তানই সময়ে তাহা দূর কাঁরয়া 
দিলেন । আলোকের পার্খে অন্ধকার কোনাদনই থাঁকতে পারে না। সেইজন্য 
অঘোরমাঁণ মনে মনে পুনরায় চিস্তা কাঁরতে লাগলেন যে, তান দাক্ষণেশ্থরে 
আসবেন না বাঁলতেছেন, কিন্তু শ্রীরামকৃষদেবের প্লেহের আকর্ষণ তাহাকে 
টানিতেছে, সুতরাং দক্ষিণেশ্বরে না আসিয়া তাহার উপায় নাই । তাই কামারহাচিতে 
চ্ফারয়া গেলেও অন্তরের আকর্ষণে 'তাঁন কামারহাচী হইতে পুনরায় দ'ক্ষিণেশ্বরে 
ইহার জীবস্ত গোপাল শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিকট মাঝে মাঝে উপস্থিত হইতে 
ব্বাগলেন। 

একাদনের একটি আবস্মরণীয় ঘটনার কথ। । অঘোরমাঁণ কামারহাটির বাচীতে 
বখন শ্রীগোপাল-বিগ্রহের পূজা! করতেছেন, তখন অকস্মাং দোখলেন, শ্রীরামকফদেব 
তাঁহার গোপলের মধ্যে বিরাজ কারতেছেন । প্রথমে চক্ষুর শ্রম বাঁলয়া তান মনে 
কাঁরলেন, কিস্তু পরে বারবার ভাল করিয়া দৌখলেন যে, গোপাল শ্রীরামকৃফণ- 
মাতিতে তাহার প্জা গ্রহণ কাঁরতেছেন। তান আনন্দে বিহ্বল হইয়া অশ্রু বসর্জন 
করতে লাগিলেন এবং সেইদিন বুঝলেন তাঁহার আদরের গোপাল-ীবগ্রহ আর 
কেউ নন, দক্ষিণেশ্বর-মহাতীর্থের জীবন্ত বিগ্রহ শ্রীরামকৃকদেব । তান আর জ্ছির 
থাকতে পারলেন না, দাক্ষণেশ্বরে তাহার জীবন্ত গোপালকে দর্শন কারবার জন্য 
তখনই ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন । সুতরাং পরের দিন প্রাতঃকালে দাক্ষিণেশ্বরে 
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উপাচ্ছিত হইয়া অঘোরমাণি দেবী ব্যাকুল হইয়া 'গোপাল গোপাল" বাঁলয়া চিংকার 
করিতে লাগলেন এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের ঘরে প্রবেশ করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরকে ক্ষীর, ননী, 
সর প্রতাতি খাওয়াইতে লাগিলেন । তানি ভাবে আত্মহারা ! বাহরের সকল 
জ্ঞানই যেন তখন লুপ্ত হইয়া গিয়াছে! অঘোরমাঁণর এই ভাব লক্ষ্য কারয়৷ 
করুণাময় শ্রীশ্রীঠাকুর ভাবমুদ্ধ হইয়। বলিলেন £ “দেখ, আনন্দে ভরে গেছে, ওর 
মনটা এখন গোপাললোকে চলে গেছে” । শ্রীশ্রীঠাকুরেরও তখন সম্তানভাব । 
1তাঁন যেন প্লেহময়ী জননীর হস্ত হইতে ভাবে গদগদ হইয়। ক্ষীর, সর, ননী প্রভাতি 
গ্রহণ কারতোঁছলেন । অঘোরমাণি ও শ্রীশ্রীঠাকুরের সেই ভাব শ্লেহময়ী মাত যশোদা 
ও শ্রীকফের সেই অতীতের স্মাতি মনে করাইয়া 'দিতোছিল। অবতারলীলার মাধুর্ষের 
কথাই স্বতন্ত্র ও বর্ণনাততীত ! সেইদিন হইতে অঘোরমাঁণ দেবী 'গোপালের-মা”বুপে 
আত্মপ্রকাশ করিলেন এবং শ্রীশ্রীঠাকুরও তাঁহাকে আদর কাঁরয়া 'গোপালের-মা' 
বাঁজয়। সম্বোধন করিতে লাগিলেন । 

এতক্ষণ আমর লীলাময় ভগবান শ্রীরামকদেবের সাহত সাধকা অঘোরমাঁণি 
দেবী তথ গোপালের-মার মধুর সম্পর্ক লইয়াই আলোচনা কারিতোছলাম। এইবার 
শ্রীমা সারদাদেবীর সহিত গোপালের-মার কী নিবিড় সম্পর্ক ছিল .তাহারই কিছুটা 
“পরিচয় দব। 

শ্রীশ্রীঠাকুরের সহিত গে।পালের-মা ও গোলাপ-মা বাগবাজারে বলরাম-মান্দিরে 
উপাস্ছত হইলেন । বলরামবাবু গোপালের-ম প্রভৃতির জন্য কিছু কাপড় ও 
দ্রবযসামগ্রী উপহার দিলেন । ইহার একটি পুল গোপালের-মার হস্তে দর্শন 
করিয়। শ্রীশ্রীঠাকুরের মধ্যে একটু 1বরন্তির ভাব উপাঁচ্ছত হইল এবং গনম্ভীরভাবে 
থাঁকয়। গোপালের-মার সঙ্গে তিনি একটি করাও কহিলেন না । শ্রীন্রীঠাকুরের 
সেই গন্তীর ভাব ও 'নিবাক অবস্থা লক্ষ্য করিয়া গোপালের-মা বাস্মত হইলেন 
এবং মনে মনে বেদনা অনুভব কাঁরতে লাগিলেন নানানৃণীকছু চিন্তা কাঁরিয়া 
গোপালের-ম৷ অবশেষে বলরামবাবু-প্রদন্তড সকল দ্রবাই গঙ্গার জলে বিসর্জন দিবেন 
শ্ছির করিলেন । 1তাঁন দক্ষিণেশ্বরে উপাঁস্থত হইয়৷ শ্রীমাকে বাঁললেন/ঃ “ও বউ- 
মা, গোপাল এই সব 'জানষের পুষ্টুলি দেখে রাগ করেছে; এখন উপায় 2 তবে 
এসব আর নিয়ে যাব না, এখানেই গবালয়ে দিয়ে যাই” । গোপালেরমার ব্যাথিত 
হাদয় অনুভব করিয়া করুণাময়ী শ্রীমা হাসিয়। বললেন £ “উনি বলুন গে। 
তোমায় দেবার তো কেউ নেই, তা তুমি ক করবে- সা 2 দরকার বলেই তে 
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এনেছ” ! গোপালের-মআ৷ প্রসম্বময়ী শ্রীমার কথা শুঁনয়াও কিছু দ্ুব্য বিলাইয়া 
1দলেন এবং শাক-সজজী সামান্য যাহা-কিছু ছিল তাহার দ্বারা তরকারী রন্ধন করিয়া 
উহার জীবস্ত গোপাল শ্রীশ্রীঠাকুরকে খাইতে দিলেন । শ্্রীশ্রীঠাকুরও পরমানন্দে 
তাহা গ্রহণ করিলেন । অবতারলীলার রহস্য ভেদ কর সাধারণ মানুষের সাধ্য নয়, 
তবে ভ্ত্রীভগবানের শরণাপন্ন হইলে 'তাঁন তাহার ভাগবত লীলার ?কছু ?কছু 
আভাস প্রদান করেন। 

শ্রীমা সারদাদেবী গোপালের-মাকে শ্বাশুড়ির ন্যায় সম্মান ও শ্রদ্ধা করিতেন। 
গোপালের-মাও শ্রীমাকে 'বউ-মা' বাঁলয়া সম্বোধন কাঁরতেন। মাতা-কন্যার মধ্যে 
সম্পর্ক বেশ মধুর ছল । গোপালের-মা যখনই দাঁক্ষণেশ্বর যাইতেন, তখন শ্রীম। 
আপন হস্তে সব গোবর ও গঙ্গাজল 'দিয়। পাঁরক্কার কাঁরয়া গোপালের-মাকে রন্ধন 
করিঝার সমস্ত আয়োজন করিয়া দিতেন । প্বেই বাঁলয়াছি যে, গোপালের-মার 
আচার ও নয়ম-নিষ্ঠা ছিল একটু বেশী রকমের,__ যাঁদও পরবর্তীকালে শ্রীমা ও 
শ্রীশ্রীঠাকুরের পুণ্য-সংস্পর্শে আসিয়া তাহার আচার-বিচার ও 'নিয়ম-নিষ্ঠার আত্কাষয 
অনেক পারমাণে শাথল হইয়াছিল । 

বিশ্বরুন্পিণী শ্রীসারদাদেবীর ?নকট যেকোন সময়ে যেকেহই উপাস্থিত হইত, 
কাহাকেও তিনি রস্তহস্তে ফরাইয়া দিয়া নিরাশ করিতেন না। শ্রীন্রীঠাকুরের 
1িনকট ভন্ত-শষ্যগণ ষখনই আসতেন, তখন তাঁহার ফল-মিষ্টা্নাদ লইয়া আসতেন 
ও প্রীন্রীঠাকুর তাহা নহবতে শ্রীমার নিকট পাঠাইয়। দিতেন। শ্রীমা সেই সমস্ত 
সামগ্রী হইতে প্রথমে শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্য অগ্রভাগ রাখিয়৷ বাকী সমস্তই ভন্ত-সন্তান 
দিগের মধে; বিতরণ করিয়া ছদিতেন। একাঁদন এইভাবে সমস্ত দ্রব্য বিলাইয়। 
দিতে দেখিয়া গোপালের-মা বাঁললেন £ “বউ-মা, আমার গোপালের জন্য কিছু 
রাখলে না 2 শ্রীমা তাঁহার কথ! শুনিয়া লজ্জায় অধোমুখ হইয়া রাঁহলেন । ঠিক 
সেই সময়ে নবগোপালবাবুর স্ত্রী এক চাঙ্গার সন্দেশ আনয়ন কা'রিয় শ্রীমার হস্তে 
দিলেন। শ্রীম৷ তখন সেই সম্মুখ বিপদ হইতে রক্ষা পাইলেন এবং ভাবলেন ইহা। 
শ্রীশ্রীঠাকুরেরই লীলা । 

ল্লীমা সকল বিষয়েই মুন্তহস্ত ছিলেন। শ্রীন্রীঠাকুরও শ্রীমার সেই স্বভাবের 
কথা বিশেষভাবে অবগত 'ছিলেন। একাঁদন শ্রীশ্রীঠাকুর ?কছুট। অনুযোগের স্বরে 
শ্রীমাকে বাঁলয়াই ফোঁলিলেন £ “এত খরচ করলে 1কভাবে চল্বে ?” শ্রী 
শ্রীশ্রীঠাকুরের কথার অর্থ বুঝলেন, কিস্তু কোন প্রাতবাদ ন৷ করিয়া অবনত মন্ত্রে 
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ধীরে ধীরে নহবতের ঘরে চাঁলরা গেলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীমার ভাব বুঝিতে. 
পারিলেন, সেইজন্য ব্যস্ত হইয়া রামলাল দাদাকে বাঁললেন £ “ওরে রামলাল, হা 
তোর খুড়ীকে 1গয়ে শান্ত কর্‌। ও রাগ করলে (নিজেকে দেখাইয়া ) এর সব নষ্ট 
হয়ে যাবে”। সবশীস্তরাপিণী শ্রীমার নিকট শ্রীপ্রীঠাকুর সেইীদন যেন পরাজস্ 
স্বীকার করিলেন। ঈশ্বরীয় লীলার ইহাও একটি রহস্যময় প্রকাশ । 

একবার শ্রীমা যোগীন-মাকে বাঁলয়াছলেন £ “অ যোগেন, মানুষ কি সব 
কথাই মেনে চলতে পারে ৯ পরে একটু চিন্তা কাঁরয়া পুনরায় বাঁললেন £ “ত৷ 
বাপু বল, কেউ ম৷ বলে এসে দড়ালে তাকে ফেরাতে পারব না”। সত্যই দেখ। 
যায় যে, স্নেহময়ী শ্রীমার নিকটে সন্তানের স্হান ও দাবী সকলের অপেক্ষা প্রথমে । 
সেইজন্য শ্রীমা সবদ। শ্রীশ্রীঠাকুরের একান্ত অনুগত হইয়াও সম্তানাদগের বিষয়ে 
তাঁহার মধো কখনও কখনও বিপরীত ভাবের আচরণ দেখা যাইত, কেনন। ভন্ত- 
সন্তানদিগের নিকট শ্রীমা আপনাকে সম্পূর্ণরূপে বিলাইয়া দিয়াছিলেন । বিশ্ব 
জ্রনন্ীর বাৎসল্যভাব লইয়া মত্যভামিতে শ্রীমার আগমন, পুনরায় গুরুরূপে বা আচার্ষের 
আসনে আধাষ্ঠত থাঁকয়। শ্রীমা সকলকেই জ্ঞান [বিতরণ কারবার জন্য আকুল ॥ 
পার্থিব জগতে আদর্শ মানবীর সকল মাধুর্য ও প্লেহ-ব্যবহার লইয়। যেমুন্র শ্রীমার 
আবির্ভাব, তেমাঁন অপার্থব জগতে মহাজ্ঞানদায়নীর্পে ও দেবীর্পে তাহার প্রকাশও 
প্রত্যক্ষ ও 'নাবড় অনুভবের বিষয় 'ছিল। স্বর্গ ও মত্যের ব্যবধানকে তাই আনন্দময়ী 
শ্রীসারদাদেবী নিকট কাঁরিয়৷ দিয়া [বিশ্বের সকল মানুষের সাধনার, অধ্যাস্ভাবনার 
ও শাশ্বত শাস্ত-লাভের পর্কে সুগম ও সচ্ছুল কাঁরিয়া দিয়াছিলেন। দ্বর্গের দেবা 
হইলেও শ্রীমা ছিলেন মর্তাবাসীর প্লেহ ও আদরের জননী । শ্রীরামকৃফদেব ও শ্রীমাকে 
গঠিক সেইভাবেই গঠন কারয়াছলেন । শ্রীমা চিরকল্যাণী অভয়দায়নী, সেজন্যই 
হার মধ্যে সবদা সবভয়হরা আবেশ ও ভাবের প্রকাশ ছিল । 

যাহাহউক একাদন গোপালের-ম৷ দাক্ষণেশ্বরে শ্রীশ্রীঠাকুরের সাহত ভগবদৃ- 
প্রসঙ্গ লইয়া আলাপ-আলোচনার পর নহবতে গিয়া জপ কাঁরতে বাঁসলেন ।. 
তাহার জপ শেষ হইবার শেষমুহৃতে শ্রীন্রীঠাকুর পণ্চবচী হইতে নহবতে আরিয়া 
গোপালের-মাকে জিজ্ঞাসা কাঁরলেন £ “তুমি এখনও এত জপ কর কোম 2 
তোমার তে। খুব হয়েছে 2” গোপালের-মা বাঁললেন £ “জপ করব না 2 আমার 
ণক*সব হয়েছে 2” শ্রীশ্রীঠাকুর বাঁললেন £ “সব হয়েছে” ৷ গোপালের-মা 
পুনুরায় জিজ্ঞাসা করিলেন £ “সব হয়েছে 2” শ্রীশ্রীঠাকুর ঘাড় নাড়য়া বাঁললেন &. 
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“হা, সব হয়েছে” । গোপালের-মা বাঁললেন £ “বল ছিঃ সব হয়েছে 2” 
এইবার শ্রীশ্রীঠাকুর একটু হাসিয়া বাঁললেন হ হা, তোমার 'নজের জন্য জপ-তপ 
সব কর৷ হয়ে গেছে । তবে (নিজের শরীর দেখাইয়া ) এই শরীরটা ভাল থাকৃবে 
ব'লে ইচ্ছা হয়তো করতে পার” । গোপালের-া শুনিয়া 'বাস্মত হইলেন এবং 
বাঁললেন £ “তবে এখন থেকে যা-ীকছু করব, সব তোমার, তেমার, তোমার জন্য” । 
এই ঘটনার পর গোপালের-ম। শ্রীন্রীঠাকুরের কল্যাণের জন্য একমান্র মাল। জপ 
করিতেন এবং যতাঁদন পধন্ত শ্রীশ্রীঠাকুর মর্তাশরীরে জীবত ছিলেন ততাঁদন তান 
শ্রীশ্রীঠাকুরকে সাক্ষাৎ 'গোপাল"-জ্ভ্রানে সেবা-যহর কারতেন । 

ক্রমে বার্ধকোঃর জন্য গোপালের-মা চলচ্ছান্তহীন হইয়া পড়েন। স্বামী সারদানন্দ 
মহারাজ সেইজনা &৭নং রামকান্ত বসু স্ট্রাটে বলরাম বসুর বাটীতে গোপালের-মাকে 
লইয়া আসেন। শ্রীসারদাদেবীর জন্যও তখন কোন স্থান কাঁলকাতায় স্থির করা 
হয় নাই, সাময়িকভাবে বাটী ভাড়া করিয়াই শ্রীমাকে রাখা হইত । এইদিকে 
বলরাম বসুর বাগিতে অসুস্থ গোপালের-মার ক্রমশঃ অত্যন্ত অসুবিধ। হইতে লাঞ্ষন । 
তখন ভগিনী 'ননবোদতা সারদানন্দ মহারাজের নিকট নিবেদন কাঁরলেন ঘে, ১৯৭নং 
বোসপাড়া লেনে তাহার বাঁলক।-বদযালয়ের পৃথক একাঁটি ঘরে গোপালের-মার 
থাকার বন্দোবস্ত হইতে পারে । তিনি তাহার সেবা-শুশুষার ভার লইতে পারেন । 
শরৎ মহারাজ শু'নয়া আনান্দিত ও আশ্বস্ত হইলেন । কাজেই ১৯০৩ শ্বীষ্ণাব্দের 
[ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি সময়ে গোপালের-মাকে ভাগনী গনবেদিতার বিদ্যালয়ের 
একট কক্ষে স্ছানাস্তারত করা হইল । নবোদতা পরমসাধকা । তান শ্রীরামকৃষণ- 
গতপ্রাণা গোপালের-মার সেবার আঁধকার ও সুযোগ লাভ কাঁরয়। নিজেকে ধন্; 
জ্ঞান কারলেন। তখন মিস্‌ ম্যাকলাউডকে িখিত প্রাতাট পত্রে নিবোঁদত! 
লাখতেন £ “গোপালের-মা এখানে (আমার নিকট ) আছেন, (আমার যে কী 
আনন্দ 2” 

১৭এনং বোসপাড়া লেনে গোপালের-মা দীর্ঘ আড়াই বৎসরকাল বাস কাঁরয়া- 
ছিলেন। তখন বিভিন্ন কর্মে ও কর্তব্যে লিপ্ত থাকিয়াও ভগিনী 'নিবোঁদতা মন- 
প্রাণ দয়া গোপালের-মার দেখাশোনা ও সেখ।শুশএ্রুষ। করিয়াছিলেন । কিস্তু ধীরে 
ধীরে গোপালের-মার জীবনীশান্ত হাস পাইতে লাগল । বৃদ্ধার দৃঁষশীন্ত এবং 
বাকৃশাস্তও সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হইবার উপরুম হইল । চক্ষের দৃষ্টি ও বাকৃষ্ত 
সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হইবার [কিছুকাল পূর্বে শ্রীমা সারদাদেবী একদিন গোপালের-্যর 
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শব্যাপার্থে আসিয়া বাঁসলে [তানি অস্ফুটস্বরে বাঁলয়া উাঠিলেন £ “কে, বউ-মা 2. 
এসে?” ॥ শ্রীমাও শ্রদ্ধার সঙ্গে উত্তর দিলেন £ “কেমন আছ মা 2” গোপালের- 
ম! হাত নাড়য়া জানাইলেন £ “ভাল” । গোপালের-মা পরে অস্ফুটস্বরে শ্রীমাকে 
বাঁললেন £ “গোপাল এসেছ 2 এস, এস। দ্যাখ, এতদিন তুম আমার কোলে 
বসোঁছলে, আজ তৃমি আমাকে কোলে নাও ।” শ্রীম বিস্মিত হইয়া গোপালের-মার 
1দব্যভাবের অবস্থা বুঝতে পারলেন । শ্রীমা বুঝিলেন যে, গোপালের-মার 
বাহ্যজ্ঞান নাই, তিনি তাহার প্লেহের গোপাল শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাবে তন্ময় হইয়া 
আছেন । সুতরাং শ্রীমা সম়্েহে গোপালের-মার মস্তক আপনার ম্নেহময় কোড়ে 
তুাঁলয়। লইয়। ধারে ধারে হাত বুলাইতে লাগলেন । শ্রীমার হস্তের শীতলস্পর্শ 
পাইয়। গোপালের-ম৷ ধীরে করুণকণ্ঠে বাঁলয়া উাঁঠলেনহ “গোপাল, এতাঁদন তুমি 
আমার প৷ ধুইয়ে দিয়েছ, আমার বসবার আসন পেতে দিয়েছ, আজ তোমার পায়ের 
ধূলে। আমার মাথায় দাও গোপাল” । তখন সৌবক। বস্ত্রার্চলে শ্রীমা সারদার পাবি 
পদদরণু লইয়া গোপালের-মার সবাঙ্গে মাথাইয়া দিলেন । শ্রীমা নিবিকার ও "স্থির 
তান ধীরে ধীরে গভীর ধ্যানে মণ্ন হইয়া পাঁড়লেন। অপ্র সেই দ্ধ ও স্বগীয় 
ভাবের মাধুর্য । গোপালের-মার মস্তক জগজ্জননী শ্রীমার ক্রোড়ে ন্যস্ত এধং শ্রীমাও 
গভীর ধানের আনন্দে আত্মহারা.। কিছুক্ষণ পরে শ্রীমার ধ্যান ভঙ্গ হইল । শ্রীমা 
গোপালের-মার মুখের দিকে অপলকনেন্রে কিছুক্ষণ চাহিয়া রাহলেন । এতাঁদন 
পর্ষস্ত গোপালের-ম। শ্রীমার নিকট শ্বাশূড়ীর স্থান আঁধকার কাঁরয়া ছিলেন, 1কন্তু 
আজ গোপালের-মা শ্রীমার ক্নেহধন্যা কন্যা ও 'বিশ্বরূপিণী জননী শ্রীসারদা অসহায় 
শরণাগত কন্যার পার্থে উপাবষ্টা ! শ্রীমা বুঝিয়াছিলেন যে, ভাগ্যবতী গোপালের 
মার গোপাললোক বৈকুষ্ঠে গমন কারবার সময় আত নিকটে । দাঁক্ষণেশ্বরের সেই 
অতীত দনগুলির কথ শ্রীমা একমনে তখন চিন্তা কারতে লাগলেন । 'তাঁন চিন্তা 
কাঁরতে লাগলেন সেইদিনের কথা যেইদন দক্ষিণেশ্বরে শ্রীমা আহার করিতে 
বাঁসয়াছেন ও গোপালের-মা নিকটে আসিয়া ঠাহাকে বলিতেছেন £ “বউ মা, 
খাঁচ্ছিস, একটু দেনা” । শ্রীম। তাহার উত্তরে বাঁলয়াছিলেন £ “বাপরে আপনাকে 
দিতে পারব না” । শ্রীমার সাঁহত গোপালের-মার তখন শাশুঁড়-বধু বা মাতা-কম্ট্যার 
সন্্রম ও প্লেহ-ভালবাসার সম্পর্ক । কিন্তু আজ গোপালের-মা জীবন-সায়াহ্ছে: 
ঠাড়াইয়। তাহার আরাধ্য ও প্লেহের গোপালের সাঁহত চিরদিনের জন্য মিলনের জন্য 
প্রত হইতেছেন এবং শ্রীমা গোপালের-মার ল্লেহমায়াময়ী জননীর্পে সমাগতা ৮ 
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উন্ভয়ের মধে; সম্পর্ক তখন অনেক পৃথক ব৷ ভিন্ন হইয়া গিয়াছে । পাঁথবী পাঁরণত 
হইয়াছে তখন যেন স্বর্গে এবং পার্থিব সম্পর্ক তখন স্বগ্াঁয় সুষমায় সমাচ্ছল্ন । শ্রীমা 
গোপালের মাকে আশীবাদ কারয়। ধীর পদক্ষেপে অন্তর্থিত হইলেন । 

গোপালের-মার ইচ্ছানুযায়ী আঁন্তম সময়ে তাহাকে গঙ্গাতীরে লইয়া যাওয়া 
হইল । গঙ্গাতীরে গোপালের-মার জন্ম এবং আজীবন গঙ্গাতীরে বাস কাঁরয়াই 
শাঙ্গাজল পান ও গঙ্গাজলে রন্ধনাঁদ কাধ করিয়াছেন। শ্রীরামকৃফদেব বাঁলতেন 
গঙ্গাবারি ব্রহ্মবার । গোপালের-মা সেই কথা বিশ্বাস কারতেন। সেইজন্য 
জীবনসায়াহে গঙ্গাতীরে বাসই গোপালের-মার কাম্য । সারদানন্দ মহারাজ ও 
অন্যান্য সকলে গোপালের মাকে গঙ্গাতীরে লইয়৷ যাওয়াই 'স্ছির কারলেন। ভাগনী 
নিবোঁদতা স্বয়ং নগ্পদে গঙ্গাতীরে গমন কাঁরয়। গোপালের-মার জন্য একট 'নার্দষ্ট 
স্থানে শষ্য রচন। কারিয়। দিলেন এবং জীবনের অবশিষ্ট দুইদিন এ গঙ্গাতীরেই 
গোপালের মার শব্যাপার্থে অবস্থান করিয়া ন্বেদিত অক্রাস্তভাবে সেবা-শুশ্ুষ। 
কাঁরতে লাগলেন ॥। ৮ই জুলাই (১৯০৬ ) গোপালের-মার মহাপ্রয়াণের দিন 
সমাগত হইল ॥ রাতন্রর অন্ধকার তিরোহত হইয়। ধীরে ধীরে প্রভাতের আলোক 
উজ্জ্বল হইতে লাগল এবং রন্তরাগে রাঞ্জত হইয়া সূর্যদেব পূর্গগনে উাঁদত হইতে 
লাগলেন । ঠক সেই সময়ে গোপালের-মার শরীর পবিত্র জাহবীসাললে 
অধানিমাজ্জঞত অবস্থায় স্থাপন করা হইল । তাহার দুই হস্ত বক্ষে জপমুদ্রায় 
স্থাঁপত হইল । তখন গোপালের-মার বদনমণ্ডল অপূব জেযোতিচ্ছটায় সমুজ্ঞাঁসত। 
সমবেত ভন্তগণের কে ধ্বনিত হইল “ও গঙ্গা নারায়ণন্রন্গ' এবং সেই 
শব্দ গঙ্গাবক্ষে প্রতিধ্বনিত হইয়।৷ উচ্চারিত হইল “ও গঙ্গা-নারায়ণ-ব্রহ্গ' । শেষ- 
[নিঃশ্বাস ত্যাগ কারবার সঙ্গে সঙ্গে গোপালের-মার পাঁবত্র আত্মা শাশ্বত আনন্দলোকে 
?রাঁদনের জন্য 'মাশ্রত হইল । বিশ্বর্পিণী ম৷ শ্রীসারদাদেবীর নিকট গোপালের- 
নার নিদারুণ মহ্যপ্রয়াণের সংবাদ উপস্থিত হইল । শ্রীমা সেই সংবাদ শুনিয়। 
সাশ্ুনয়নে দীর্থানঃশ্বাস ত্যাগ কারয়া গভীর ধ্যানে মগ্র হইয়াছিলেন ! 


একবিংশ পরিচ্ছেদ 
॥ শ্রীম। সারদা ও লক্ষনীমণি দেবী ॥ 


'স্রীরামকৃফদেব ও শ্ত্রীমা সারদার পাদপ্রান্তে স্থান লাভ করিয়া যে-সকল ভন্ত-নরনারী 
ঠাহাঁদগের জীবনকে ধন্য কারয়াছলেন তাহাদগের মধো ছিলেন লক্ষ্মীমাণ দেবা 
অন্যতমা । তান সকলের নিকটে পরে 'লক্্মীদাঁদ' নামে পরিচিত ছিলেন। 
বাল্যকাল হইতেই লক্ষীদেবী শীতল। ও রঘুবীরের পৃজায় আনন্দে ডুবিয়। 
থাঁকতেন। তান অত্যন্ত স্বপ্পভাষিণী ছিলেন, অথচ মেধা ও বুদ্ধি ছিল তাহার 
প্রথর ও অসামান্য । গ্রাম্যপাশালায় প্রাথীমক শিক্ষা লাভ কারয়৷ রামায়ণ, 
মহাভারত ও অন্যান্য বাংল৷ ধর্মগ্রন্থ তিনি ভালভাবে পাঠ কারতে পারিতেন। 
লক্ষাদঁদির বয়স যখন চৌদ্দ বংসর, তখনই তিনি শ্রীরামকুষদেব ও শ্্রীসারদ।- 
দেবীর পাবিন্র সাল্লিধ্য লাভ কাঁরয়াছিলেন। তখন হইতেই লক্ষমর্ীদ বেশীরভাগ 
সময়ে সাধন-ভজনে সময় আতবাহিত করিতেন । সময় পাইলেই ছায়ার ন্যায় পারে 
 থাঁকয়া সবদ। শ্রীমার কাজে-কর্মে সহায়তা করিতেন ৷ দক্ষিণেশ্বরের কথা উল্লেখ 
ক'রয়। লক্ষী্দীদ বালতেন £ “আম শ্রীমার সঙ্গে নহবত-ঘরে থাকতাম । ঘরাঁট 
আঁতক্ষুদ্র ; তদৃপাঁর উহা 'নত্য ব্যবহারের প্রয়োজনীয় আহার্য-দ্ুব্য দ্বারা প্রায় ভর। 
থাঁকিত। সেইথানেই ম। রান্নাদ কারতেন এবং আমি তাহাকে সেই কার্ষে 
সবতোভাবে সাহায্য করতাম । এ সময় সারাঁদন ভন্তসমাগম হইত এবং ভস্তগণের 
রুচি ও স্বাস্থ্যানুযায়ী তাহাদের জন্য আমর। পৃথক পৃথক আহারের ব্যবস্থ। কাঁরতাম। 
নহবত-ঘরাটি এত অস্পপারিসর যে, ঠাকুর উহাকে একটি পিঞ্জরের সঙ্গে তুলন৷ 
করিয়া আমাদিগকে রহস্য করিয়া শুক-সারী বলিয়া ডাকতেন) কস্তু সেই 
শারীরক অসুবিধার কথা একমুহূর্ঠের জন্যও আমার মনে জাগে নাই। এইরূপ 
পাব স্থানে অবস্থান করিয়া শ্রীমার নিকট হইতে সর্বপ্রকার কাজ-কর্ম শিক্ষা 
কারবার এবং ঠাকুরের শ্রীমুখাঁনঃসূত অমৃতোপম উপদেশ দিনের পর দিন শ্রবণ 
কারবার সুযোগ লাভ কোটিজন্মের সুকঁতির ফলে হইয়াছে বালিয়াই মনে 


কারিতাম 1৮ 


বিশ্বরুতপিণী মা সারদা ২ই৫ 


সত্যই বিশ্বরুপ্পিণী শ্রীসারদাদেবটর পাঁবনত্ত সেবার আঁধকার লাভ কাঁরয়া 
লক্গমীদাঁদ মিজেকে ভাগ্যবতী মনে করিতেন। শ্রীশ্রীঠাকুর যখন দাক্ষিণেশ্বরে 
দিব্যভাবের উন্মাদনায় আত্মহারা হইয়া কখনও কীতানানন্দে মাতোয়ারা হইয়া নৃত্য 
কাঁরতেন, কখনও মাতৃসঙ্গীত গাহিয়া আনন্দরসে আপ্লুত হইয়া থাঁকতেন, অথবা 
কখনও যোগ, ভীন্ত, জ্ঞান বা কর্মের মর্মকথা সন্তান ও ভভ্তগণকে শুনাইতে 
শুনাইতে ভাবে ও গ্রভীর সমাধিতে মগ্র হইতেন, তখন শ্রীমার সাঁহত লক্ষাদীদও 
নহবত-ঘরের বাশের ঝাঁপাঁড়তে অঙ্গুলিপ্রমাণ ছিদ্র দিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের এ সকল 
[দব্যভাবের লীলামাধূর্য দর্শন ও উপভোগ কারিয়৷ আনন্দে আত্মহারা হইতেন । 

জয়প্ামবাটীতে শ্রীমার সাঁহত যখন লক্ষীদাঁদ 'কছুদন আতবাহত 
ক'রিয়াঁছলেন, তখন অজস্র ক্ব্যকর্সের মধ্যে ব্যাপৃত থাঁকয়াও শ্রীমা ও লক্ষ্মীদ'দর 
মধ্যে বিদ্যাশিক্ষ। কঁ্ধবার বিশেষ উৎসাহ ও আগ্রহ দেখা 'দয়াছল। শ্রীমা 
বাঁলতেন £ “কামারপুকুরে লক্ষ্মী আর আম 'বর্ণপারচয়' একটা একটু পড়তুম । 
ভাগনে (হৃদয় ) বই কেড়ে নিয়ে বল্‌লে “মেয়ে-মানুষের লেখাপড়া শিখতে নেই, 
শেষে ছি নাটক-নভেল পড়বে 2 লক্ষ্মী তার বই ছাড়লে না। আম আবার 
গোপনে আর একখান এক আন। দিয়ে (বই )ীকনে আন্লুম । লক্ষ্মী য়ে 
পাঠশালায় পড়ে আসতো । সে এসে আবার আমায় পড়াতো” । শ্রীমা পুনরায় 
বাঁলতেন £ “ভাল করে € লেখাপড়া ) শেখা হয় দাক্ষণেশ্বরে । শ্রীশ্রীঠাকুর তখন 
পচীকৎসার জন্য শ্যামপুকুরে ৷ একা একা আছ। ভব মুখুজ্যেদের একটি মেয়ে 
আস্ত নাইতে। সে মধ্যে মধ্যে অনেকক্ষণ আমার কাছে থাকতো । রোজ নাইবার 
সময়ে পাঠ দিত ও নিত । আম তাকে শাক পাতা বাগান হতে যা আম্রার এখানে 
দত, তাই খুব. করে তুম” । কামারপুকুরে অবস্থানকালেও শ্রীমা বিদাচর্চার 
অভগাস পাঁরত্যাগ করেন নাই । তখন রমম্নায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থ [তান সবুর কারিয়! 
পড়তেন এবং লক্ষমীদাঁদ ও অপর সকলে শুনিয়া আনন্দ অনুভব কাঁরতেন ! 

তাহাছাড়া দাঁক্ষণেশ্বরে থাকাকালে শ্রীশ্রীতাকুর ?কভাবে উচ্চ অধ্যাত্মতত্ত হইতে 
আর্ত কারিয়া সাঞ্জরণ সাংসারক বিষের খুঁটিনাটি [বিষয়ে শ্রীমাকে শিক্ষা দিতেন 
' তাহার উল্লেখ কারিয়া লক্ষ্মীদাদ একদিন একজন সন্ব্যাসী সন্তানকে বাঙ্গয়াছলেন £ 
“ঠাকুর সাদ্পসর্বদা মাকে সংসারের আনত্যত ও দুঃখ-কক্টের কথ বাঁলয়া বুঝাইতেন-_ 
“ৈরাগ্য ও ভগবন্তান্তই সার' । বাঁলতেন, শেয়াল-কুকুরের মতো কতকগুলি কাচ্চা- 
বাচ্চ। বইয়ে ক হবে ? মায়ের মার অনেক ছেলেমেয়ে হয়েছিল--কয়েকাঁট 

১৫ 
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মারাও গিয়েছিল ॥। মা ঠার সেই ছোট-ছোট ভাই-বোনদের কোলে-কাকে করেছেন, 
তাদের মৃত্যুতে তার মা-বাপের শেোক-কষ্টও দেখেছেন, নিজেও শোক-তাপ করেছেন, 
-সেই সকল উল্লেখ ক'রে ঠাকুর বলতেন--“তামারও অনেক ঘাটাঘাটি হয়েছে । 
হাঙ্গামের দরকার কি? ওসব না হ'লে আছ ঠাকৃরুণাটি'। মাঠাক্রুণ সবদাই 
কাজে ব্য্ত ধাকৃতেন। কামারপুকুরের সংসারের যাবতীয় কাজ তান 'নজহাতে 
করতেন। একাঁদন সকালবেলা ম! বাড়ীর ভিতরে ন্যাতা গদচ্ছেন (গোবরমাটি 
দিয়ে লেপছেন ), ঞাকুর বাইরে দাতন করছেন, আর নানার্প রঙ্গরসের কথা ব'লে 
সকলকে হাসাচ্ছেন । মা-ঠাক্রুণকে লক্ষ্য ক'রে তিনি বললেন, “ছেলের অন্প্রাশনে 
যে কোমরে গোট পরে নাচবে-গাইবে সেই ছেলে মরে গেলে সেই কোমর ভূ"ইয়ে 
আছড়ে কাদূতে হবে' । লঙজ্জাশীল। মা নীরবে সব শুনাছিলেন। ঠাকুর বারংবার 
ছেলের মৃত্যুর কথ বলুতে থাকৃলে তিনি অবশেষে আস্তে আস্তে বল্লেন, "সব- 
গুলোই কি আর মরে যাবে £ মার কথ বের হ'তে না হ'তেই ঠাকুর চেঁচিয়ে বললেন, 
ওরে, জাতসাপের ন্যাজে পা পড়েছে রে, জাতসাপের ন্যাজে পা পড়েছে! ওম। 
আমি বাল, সাদাসিদে ভালমানুষ, কু জানে না,_-পেটের ভেতর সব আছে ! 
বলে কনা_ সবগুলো কি আর মরে যাবে 2 মা ছুটে পালিয়ে গেলেন” । 

এই সকল বিবরণ হইতে জানিতে পারা যায় যে, প্রীরামকৃফদেবের তাগ-তপস]- 
পীণ্ু জীবনাদর্শ এবং কামগন্ধহীন দ্বার্থশূন্য 'নর্দেশ, উপদেশ ও প্রেরণা লাভ করিয়া 
শ্রীমা ধর্মাচস্তায় ও অধ্যাত্মসাধনার আপনাকে বিশেষভাবে গাঁড়য়া তুলিতে সক্ষম 
হইয়াছলেন । সেই জন্যই দোখ যে, শ্রীমার অনাঘ্রাত ও অল্লান কুসুমতুল্য পুত-পাবন্র 
জ্গীবনের কর্ম ও আচরণ কোনাঁদনই সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে আবদ্ধ ছিল না, বরং 
উদ্দার-উী্তম্ন আলোকমালার মতো তাহার সববিস্তারী হৃদয় ও চিন্তা সকল জ্ঞান- 
গলগ্সু মানুষের চিন্তকে সম্পূর্ণরূপে জয় করিয়াছিল ও পাব কাঁরয়াছিল। 

লক্ষীদাঁদর সহিত শ্রীমার সম্বন্ধ ছিল এ্র্ষান্তভাবে মধুর ও নাবড়। একবার 
শ্রীম। স্রীভিন্তগণের পঙ্গকট শ্রীন্রীঠাকুর যে তাহাকে যোড়শীজ্ঞানে পৃঞ্ধ! কারয়াছিলেন 
সেই ঘটনা সরল। লিকার মতে বর্ণনা কাঁরিতে লাগিলেন ।; শ্রীমা বাঁললেন 
1কভাবে প্রথমে শ্রীপ্রীঠাকুর শ্রীমার পদযুগলে আলত। দিয়া কপানৌ 1সন্দুর পরাইয়া- 
খছলেন, অঙ্গে নৃতন বস্ত্র পাঁরধান করাইয়াছিলেন এবং মুখে পাম ও মিষ্টি প্রদান 
ফারিয়া ও আসনে বসাইয়া জগম্মাতাজ্ঞানে দিব্যভাবে পৃজ। করিয়াছিলেন । গ্রীমার 
শঁনকট হইতে সেই বর্ণনা শুনিয়া লক্ষাদাপ সহাস্য শ্রীমাকে জিজ্ঞাস কাঁরলেন £ 
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“তুমি তো অত লজ্জ। কর, কাপড় ক করে পরালেন গে। ?” শ্ত্রীমা প্ৰেকার 
মতো সরলভাবে বাঁলয়াছিলেন £ “আম তখন ক রকম যেন হ'য়ে 'গিছলুম” ॥ 
শ্রীমা যে তখন বশ্বসংসারের উর্ধে সমাধির আনন্দলোকে আত্মহারা ছিলেন-_ 
তাহারই আভাস দিলেন ?তাঁন লক্ষ্মীদাদ ও সমাগত সকলকে । 
শ্রীরামকষদেব যখন কাশীপুর-উদ্যানবাটীতে ও শ্যামপুকুরের বাগিতে অসুস্থ 
ছিলেন, তখন শ্রীমাকে সকল কার্ষে সাহায্য কারবার জন্য লক্ষ্মীদাদ সবদ। শ্রীমার 
সঙ্গে থাঁকতেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের 'দিব্যলীলার অবসানের পর শ্রীমার সাঁহত 
লক্ষমীদ?দও কয়েকবার তীর্থভ্রমণে গমন কারয়াছলেন। পরে গঙ্গাসাগর, নবদ্বীপ, 
প্রয়াগ, গয়।, কাশী, হাঁরদ্বার, ভুবনেশ্বর, পুরী প্রভৃতি উত্তর ও মধ্যভারতের তীর্ঘস্থান- 
গুলি দর্শন করিয়া আনন্দে ভ্রমণ কাঁরয়াঁছলেন। মহাসমাধর প্বমুহতে শ্রীশ্রীঠাকুর 
শ্রীমাকে নিকটে ডাকিয়া একাদন বাঁলয়াছিলেন £ “তুমি কামারপুকুরে থেকো, 
আর লক্ষ্মীর দকে একট নজর রেখো । ওকে খেতে দিতে হবে না, তবে সে 
যেন বাড়ী থেকে কোথাও না যায়। আমাকে ভন্তরা যেমন ভান্ত করছে, ও 
তোমাকেও তমাঁন ভাঁন্ত করবে” । শ্রীশ্রীঠাকুরের সেই নির্দেশ শ্রীমা তাঁহার জীবনের 
শেষাঁদন-পর্যস্ত পালন কাঁরয়াছলেন। লক্ষীদাদ ও আদ্যাশান্তরৃপিণী শ্রীমার 
মধ্যে সম্পর্ক ছিল সেইজন্য চিরাঁদন মাতা ও কন্যার মতো এবং 'বশ্বর্পিণী শ্রীমার 
আদেশ, উপদেশ ও আশীবাদ লাভ কারয়া লক্ষ্মীদাদ পরমাসাদ্ধলাভের পথে 
জীবনকে কৃতকৃতার্থ করিয়াছিলেন । 
শ্রীমা, লক্ষীদাঁদ ওরামলালদাদ। [তিনজনে একাঁদন কামারপুকুরের বাটিতে বাঁসয়া 
আছেন, এমন সময়ে একজন ভন্ত শ্রীমার নিকট হইতে বিদায় লইতে আসিলেন। 
ভক্ত শ্রীমাকে প্রণাম কাঁরয়া দাড়াইলে শ্ামা তাহাকে অকস্মাৎ বাঁললেন 2 “বৈকুণ্ঠ, 
আমায় ডাঁকস” । পরমুহূর্তে আপনাকে সামলাইয়। শ্রীমা পুনরায় বাললেন £ 
“ঠাকুরকে ডেকো, ঠাকুরকে ডাকলেই সব হবে" ॥ সেই কথা শুনিয়া লক্ষীদাঁদ 
শ্রীমার প্রাতি চাঁহয়। বাঁললেন £ “না মা, এীক কথা 2 এ? তো বড় তোমার 
অন্যায়। ছেলেদের এমন ক'রে ভোলান,_তারা ক করবে 2" শ্রীমা হাঁসয়। 
বাঁললেন £ “কই, আম কি করলুম 2” লক্ষমীদাদ উত্তর দিলেন ৪ "মা, তুমি 
এই মুহুরে বৈকুষ্ঠকে বল্লে- “আমায় ডাঁকস', আবার বলছ-_-ঠাকুরকে ডেকো” 1” 
শ্রীমা লক্ষ ীদাদর কথা শুনিয়া গন্ভীরভাবে একট? অন্যমনস্ক হইয়া বসিয়া 
রাঁহলেন। লক্্মীদ?দ শ্রীমার অন্তরের ভাব বুঝয়াছলেন। তান শ্রীমার কথার 


২২৮ বিশ্বরৃপিণী মা সারদা 


মম বৈকুষ্ঠবাবুকে বুঝাইয়। বাঁললেন £ '্রীমার মুখাঁনসূত বাণী বিফল হওয়ার নয়। 
শ্রীমাকে আদ্য।শাস্ত ভগবতী ভাবিয়া চিন্তা ও পূজা কাঁরবেন, । লক্ষ্মীদাঁদর কথ 
শ্রীমা নীরবে শুঁনিলেন, কিন্তু কোন প্রাতবাদ কারলেন না । বৈকুগ্ঠবাবুও তখন 
হইতে শ্রীম্নকে ভগবতীজ্ঞনে চিন্তা, শ্রদ্ধা-তান্ত ও আরাধনা কাঁরতে লাগলেন । 
শ্রী আপনার 'দিব্যস্বরূপের কথা ভক্তের নিকট করুণা করিয়া প্রকাশ ক'রিয়াঁছলেন, 
1কন্তু তাহা ক্ষাণকের জন্য । 

লাক্মমাঁণ ব লঙ্ক্ষীদাঁদ বহ্গুণে অলঙকৃতা ছিলেন। লক্ষ্ষীদাঁদর প্রসঙ্গে 
ভাগনী ননবোদতা লাঁখিয়াছেন হ “১1000550075 19165 ৬130 11৮6৫ 
[8025 01 16559 00101100000519%% 919161 [12010 ০01 181581717010101, 
289 15 1195 11)0191) 10117) 01 116] 11977055 5/25 17700 2. 11606 01 1015, 
80015 3011] £ 90101179812 01৮615 %০82106 ড৮/010720, 9175 19 /1061% 
৪0821702191 83 2 16116190905 62010612100 ৫1160০601, 2৪00 19 2. 17051 
£11150 9174 06115116001 ০0100092107, 90120,01110703 8176 ৬৮111160621 
05866 8101 709৮0 01 501715 990150 019109£05 ০০০ ০1 075 91 (7৩ 
208585 0116511810905 00106185501 26917 9175 ৬11] 19521061115 00116 
10000 11106 5/1010. £65011৩ 17001111701215 23 9106 09329 05 ৫1661171 
বাড৩80515 01 0106 02171 11) £10100105 001 151151005 106120242%4 বি ০৮/, 
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“44৯ ঢা 096178021205 1105 00686 ৮৮০12 10001) 20010560 90511 15 5810, 
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15981125005 07009 (100 5 81718 01 0175 0195৩15 27 ৮৮011819117) 11116150 
10 20৩ 70০960৮৮* ;--অর্থাৎ “যে-সকল মাহলা এই সময়ে প্রায় সবদা শ্রীম। 
সারদাদেবীর বাড়তে বাস করিতেন, তাদের মধ্য গোপালের-মা, যোগ্দীন-ম। 


2. ৬1৫6, 71611405167 445 7:52 25777 (0465০041520 07066. 1959), ০0, 
146-147 এবং স্বামী গন্জীরানন্দ 2 'প্রীবামকৃম্ঃ-ভক্তমালজিক1 (১৩৫৯), হয় খণ্ড, প2 8৬৭ 


বশ্বরা'পিণী মা সারদা ২২৯ 


পোলাপ-মা, লক্মমীদাদ ও অপর কয়েকজনের নাম উল্লেখযোগ্য । ইহারা সকলেই 
বিধবা, তন্মধ্যে প্রথমা ও শেষোল্তা বালাবধৰা । শ্রীরামকৃফদেব যখন দাঁক্ষিণেশ্বরে 
কালীবাটীতে ছিলেন, তখন ইহারা সকলে তাহার অনুগ্রহপ্রাপ্তা শিষ্যার্ণে গৃহীতা 
হন। লক্্মীদাদ তাহার ভ্রাতুষ্পুন্রী এবং তখনও তানি অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্কা ৷ 
ধর্মীশক্ষা ও দীক্ষালাভের জন্য অনেকে তাহাকে শরণ করে এবং সাঙ্গনী হিসাবে 
[তান অশেবগুণসস্পল্লা ও আনন্দপ্রদায়নী । তান কখনও পালাগান বা যালা- 
পুস্তক হইতে প্ষ্ঠার পর পৃষ্ঠা আবুঁন্ত কাঁরয়া যান, কখনও পৌরাণিক মৃকাভিনয়ে 
একা 'বাভম্ন আভনেতার ভূমিকা গ্রহণ করিয়া নীরব কক্ষে মৃদু আনন্দলহরী 
তুলেন। তান কখনও কালী সাজেন, কখনও সরস্বতী, কখনও জগদ্ধান্্রী, আবার 
কখন৭ পা কদস্বতলবাসী শরীক ; অথচ আভনরোপযোগ্ী প্রায় কোন পোষাক 
ব্যতীতই 'তাঁন যথোঁচিত বাস্তবতার অবতারণা করেন” । 

আর একবার লক্ষীদ?দ বৃন্দার ভুমিকায় অবতীর্ণ হইয়া পালাগান আরম্গ 
কাঁবয়াছলেন। তাহার রূপ ও অঙ্প্রত্যঙ্গ ছল দেবীভাবাপক্ন, কণ্ঠস্বর ?ছল স্খর 
এবং অপরেন হাবভাব ও কথা নকল করার ক্ষমতা ছিল অসাধারণ । [তান দুই 
তনঘণ্টা গণহয়া সকলকে আনন্দ দান করিতে পারিতেন। সেইবার শ্রীমাও সেই 
আসরে উপাচ্ছত ছিলেন। ভাগনী 'নবোদতার ইচ্ছানুযায়ী পরে লক্ষ্মীদণদ 
বামপ্রসাদের একাঁটি শ্যামাসঙ্গী৩ গাহয়া সকলকে মুদ্ধ কারয়াছলেন। 

লক্মমীদাদর লীলাসংবরণের দন ঘত ?নকটতর হইতে লাগল ততই তান 
দবারা ত্র ধান, জপ ও কঈতনের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীমন্তাগবতের রাসপণ্চাধ]ায় অবৃক্তি 
কাঁরতেন। লক্ষীদাঁদ স্বয়ং মুন্তকঠে সনলের নিকট বাঁলয়াছিলেন £ “আম 
যা-কছু জেনে।ছ বা শিখোছ, সবই ঠাকুর হতে” । লক্ষ্মীদদ জীবনের সাযাহ্ে 
শ্রীরামকষ্ণদেব ও শ্রীসারদাদেবীর কথা বাঁলতে বাঁলতে ভাবসমুদ্রে নজেকে হারাইয়া 
ফোলিতেন। সাধক কমলাকাস্তের একটি গানে আছে__ 

আপনাতে আপাঁন থেকে।, যেও নাক কার্‌ ঘরে। 
যা চাবি তাই বসে পাব, খোঁজ নিজ অন্তঃপুরে ॥ 

সত্যই এক নষ্ঠ শ্রদ্ধাশীলা সাধকা লক্ষমীদাদ শ্রীরামকৃষ্দেব ও শ্রীসারদাদেবার 
পাঁবন্ত আশীবাদে আপনার হৃদয়ের মাঁণকোঠায় আনন্দময় ভগবানের শ্রকাশ* 
উপলান্ধ করিয়া সংসার-বন্ধনের গারে উপনীত হইয়াছিলেন। বিশ্বের নারীসঙ্জজে 
[তান চিরাঁদন আদর্শস্থানীয়। ও প্জ্যা হইয়৷ থাকবেন । 


উপসংহার 


কামারপুকুর ও জয়রামবাটীর পুণ্য-পদচ্ছায়ায় অতীতের কত কথা ও স্মাতি জাঁড়ত 
রহিয়াছে । একদিকে কামারপুকুরগ্রামাটকে কেন্দ্র কারয়া ভূঁতির খাল, আমোদর- 
নদ, মাণিকরাজার লুপ্তপ্রায় আম্রকানন, লাহাবাবুদের ভগ্রপ্রায় প্রাসাদ, ধনী 
কামারিণীর বাটি, যুগীদের 1শবমন্দির, হালদারপুকুর ও শ্রীরামকৃফদেবের 
স্বহস্তরোপিত আন্রবৃক্ষ প্রভাতি এবং অপর শ্দকে জয়রামবাটিকে কেন্দ্র ক'রিয়া 
শ্রীসারদাদেবীর পুরাতন ও নৃতন বসতবাটী, সার-সারি তালবৃক্ষশোভিত তালপুকুর, 
দেবী ?সংহবাহিনীর স্মাতিবিজাঁড়ত মাঁন্দর ও প্রাতমা এবং জয়রামবাগীর চতুর্দকে 
শস্যশ্যামলা 'দিগত্তবিস্তুত প্রান্তর প্রভাতি ভগবান শ্রীরামক্ফদেব ও ভগবতী 
শ্রীসারদাদেবীর 'দব্জীবনের আঁবস্মরণীয় কাহনী ও লীলামাধুর্ষের আনন্দস্মাতি 
বহন কাঁরতেছে। ভাঁন্তপথের ও অধ্যাত্সসাধনার পথচারী ধাহারা, ধাহার৷ অতীতের 
পুণ্যস্মতির প্রেরণায় অপনাদিগের জীবন ধন্য ও প্রদীপ্ত করিতে চান, কামারপুকুর 
ও জয়রামবাটীর এই উভয় পৃণ্যলীলাক্ষেত্র তাহাদিগের নিকট পরমতীরস্থান । সঙ্গে 
সঙ্গে শ্রীশ্রীভবতারণীর মাঁম্দর ও দক্ষিণেশ্বর, কাশীপুর-উদ্যানবাটী ও শ্রীরামকষণ- 
পদধূলাসম্ত কঁলিকাতার 'বাভন্ন পথ ও স্থানগুলি স্মৃতি ও শ্রদ্ধার 
সামগ্রী। এদিকে শ্রীরামকৃফদেব ও শ্রীসারদাদেবীর ত্যাগদীপ্তজীবন, শ্রং সন্তান 
ও ভন্তগণ যে কাঁলকাতা ও ঝাগুলাদেশকে কেন্দ্র রচম। কার্রিয়। জন্মগ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন ও তাহাদগের জ্রীবন শাভ্তময় কারস্সাছিলেন তাহাও স্মাতির ফলকে ছির- 
দন জাগ্রত থাঁকবে। তাহার পর ভগবান শ্রীরামকৃষ্দেবের যে সমগ্বয়মন্ত্রের সাধন। 
বশ্ববাসীর জীবনে এক নবচেতনার সপ্টাব্র কাঁবুয়াছে ও ভাঁবষ্যতে কাঁরবে, সেই সাধনার 
মৃত্যুঞ্জয়-অমৃতমন্ত্রেই তান আঁভীঁষন্ত কাঁরয়াছিলেন আপনার 'দিব্যলীলাসা্গনী 
শ্র। ঘভতীওড ॥ মহাবিদচরৃত্পিণী বিশ্বজলনী শ্রীসারদাদেবী শ্রীরামকুফদেবের মহা- 
সমাধর পর সেই সমন্বপ্রসাধনার মহামন্ত্রই ?বশ্বের সকল নরনারীকে বিতরণ কাঁরয়া- 
ছিলেন । তাহার অপার শ্লেহ-করুণা, দিব্যপ্রেরণা ও আশীবাদ লাভ কারিয়া তাহার 
ত্যাগন্রতী সম্ভানগণ এবং অসংখ্য সেবক ও সৌবকাগণও তাহাদিগের পরমকলাণময় 
জীবনাসাদ্ধর পথের সন্ধান পাইয়াছিল ও জীবনে পরুমশাস্তি ও সান্ুনা লাভ রুষ্সিয়। 
ধন্য হইয্লাছিল। স্থাতিচারণায় 'বিশ্বরা'পণী ও মহাশাস্তুর অধিশ্থর শ্রীসারদা্গেকী ও 
তঠাহবে শ্লেহের সন্তান ও ভন্তগণের এই 'জীবনস্মীতি' বিশ্বের প্রাতাটি নর-নারীকে 
প্রেরণাদীপ্ত ক'রিয়। শাস্তি দান করুক এবংতাহাঁদিগের জীবনাচস্ত।, জীবনকম্্ন ও জীবন 
সার্ধনাকে সার্থক ও আনন্দসিম্ত করুক ইহাই আমাদের অন্তরের একাস্ত কামনা ! 


গ্রন্থপঞ্জী (10119119879]1) ) 


যে সকল শ্রদ্ধেয় গ্রন্থকারের গ্রন্থের সহায়তা গ্রহণ করিয়া এই গ্রন্থ রচনা 
করিয়াঁছ অহাদিগকে আমার অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানাই । গ্রন্থগুলির নাম -- 


৯। 


৯৯ | 


স্বামী বিবেকানন্দ ? 
কে) বাীরবাণী (উদ্বোধন কাধ্যালয় ) 
(খ) 00771171245 77/07/0501 57721718 77/6/027727122, ৬০1,1-৬[[ 
(৯৫৬2112 /৯5101810795 0০৪81080158) 
স্বামা সারদানম্দ ? 
(ক) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, ১ম-ঞম ভাগ (উদ্বোধন কার্য্যালয় ) 
(খ) ভারতে শান্তপৃঞ্জা ( উদ্বোধন ) 


স্বামী ভাভেদানন্দ £ 
কে) আমার জীবনকথা (শ্রীরামকৃষ্ণ বেদাত্ত মঠ, কাঁলকাত৷ ) 
খে) পন্র-সংকল্ন | (এ) 


স্বামী তেজসানন্দ 

শ্রীপ্রীমা ও সপ্তসাঁধক। ( বেলুড় মণ ) 

স্বামী গভ্ভীরানন্দ £ 

(ক) শ্রীম। সারদাদেবী ( উদ্বোধন ) 

(গ) ভস্তমাঁলকা, ১ম ও ২য় ভাগ (উদ্বোধন ) 

(গ)া 578 527222102৮5 (১৮150951200, 19191915) 
স্বামী প্রজ্ঞানানজ্দ 2 - 

মন ও মানুষ (শ্রীরামকৃফ বেদান্ত মণ ) 

ভশ্গিনী নিবেদিতা £ 

(ক) 276 74125167251 52৮৮ 72779 € 04০০9010890) 
(খ)ট 5০০22115 ০) 1721277 1715107) (2১৫৬৪,112, 4১91018 00) 
প্রব্রাজিকা। মুক্তিপ্রাণ। £ 

ভাগনী নিবোদতা 

দ্রীশক্করীপ্রসাদ বস্থু 


লোকমাতা 'নিবোদতা, ১ম খণ্ড ( আনন্দ-পাবালশাস, কাঁলকাত৷ ) 


২৩২ বিশ্বরাপিণী মা সারদা 


১০। শ্রীআশুতোষ মিত্র £ 
শ্রীমা (কাঁলকাতা ) 
১১। প্রীমণি বাশচীঃ 
£1/52110 (002109119 ) 
১২। জ্ীমতী লিজেল রেম" ? 
[নিবোদিতা ( বসুমতী-সাহিত্য-মান্দর ) 
১৩! ব্রক্গচারী অক্ষষ্বচৈতন্য £ 
কে) বাঙলার দুই ঠাকুর, (কাঁলকাতা ) 
(খ) শ্রীসারদাদেবী ( কাঁলকাত৷ ) 
১৪। 276 07621 77077727 
(/0৬8109 /৯51019 0) ) 
১৫ । ধর্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রল্গানন্দ (উদ্বোধন ) 
১৬] স্বামী তুরীয়ানন্দের পল্ (উদ্বোধন ) 
4১৭ । শ্লীশ্রীমায়ের কথা (প্রকাশক স্বামী আত্মবোধানন্দ, উদ্বোধন ) 
১৮। প্রার্থনা ও সঙ্গীত (রামকুফ্ণমিশন, বদ্যাগ্মীত ) 
১৯। স্বামী সারদেশ্বরানন্দ 
 শ্রীশ্রীচৈতন্য 
২০: জুর্গাপুরী দেবী 2 
গৌরী-মা ( সারদেশ্বরী-আশ্রম, কাঁলকাতা ) 
২১। তি, 019%10120. 2 . 
716 175215 ০/186 1525, (190000, 1903) 
২২। চক্দ্রশেখর চট্টোপাখ্যাস্ব ? 
স্রীত্রীলাটু মহারাজের স্মৃতিকথা 
২৩) 'বশ্ববাণী ( পাঁন্ুক] ) শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ 
২৪। উদ্বোধন ( পাত্রকা ) ঃ ধববেকানন্দ শতবার্ধিকী সংখা), উদ্বোধন 
(পৌষ, ১৩৭০) 


